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শ্ৰীাজসাল! ডা | 


(ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত |) 
তৃতীয় লহর। 
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পণ্ডিত প্রবন্ধ অপার পঙ্গানুল্প সিদ্ধান্তবাগীশ বিল্লচিত। 
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শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিষ্ঠাভূষণ কর্তৃক 
সম্পাদিত।, 
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“যথা প্রহলাদন।চচন্দ্রঃ প্রভা পাত্তপণে। যথা। 
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রাজধানী আ রন - ত্রিপুরা রাজ্য। 


বাঁজমালা” কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত! 


১৩৪১ ত্রিপুল্লাব্দ। 
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রাজধানী আগরতলা । । 
চট্‌ প্রেলে--শরীযুগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত । | 
ত্রিপুরা রাজ্য । | 
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ভ্রীত্রীচন্দ্রমা দেব। 
সানুদ্ং বৈহামাত্রেরং হস্তমাত্রং দিতান্বরস্‌। 
শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্‌ ॥ 
দশাহং শ্বেত পদ্মন্থং বিচিন্তোযোনাধিদৈবতম্‌। 


তৃতীর লহ্র-_নুখপত্র। 


নিবেদন । 


সর্ব নিয়ন্তা জীতগবানের অপার করুণীয় রাজমালাঁর তৃতীয় লহর প্রকশিত হইল। 
পৃর্বেছি বলা হইয়াছে, রাজমালা সম্পাদনের কার্ধ্য অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, ক্রমেই সেই কার্্যের 
অধিকতর জটিলতা অন্কুভূত হইতেছে । রাজমালা! তৃতীয় লহুরের সহিত পারিপার্থিক ইতিহাসের 
ঘনিষ্ঠ লশদ্ধ রহিয়াছে, অথচ এমন অনেক বিষন্ন আছে, পার্ণ্বত্তী স্থান সমূহের ইত্তিহাসের সহিত 
তাহার সামন্ত রক্ষা কর! নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার। এ বিষয়ে চেষ্টার ক্রুটী ঘটে নাই, সময় 
ব্যয় যথেষ্ট হইয়াছে, তথাপি ভ্রম ক্রটীর হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারিয়াছি বলিয়া 
মনে হয় না; আমাদের অক্ষমতা! এবস্বিধ ক্রটীর একটা প্রধান কারণ বলা যাইতে পারে। 
কোন কোন গঁতিহামিক গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াও তাহ! সংগ্রহ করিয়৷। উঠিতে পারি নাই, তন্মধ্যে 
“বাহারিস্তান, এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহা পাইলে, এঁতিহ্‌ ঘটনার বিশুদ্ধতা 
বিষয়ে অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারিত। আমাদের কার্য্যের কাঠি বিবেচনা 
করিয়া, সুধী সমাজ সর্বববিধ ক্রটী মার্জনা করেন, বিনীতভাবে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি। 
রাজমালার দ্বিতীয় লহর মহারাজ অমর মাণিক্যের আদেশে রচিত হইয়াছিল। তদনস্তর 
মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য ও তদ্াত্মজ মহারাজ রামদেব মাঁণিক্যের অনুক্ঞায় রাজ পুরোহিত ও 
সভাপণ্ডিত স্বর্গীয় গঙ্গাধর দিদ্ধান্তবাগীশ কর্তৃক রাজমালাঁর তৃতীয় লহর রচিত হইয়াছে । মহারাজ 
অমর মাণিক্যের পরবর্তী রাজধর মাণিকা, যশোধর মাণিক্য ও কলাণ মাণিক্য নৃপতিত্রয় 
রাজমালার কলেবর পুষ্টির পক্ষে কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। কল্যাণ মাণিক্যের পূত্র মহারাজ 
গোবিন্দ মাণিক্য, অমর মাণিক্যের সংগৃহীত অংশের পরবর্তী (মহারাজ অমর মাণিক্য, রাজধর 
মাণিক্য, যশোধর মাণিক্য ও কণ্যাণ নাণিক্যের ) বিবরণ দংগ্রহ কাৰ্য্য ব্রতী হইয়াছিলেন, 
গোবিন্দ মাণিক্যের পুত্র মহারাজ রামদেব মাণিক্যের রাজত্ব কাণে এই কার্ধ্য শেষ হইয়াছে। ইহা 
রাঁজমালা রচনা কাধ্যে তৃতীয় বারের ফল। তৃতীয় লহর রচয়িতার স্থুলপবিবরণ গ্রস্থভাগে 
“মধ্যমণি”তে পাওয়া যাইবে । রাজমালার এই অংশ আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়! নির্ণীত 
হইয়াছে । এই লহর দ্বারা একাধারে সাহিত্য ও ইতিহ'দ আলোচনার কৌতুহল নিবারিত 
হইবার আশা করা যাইতে পারে। 
পূর্ব দুই লহরের স্তায় এই লহরের সম্পাদন কার্ধ্যেও পাচখানা পাওুলিপির সাহায্য গ্রহণ 
করা হইয়াছে। পাঙুলিপিগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পরল্প্র' মিলাইয়। পাঠোদ্ধার করা 
গিরাছে। বে সকল স্থলে পাঠের অনৈক্যতা লক্ষিত হইয়াছে, তাহার পাঠীন্তর পাদ টীকায় 
প্রদান করা হইয়াছে । বাঙ্গালা রাজমাল! ব্যতীত, সংস্কৃত রাঁজমালা, রাজরত্বাকর, কৃষ্তমালা, 
শ্রেণীমালা, চম্পকবিজয় ও ত্রিপুর বংশাবলী প্রভৃতি হস্তলিথিত গ্রন্থসমূহ যথাসাধ্য আলোচনা 
করা গিয়াছে । তদ্যাতীত অন্ত যে সকল গ্রন্থের সাহায্য এহণ কর! হইয়াছে, পশ্চাদর্তী তালিকায় 
তাহার লাম প্রদান কর! হইল । সেই সকল গ্রন্থের প্রণেত] ও প্রকাশকগণ নিকট চির খণে 
আবদ্ধ থাকিব। 
পূর্ববর্তী কার্ধো যে সকল মহাশয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ করিয়াছিলাম, এবারও 
তাহাদের প্রায় সকলেই অন্লাধিক পরিমাণে সাহাযা প্রদান দ্বার আমাকে ধন্য করিয়াছেন 
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জীত্রযুত মহারাজ মাণিকা বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটযী দেওয়ান সাহেব শ্রীযুক্ত কমলা প্রসাদ দত্ত 
এম্‌ এ, বিএল্‌ ; এফ্‌, ই, এম্‌ ; এম্‌, আর্‌, এ, এম্‌, মহাশয়ের তত্বাবধানে এই খণ্ড সম্পাদিত 
হইল । এতংসম্বন্ধায় কার্ধা সুনিব্নাহ পক্ষে তিনি সর্বদাই যত্রবান ছিলেন। ঢাকা মিউজিয়মের 
স্থযোগ্য কিউরেটর শরগ্ছাস্পদ এযুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্টশালী এমএ, মহাশয়, নানাবিধ ইতিহাস 
ঘটিত প্রয়োজনীর সংবাদ প্রদান দ্বারা আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পুজাপাদ মহামহোপাধ্যায় গরীযুক্ত গুরুটরণ তর্ক-দর্শনতীর্থ ত্রিপুরা রাজ্যস্থ 
উদয়পুর বিভাগের মাজি'্টরেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী এমএ ; ভুলুয়া পরগণার 
অন্তর্গত বিহিরগী ও নিবাসী জুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মহিনচন্ত্র চক্রবর্তী বিদ্যাভূষপ, ত্রিপুরা জেলার বুড়িচঙ্ক 
নিবাসী শরদ্ধের শরীযুঞ্চ পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচাধা, চাকলা রোশনাবাদ দক্ষিণ বিভাগের এগিষ্টযান্ট 
মানেজারা আফিসের মুন্নী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেক মহাশয় ব্যক্তি হইতে 
বিবরণ সংগ্রহ বিষয়ে বিস্তর সাহায্যণাঁভ ক্রিয়াছি। চাকলা মধা বিভাগের ডিপুটী ম্যানেজার 
শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি-এ, মহাশয়, কল্যাণপুরের বিলুপ্ত মন্দিরের ফটো প্রদান দ্বারা 
বিশেষ উপকার করিয়াছেন। উদয়পুর ও অমরপুরে সংস্থিত প্রাচীন কীন্তির চিত্র ও বিবরণ 
সংগ্রহ পক্ষে অনরপুরের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক প্রীতি ভাজন শ্রীযুক্ত জয়সিংহ দেববর্ম্মণ বি-এ, 
মহাশয় ও উদয়পুরের নায়েব স্েহাস্পদ শীযুক্ত কালাচাদ দ্রেববর্ন্মণ মহাশয় আমাকে বিশেষ সাহায্য 
কারয়াছেন। এই শহরের প্রুফ সংশোধন কাৰ্য্যে আমার সহকারী স্বেহভাজন গ্রীনান মহেন্দ্রনাথ 
দাস দ্বার! বথেষ্ট সাহাধ্য লাভ করিয়াছি । এতগ্বাতীত অন্ত যে সকল ব্যক্তি আমাকে এই 
কার্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাদের সকলের নামোল্লেখ করিতে না পারিয়া দুঃখিত 
আছি। 
এস্থলে একটী কথার উল্লেখ না করিলে আমাকে ক্বৃতপ্ন হইতে হইবে। রাজমালা 
সম্পাদন কার্ধো হস্তক্ষেপ করিবার প্রাক্কালে, পরলোকগত শ্রদ্ধাভাজন মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শান্্রা এমএ, সি-আই-ই, মগাশয়ের সহিত এতদ্বিযয়ক নানা কথার আলোচনা করিবার 
বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম ; তৎকালে তিনি ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। 
তাঁহার উপদেশ পূর্ণ মূল্যবান বাক্যাবলা, কার্য্যক্ষেত্রে আমার পথ প্রদর্শক হইয়াছে। রাজমালার 
সম্পাদন কার্ধ্য শেষ করিয়া, এমন উপকারী মহৎ ব্যক্তির হন্তে তাহা অর্পণ করিতে সমর্থ 
হইল।ম না, এই দুৰ্কিসহ ক্ষোভ জীবনে কখনও বিদুরিত হইবার নহে। ত্রিপুরার ভূতপুর্বব মন্ত্রী 
স্বর্গীয় রায় প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত বাহাদুর বি-এ, মহোদয়ের নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য । তিনি 


রাজকার্ধো নিয়োজিত থাকা কালে রাজমালার সম্পাদন কাৰ্য্যে সর্বদা আমাকে উৎসাহিত 


করিয়াছেন, কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরেও শেষ জীবন পর্য্যন্ত এই কার্য্যের সংবাদ 
লইতে বিশ্বৃত হন নাই। তাঁহাকে কাৰ্য্যটী শেষ করিয়া দেখাইতে না পারায়, নিতান্তই অন্বতপ্ত 
হইয়াছি। এতছুভয়ের মহৎ আত্মার সদ্গতি হউক, পরমকারুণিক পরমেশ্বর সদনে কায়মনো- 
বাক্যে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি। 

‘হস্তী-বিজ্ঞান’ শীর্ষক নিবন্ধে সন্নিবেশিত বিবরণ সংগ্রহ পক্ষে ত্রিপুরেশবরের পিলখানার 
অভিজ্ঞ কণ্পচারী শ্রীযুক্ত বসস্তলাল সিংহ, শ্রীযুক্ত মহেন্্রলাল সিংহ ও শ্রীযুক্ত বাবরআলী হাজারী 
হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি; এতদ্বাতীত স্বয়ং দুইবার হস্তী খেদার কার্ধ্য সম্পাদন 
করিয়া বে সামান্ক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাও এই নিবন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থের 


গ 


আয়তন বৃদ্ধির ভরে অনেক প্রয়োজনীয় বিবরণ ইচ্ছান্থুরূপ সন্নিবেশের অন্তরায় ঘটিগ্লাছে) 
স্থতরাং ইহা মকলের তৃত্তিকর হইবার আশা করা যাইতে পারে না। 

রাজমালা তৃতীয় লহরে যে সকল ব্যক্তি ও স্থানের নামোল্লেখ আছে, সেই সকলের 
পরিচয় বা বিবরণ সংগ্রহ করা বর্তমান কালে নিতান্তই ছুরূহ ব্যাপারে পর্যাবসিত হইয়াছে। 
বেনাপতিগণের নামটা পথ্যন্ত পাইবার উপায় নাই। রণগিরি নারায়ণ, রপভীম নারায়ণ, গজঝম্প 
নারায়ণ, বীরবল্প নারায়ণ, শত্রমর্দন নারায়ণ, সমরবীর নারায়ণ প্রভৃতি নামে তীহারা পরিচিত 
ছিলেন। এ গুলি প্রকৃত নাম নহে--উপাধি। ইহারা কার্য তৎপরতার দরুণ দরবার হইতে 
এই সকল উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । সেকালে নামের পরিবর্তে উপাধি দ্বারাই তাহারা 
বিখ্যাত ছিলেন। এখন তাহাদের উপাধি ব্যতীত অন্ত পরিচয় বাঁ বংশ বিবরণ পাইবাঁর উপায় 
নাই। স্থানের নান গুলির মধ্যে কালপ্রবাহে অনেক লাম পরিবর্তিত ও পূর্বব নান বিলুপ্ত 
হওয়ায় প্রকৃত বিবর্ণ সংগ্রহ পক্ষে অন্তরায় ঘটিয়াছে। এই কারণে স্থান সমুহের সম্যক বিবরণ 
সংগ্রহ করা বর্তমান কালে অসাধ্য বলিয়া মনে হর। 

তৃতীয় লহরের প্রচার কার্যে মুদ্রায্তর ণইয়া নিতাস্তই অসুবিধায় পতিত হইতে হইয়াছিল । 
এবং তন্দরণ কার্ষ্যে নানারূপ বাধাবিদ্ত ও কালবিলম্ব ঘটিয়াছে. শ্রীতগবানের অপার কৃপায় 
এবং শ্রীভ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাছুরের সদয় দৃষ্টি ও কর্তৃপক্ষের সহানুভূতির দরুণ সর্বাবিধ 
বাধা বিষ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় লহর জনসমাঁজে প্রকাশিত হইল, এইভাবে অবশিষ্টাংশ প্রকাশ 
করিতে সমর্থ হইলে ক্ৃতার্থন্বণ্য হইব শ্রীভগবান এই কাৰ্য্যে সহায় হউন, ইহাই একান্ত 
প্রার্থনা ৷ 


আগরতল|,_রাজমাল!” কার্য্যালন্ন । 1 উকাদীতরন/লেন। 


বাস-পুণিম।--১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ । 


প্রমাণ-পঞ্জী । 


(যে সক্ল গ্রস্থাদি হইতে তৃতীয় লহর সম্পাদন কার্যে প্রমাণ বা উপাদান 
গৃহীত হইয়াছে তাহার তালিকা )। 


অগ্নিপুরাগ । 

অঙ্গির সংহিতা । 

অনস্ত সংহিতা । 
অমরকোষ। 
আদিত্যপুরাণ। 
কর্মলোচন। 

কামন্দকীয় নীতিসাঁর ৷ 
কারস্থকুলদীপিকা। 
কালিকাপুরাখ। 
কালীপুরান। 

কুলার্ণব। 

কুরশপুরাণ। 

গরুড়পুরাণ । 
গৌরগণোদেশ দ্রীপিকা। 
চাণকানীতি। 
জলাশয়োৎমর্গ তত্ব। 
তত্্ুড়ামণি। 

তন্্রসার। 
দ্বানকমলাকর। 
দাঁনসাগর । 

দিথিজয় প্রকাশ। 
দেবীপুরাণ। 
দ্বিপকে।ষ। 

নীতিমযুখ । 

পন্সপুরাণ । 

প্রায়শ্চিত্ত তত্ব (রখুনন্দন)। 
প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ( শুলপাণি )। 


ংস্কৃত গ্ৰন্থাদি ৷ 


প্রায়শ্চিত্তেন্দু শেখর ( কাঁশীনাণ 
বহিপুরাণ। 

বরেন্দ্র ক্ষণ কুলপঞ্জী । 
বায়ুপুরাণ। 

বান্দীকি রামায়ণ। 
বিষ্ণুপুরাণ । 
বীরমিত্রোদয় 
বৃহন্নান্দিকেশ্বরপুরাণ। 
বৃহৎপরাঁশর। 

বৃহৎ সংহিতা । 

বৃহৎ সামুদ্রিক। 
ব্ৰহ্মপুরাণ । 
্রগাবৈবর্তপুরাগ । 
তবিষ্যপুরাণ। 
ভবিষ্যাক্গাওপুরাণ। 
ভাবপ্রকাশ। 

মঠ প্রতিষ্ঠা তব্। 
মৎস্তাপুরাণ । 
মন্ুসংহিতা । 

মলমাস তত্ব। 
মহাভারত (মুল )। 
মাৰ্কণ্ডেয় চণ্ডী ! 
মার্কণ্ডেয়পুরাণ | 
মেকরুত্ন্তর। 
মোহিনীকোষ। 
যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতা । 
যুক্তিকল্তরু। 


বোগযাত্রা ৷ 
বোগসান। 
রাজনির্ঘট | 
রাজবন্নভ | 


রাজনালা ( সংস্কৃত )। 
রাজরত্রাকর : হঃ লিঃ )। 
লক্ষণ কা (হিদাদ্রি)। 
শব্দকল্পদ্রুম | 
শন্দরদ্বাকর। 


শৰ্দরত্বাবলী | 
শুক্রনীতি! 
শুদ্ধিতন্ব। 
সগ্গৈগ্ধকুলপঞ্জিকা 
সাধনমালা। 
স্থতসংহিতা। 
হরিভক্তিবিলাদ | 
হারিতনংভিহা) 
ক্ষিতীশ বংশাবলী। 


বাঙ্গাল! গ্রন্থাদি। 


অম্বষ্ঠ সম্পাদিকা ( গোপালরুষ্ণ কৰীন্দ্ৰ )। 
উদয়পুর বিবরণ ( ব্রজেন্্রচ্দর দত্ত )1 
কাছাড়ের ইতিবৃত্ত ( উপেন্দরচন্দ্র গুহ )। 
কারস্থ কলিক! । 

কুষ্ণমালা (হস্তলিখিত )। 

গৌর লেখমাল1 ( রমানাথ চন্দ )। 

চট্টগ্রামের ইতিহাস ( পুণচন্্র চৌধুরী )। 
চন্দ্ৰদ্বীপের রাঁক্বংশ (ব্রজন্ুন্দর মিত্র )। 

চণ্ডী ( কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম )। 

চম্পক বিজয় ( হস্তলিখিত---সেখ মনোহর )। 
জগন্নাথপুরের ইতিহাস । 

ঢাকার ইতিহাস (যতীন্ত্রমোহন রায় )। 
তরপের ইতিহাস (ছৈয়দ আব্দ,ল আকবর )। 
তবকাৎ-ই-নাসেরী ( মীনহাজ-_অনুবাদ )1 
ত্রিপুর বংশাবলা ( হস্তলিখিত-- দ্বিজ বঙ্গচন্দ্র )। 
ত্রিপুরার স্মৃতি ( জরীলগ্রীযুত বড়ঠাকুর বাহাছুর)। 
ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস ( শীতচন্ত্ চক্রবর্তী )। 
নব্য ভারত ( ১৩১৪ )। 

প্রক্কৃতিবাঁদ অভিধান (রামকমল বিদ্যালঙ্কার ) 1 
প্রবাসী (১৩২৬, প্রথম খণ্ড )। 

প্রাচীন রাজমাল! ( হস্তলিখিত )। 


ফরিদপুরের ইতিহাস ( আনন্দনাথ রায় ।| 
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাপ ( নগেন্দ্রনাথ বন্ধ )! 
বাকল! ( রোহিনীকুমার সেন )। 

বাঙ্গালার ইতিহাস ( রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) 
শাঙ্গালার পুরাবৃত্ত (পরেশনাথ বন্দ্যোপাধাায় )। 


বার ভূঞা ( আনন্দনাথ রায় )। 
বিচিত্রা ( বৈশাখ, ১২৩৫ )। 
বিজয়! পত্রিকা 1 

বিশ্বকোষ ( নগেন্দ্রনাথ বন্দু ) | 
বৈদ্যকুল পঞ্জিকা । 

ভারতী (ফান্ন--১২৯৯)। 
ভুলুয়ার ইতিহাস। 


ষয়নামতীর গান (ছুল্লভ মল্লিক ) | 

ময়নামতীর গান ( ভবানী দাস )। 

ময়মনসিংহ গীতিকা (দীনেশচন্দ্র সেন )| 
ময়মনসিংহের ইতিহাস ( কেদারনাথ মজুমদার )। 
যশোহর খুলনার ইতিহাস ( সতীশচন্দ্র মিত্র) 
রাজমাল! : হস্তলিখিত, রাজাবাবুর বাড়ীর )। 
রাজ্জমালা ( কৈলাসচন্দ্র সিংহ )। 

রাজমালা (১ম ও ২য় লহর)। 

রামচরিত ( সন্ধ্যার নন্দী )। 


ছু 
রিয়াজ-উস্‌-সলাতিন (অনথবাদ-__রামপ্রাণ ওপত)। শ্রেণীমালা ( হস্তলিখিত )। 
শিলালিপি সংগ্রহ (চন্তরোদয় বিগ্তাবিনোদ) |  সন্দীপের ইতিহাস ( রাজকুমার চক্রবর্তী ও 


পীধর্মম্গল ( ঘনরাম )। আনন্দমোহন দাস )। 
গীধর্মমমঙ্গল ( মাণিক গাঙ্গুলী )। সাহিত্য (বৈশাখ_-১৩*৯, কার্ডিক--১৩১৯)। 
শ্রীহষট দর্পন ( মৌলবী নহন্মদ আহামদ )। স্থবর্ণগ্রামের ইতিহাস (স্বরূপ রায় )। 


শ্রীহ্টের ইতিহাস ( অচ্যুতচরণ চৌধুরী )। সেক শুভোদয় ( হস্তলিখিত )1 


ইংরেজী গ্রন্থাদি । 


Ain-1-Akbari—Vol. Il. (Col. H. S. Jarrett.) 
Akbarnama—(Elliot.) 
Akbarnama (N. Beveridge.) 
Analysis of the Rajmala (J. A. S. B—Vol. XIX,) 
Asiatic Researches—Vol. XIV. (Wilford.) 
Assam District Gazetteers—Vol II (Sylhet.) 
Barah Bhuyas of Bengal (J. Wise.) J. A. S. B~ No. 3, 1874.) 
Catalogue of the Budhist Mss. (Bendall.) 
Elliot's History—Vol VT 
Geography and History of Bengal. (Blochmann.) 
Hacklyt’s Voyages—Vol. Il. 
History of Bengal (Stewart,) 
History of Bakarganj (N. Beveridge.) 
History of Manipur. 
History of Tripura (E. F. Sandys.) 
History of the Rituals Rural Bengal. 
Indian Antiquary—Vol, IV. 
Journal Asiatic Society of Bengal. 
Oxford History of India—(V. A. Smiths.) 
Paper No. 798, Dated 1st June, 1883. 
Proc. Asiatic Society of Bengal—1877. 
Report for the Search of Sanskrit- 
Manuscripts— 1895-1900. 
Statistical Accounts of Assam — Vol-II (Sylhet. Hunter.) 
Statistical Acounts of Dacca, Faridpur & Backergunj (Hunter.) 


পূৰ্ব্বভাষ । 


রাজমালা প্রথম ও দ্বিতীয় লহরের সম্পাদন কাৰ্য্যে যে পাঁচ খানা পাঙুলিপির 
রাজমালার পাঙ্লিপি সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল, সেই সকল পাণুলিপি অবলম্বনেই 
বিষয়ক বিবরণ | তৃতীয় লহর সম্পাদিত হইয়াছে। এই সমস্ত পাণ্ডুলিপির 
এক খানার সহিত অন্য খানার অনেকস্থলে বর্ণবিন্যাসের এঁক্য নাই; প্রত্যেক 
গ্রন্থের নকলকারী স্বীয় স্বীয় অভিজ্ঞতা বা প্রবৃত্তি অনুলারে বর্ণ প্রয়োগ করিয়াছেন। 
অধিকন্তু, এই সকল গ্রন্থের কোন কোন স্থলে পরস্পর পাঠের তারতম্য পরিলক্ষিত 
হয়; ইহাও নকলকারীগণের হস্ত-কৌশল বলিয়া মনে হইতেছে। তাহারা স্ব স্ব 
অবলম্মিত গ্রন্থের শব্দ বিশুদ্ধভাবে উদ্ধার করিতে অক্ষম হইয়া অনেকস্থলে শব্দ 
বিকৃতি ঘটাইবার নিদর্শনও বিরল নহে। এই সকল কারণে বর্ণাবিন্যাস সম্বন্ধে উক্ত 
পাণডুলিপিগুলি অবলম্বন করিতে না পারিয়া যতদুর সম্ভব বিশুদ্ধ বর্ণাবিন্তান প্রয়োগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছি ; নিরুপায়স্থলে এবন্বিধ আচরণ অপরিহার্য্য। এই কাৰ্য্য 
সুধী সমাজের মার্জ্জনীয় হইবে বলিয়া আশা করি। যে সকলস্থলে পাঠের বৈষম্য 
পাওয়া গিয়াছে, পাদটাকায় তাহার পাঠান্তর প্রদান করা হইল। 
রাজমালার তৃতীয় লহর খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। এই 
তৃতীয় হর রচনার শতাব্দী বঙ্গভাষার বিশেষ উন্নতির যুগ ছিল। বঙ্গভাষার 
পক্ষে সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই 
শইনা।  সাবপ্রদায়িক ধৰ্ম্ম বিরোধের ফলে ভাষার এই শুভ-যুগের সূত্রপাত 
হইয়াছিল। এই শতকে কাণা হরি দত্ত মনসা-মঙ্গল রচনা কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া 
বঙ্গভাষার যে যুগান্তর ঘটা ইয়াছিলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে তাহা চিরস্মরণীয় হুইয়াছে। 
নারায়ণ দেবের মনসা-মঙ্গল ও মাণিক দত্তের চণ্ডী-কাব্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সম্পদ। পূৰ্বৰ কথিত কাণা হরি দত্তকেই ইহাদের পথপ্রদর্শক 
বলিতে হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে যে সকল মহাপুরুষ বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে শ্রেষ্ঠ 
রত্ন দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে চণ্ডিদাসের কৃষ্ণ-কীর্তন ও পদাবলী, বিষ্ভাপতির 
পদাবলী, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, সঞ্জয় কবির মহাভারত প্রভৃতি কতিপয় সমুজ্জ্বল 
রতনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বিজয় গুপ্ত, মুক্তারাম সেন, গোবিন্দরাম 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি রূপরাম, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, দ্বিজ অভিরাম, শ্ত্রীকর নন্দী, 
মালাধর বস্তু প্রভৃতি বহু ব্যক্তি পঞ্চদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য কবি। ইহারা মনসা- 
মঙ্গল, চণ্তীকাব্য, ধর্ম্ম-মঙ্গল ও মহাভারত ইত্যাদি রচনাদ্বার! বঙ্গ-বাণীকে যে 
অমূল্য ভূষণে ভূষিতা করিয়াছেন, তাহা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। 
দ্বিজ বংশীবদন, ষষ্টীৰর ও গঙ্জাদাস সেনের মনসা-মঙ্গল, মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্ম-মঙ্গল, 
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শঙ্গর কবান্দ্র, দ্বিজ মধুক ও ঘনশ্যাম দাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাস, 
মাধবাচাধা, কবিচন্দ্র ও ঘনশ্যাম দাস প্রভৃতির মহাভারত এবং গোবিন্দদাস, 
ভ্ঞানাদাস ও বলরাম দাস প্রভৃতি বৈধঃব কবির স্থললিত পদাবলী ষোড়শ শতাব্দীর 
শ্রেষ্ঠ দান। 

উহার পর সপ্তদশ শতাব্দীর কথা । এই শতকে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দঃ 
জগগ্জীবন ঘোষাল, দ্বিজ কমললোচন প্রভৃতি অসংখ্য কবি মমসা-মঙ্গল, চ ন্তীকাবা, 
ধৰ্্ম-মঙ্গল, রামায়ণ, মহাভারত, কুষ্*মঙ্গল প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থদ্ধারা বঙ্গভাষার পুষ্রি- 
বিধান করিয়াছেন। এই শতাব্দীর দানের মধো কৃষ্ণ দাসের ভক্তমাল, নরহরি 
চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর, অকিঞ্চন দাসের জগন্নাথ বল্লভ, বলরাম দাস ও ঘনশ্যাম দাস 
প্রভৃতির পদাবলীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই শতাব্দীতে ত্রিপুরায়ও 
সাহিত্য চর্চার একটা সাড়া পড়িয়াছিল। গোবিন্দ মাণিক্যের আদেশানুসারে 
দেবাই পণ্ডিতের অনুদিত বৃহম্নারদীয় পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থই ইহার বিশিষ্ট পরিচায়ক। 
এই সময় রাজমালা তৃতীয় লহর রচনার পক্ষে কালের স্রোত যে বিশেষ অনুকুল ছিল, 
তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। 

রাজমালা তৃতীয় লহরের এতিহাসিক মুল্য বথেষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে 

তৃতীয় লহরের সময় নিদ্ধারণ বিষয়ে সামান্য ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় ; সম্ভবতঃ 

এহিহাসিক মূলা । ঘটনার দীর্ঘকাল পরে তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায়, এবিধ ক্রটা 
ঘটিয়াছে। এই লহরে সন্নিবেশিত পারিপাশ্বিক এতিহ-ইঙ্গিত সমুহের বিবৃতি 
মধ্য-মণিতে প্রদানের চেষ্টা করা হইয়াছে, এই চেষ্টার ফল সুধীবর্গের বিচাধা ) 


রাজম।লা দ্বিতীয় লহরে ত্রিপুরেশ্বরগণের এক বংশলতা সংযোজিত হইয়াছে। 
বংশপত্রিকক  তৎকালে এই বংশপত্রকা সম্বন্ধে নিবেদন করা হইয়াছিল,-_ 
৮৮3 “এই কাৰ্য্যে বিস্তর কষ্ট স্বীকার ও সময় বায় করিতে হইয়াছে ; 
কিন্ত বহু চেষ্টা সত্বেও মহারাজ কল্যাণ মাঁণিক্যের পূর্ববর্তী রাজন বর্গের শাখা প্রশাখার 
বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে নাই। বর্তমান কালে তাহার উদ্ধার সাধন নিতান্তই অসম্ভব 
বলিয়া মনে হইতেছে। সংগৃহীত অংশও পুর্ণ বা নির্ভুল হইয়াছে, এমন কথা! দৃঢ়তার সহিত 
বলা যাইতে পারে না ।” 


কার্ধ্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছে। অনুসন্ধানের ক্রটী এবং নানাবিধ প্রতিকূল 
ঘটনা বশতঃ দ্বিতীয় লহরের প্রদত্ত তালিকায় কতিপয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির নাম বাদ 
পড়িয়াছে এবং কতিপয় দূরবর্তী শাখার ব্যক্তিবর্গের নাম (যাহা বংশপত্রিকায় 
সংযোজনের প্রয়োজন ছিল না ) সন্নিবেশিত হইয়াছে। যতদুর সম্ভব সতর্কতার সহিত 
এই সকল ক্রুটী বর্জন করিয়া, এস্থলে সংশোধিত বংশপত্রিকা প্রদান করা হইল। 
দ্বিতীয় লহরে সংযোজিত বংশাবলীর পরিবর্তে ইহা ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক । 
সংশোধনের ফলে উক্ত উভয় বংশাবলীর মধ্যে বেশী পার্থক্য ঘটে নাই। 
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ত্রিপুর-বংশাবলী 
(সংশোধিত । ) 
(নামের বামপার্থের অঙ্ক রাঁজগণের ক্রমিক সংখ্য জ্ঞাপক )। 
১। চন্দ্র। ১৭ 
২। রা ১৮ চা 
৩। UES ১৯। অরিজিৎ । 
৪। রি ২০। স্থুজিৎ ( অস্থজি)। 
৫। ২১। পুরূরবা (২য় )। 
৬ যাতি । ২২। বিবর্ণ। 
৭। দ্য ২৩। পুরু সেন। 
৮। রা ২৪। টি 
৯। রর ২৫। বিকর্ণ। 
১০। ৪ আরদ্বান)। ২৬ বস্থুমান। 
১১। গান্ধার। ২৭। কীর্তি 
১২। ধৰ্ম্ম ( ঘৰ্ম্ম )। ২৮। কণীয়ান। 
১৩। ধৃত ( দ্বৃত)। ২৯ । প্রঞ্জ। 
১৪। ড্ৰ ৩০। প্রতিষ্ঠ। 
১৫। গ্রচেতা। ৩১। শকত্ৰুজিৎ ( শত্ৰুজিৎ )। 
১৬। পরাচি (শত ধৰ্ম্ম )। ৩২। প্রতর্দিন। ₹ 
১৭।  পরাবস্থু। ৩৩ । a 


* ইনি পিতা কর্তৃক প্রয়াগের পরপারস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরে প্রতিষ্ঠিত হন। এই স্থান 


বর্তমান কালে “ঝুনী” নামে পরিচিত । 


+ ইনি পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত ও নির্বাসিত হইয়া, পৈতৃক রাজধানী প্রতিষ্ঠান নগর 
পরিত্যাগ পূর্বক গঙ্গার সাগরসঙ্গম স্থলে, সগরদ্বীপস্থিত কপিলাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ ও তৎপ্রদেশে 


রাজ্য বিস্তার করেন। 


$ ইনি সগরদ্বীপের রাজপাট হইতে কাছাড়ে বাইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নব-রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হন! ইহার প্রষন্বেই কিরাতদিগকে জয় করিয়! বর্তমান ত্রিপুর রাজ্য স্থাপিত 


হুইয়াছে। 


৩৩ ৪৮ 


৩৪! কলিন্দ। ৪৯। দানি ( তৈদাক্ষিণ )। 

৩৫। ক্রম (ক্রথ)। ৫০ | স্ুদাক্ষিণ। 

৩৬ | মিত্রারি। ৫১। তরদাক্ষিণ। 

৩৭) বারিবর্ত। ৫২ ধন্মতর ( ধশ্মতর )। 

৩৮। গু | ৫৬। ধৰ্ম্মপাল। 

৩৯। কলিঙ্গ (কালাঙ্গ )। ৫৪। সধশ্মা (স্ুধৰ্ম্ম )। 

৪০ । ভীষণ। ৫৫। তরবঙ্গ। 

8১ । ভাম্ুমিন। ৫৬। দেবাঙ্গ। 

৪২। চিত্ৰসেন ( অথ চিত্রাসন )। ৫৭1 নরাঙ্গিত। 

৪৩। চি্রথ |] ৫৮। ধৰ্ম্মাঙ্গদ। 

8৪1 চিত্রায়ুধ । ৫৯। কুল্সাঙ্গদ | 

৪৫। দৈত্য। ৬০। সোমাজদ ( সোনাজদ )। 

৪৬। ত্রিপুর I ৬১। নৌধুগরায় ( নৌগযোগ )। 
৬২। তরুজুঙ্গ । 


৬৩। রাজধগ্না (তররাজ )। 
৪৬ 


[ 
৪৭। ত্রিলোচন। শ' 


কাজা 
দৃক্পতি বা ৪৮। দাক্ষিণ। দক্ষ। ত্রমায়ু। দ্রবীণ। টয়া ভৃগু । 
বীরসেন 
(কাছাড়ের রাজা ) 
৪৭ 
| 
| | | | | 
দুর্ধর। দ্রহ। দুল্মায়ু। দৈবিরি। দম্প। 
* ইহাঁর সময় হইতে ত্রিপুর রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে ; এবং ইনিই রাজের ‘ত্রিপুরা’ 
নামের প্রবর্তক, 


প' ইহার জোস পুত্র দৃক্পতি কাছাড়ে মাতামহের রাজালাভ করায়, দ্বিতীয় পুত্র দাক্ষিণ 
ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন । 
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৬৩ ৭৯ 
৬৪। টা ৮০। না 
৬৫। বাঃ ৮১। রূপবস্ত (শ্রষ্ঠ)। 
৬৬। শ্রীরাজ। ৮২। তরহোম (তরহাম )। 
৬৭। আমান (মন্ত )। ৮৩। হরিরাজ (খা হাম)। 
৬৮। রিনা ৮৪। কাশীরাজ ( কতর ফা)। 
৬৯। পাননি ৮৫। মাধব (কালাতর ফা)। 
৭০। লক্মীবান্‌ (মাইলক্ষনী)। ৮৬। চন্দ্ররাজ (চন্দ্র ফা) 
৭১। পার ৮৭। গজেশ্বর। 
প২। যোগেশ্বর । ৮৮। বীররাজ (২য়)। 
৭৩। রন ক) ৮৯। নাগেশ্বর ( নাগপতি )। 
৭৪। বীজ রঙ্গখাই )। ৯০। 58 
৭৫। ধনরাজ ফা। ৯১। দেবরাজ। 
৭৬। হুরিহর ( মুচং ফা )। শ" ৯২। ধুস্রা্জ (দুরাশা বা ধরাঈশ্বর )। 
৭৭। চন্দ্রশেখর (মাইচোঙ্গ ফা)।  ৯৩। বারকীন্তি (বীররাজ বা বিরাজ)। 
৭৮। চন্দ্ররাজ (তাভুরাজ বা তরুরাজ)। ৯৪। সাগর ফা। 
৭৯। ব্রিপলি (তরফণাই )। ৯৫। মলয়চন্দ্র । 
৯৬। বানর (রায়) 
| রি 
৯৭। ইনি ৯৮। বসি নান) 
(আচ ফণাই বা || 
উত্তজ ফণী )। ৯৯। স্থরেন্দ্র ( হাচুং ফা বা আচং ফা)। 


* ইহার সময় হইতে ত্রিপুরেশ্বরগণ “ফা+ উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। 

+ এই সময় হইতে রাজগণের মধ্যে অনেকে হালাম ভাষাজাত এক একটা উপ নাম গ্রহণ 
করিতেন । বর্তমান রাজবংশের আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে ত্রিপুরায় হালাম জাতির প্রভুত্ব ছিল; 
নিও হালাম ভাষার নাম গ্রহণ করিবার এবং বিষয় বিশেষে হালাম ভাষা প্রচলিত থাকিবাঁর 

হাই কারণ। 


AN ১০২ 
[ 1 
১৭০। বিমার ১০৩। বারচন্দ্র 
| (তৈছরাও বা তক্ষরাও )। 
১০১ কুমার । 
১০৪। রাজ্যেশ্বর ( রাজেশ্বর )। 
১০১ সুকুমার । ] 
= 
১০৫।  নাগেশবর ১০৬। ঠতৈছংফা ( তেজং ফা )। 
(ক্রোধের বা 
মিছলিরাঙ্গ )। ১০৭। নরেন্দ্র। 


১০৮) ইন্দরকীন্তি। 

১০৯। বিমান (পাইমারাজ )। 

১১০। যশোরাজ। 

১১১ বঙ্গ (নবাঙ্গ )। 

১১২। গঙ্গারায় ( রাজগঙ্গ। )। 
১১৩1 চিত্রসেন ( গুক্ররায় বা ছাত্রুরায় )। 
] ১১৪ । প্রতীত। 
১১৫। মারিচি ( মিছলি, মালছি বা মরুসোম )। 
১১৬। গগন (কাকুথ )। 
১১৭। কীত্তি (নওরাজ বা নবরায় )। 
১১৮ হিম্তি ( যুঝারু ফা বা হামতার ফা)। 
১১৯। রাজেন্দ্র (জঙ্গি ফা বা জনক ফ1)। 
১২০। পার্থ (দেবরাজ বা দেবরায়)। 


১২১। সেবরায় ( শিবরায় )। 


১২২। কিছ (আনি ফা, ডুঙ্গুর ফা, 
দানকুরু ফা বা হরিরায় )।% 


* ইহার সম্পাদিত তাঅশাসনে “ধৰ্ম্ম পা” নাম লিখিত হইয়াছে। 


le 
১২২ 


[ 
১২৩। TRE রিনি 


১২৪। সংহ ১২৫। A রায়। 
( উদ সিংহ ফণী)। 
১২৬ । মুকুন্দ ফা (কুন্দ ফা )। 

১২৭ । কমল রায়। 


১২৮। কৃষ্ণদাস। 


১২৯ । যশোরাজ (যশ ফা )। 


১৩০ ।  উদ্ধব ( মোচং ফা )। ১৩১ । সাধু রায়। 
১৩২ । প্রতাপ রায়। 
১৩৩। বিষ্ণুপ্ৰসাদ । 
১৩৪ । বাণেশ্বর ( বাণীশ্বর) । 
| 
১৩৬। সয্রাট। 
১৩৭ । চম্পকেশ্বর (চাম্পা )। 
১৩৮। মেঘরাজ (মেঘ) । 


১৩৯। ধৰ্্মধর ( ছেংকাছাগ্‌ ) 


১৩ 
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১৪০ ৷ He ( ছেংখুম্‌ কা বা সিংহতুঙ্গ ফা )। 
১৪১।  রাজসূর্ধ্য ( আচং ফা বা কুঞ্জহোম ফা )। 
১৪২। মোহন ( খিচুং ফা)। 


১৪৩। হরিরায় (ডাঙ্গর ফা )। 


] 
১৪৪। রাজা ফা। ১৪৫। রত্ন কা (রত্ব মাণিক্য )। * 


| 
১৪৬। প্রতাপ মাণিক্য । ১৪৭। মুকুট মাণিক্য ( মুকুন্দ )। 


১৪৮। মহা মাণিক্য ৷ 


| | 
১৪৯। ধৰ্ম্ম মাণিক্য । গগন ফা 


| 
কচু ফা ( পুরন্দর ) 
১৬২। কল্যাণ মাণিক্য । 


| 
১৫২ । ধ্বজ মাণিক্য । ১৫৩। দেব মাণিক্য । 


|| ] 
১৫০। প্রতাপ মাণিক্য। ১৫১। আট, 


| | a: 
১৫৪। ইন্দ্র মাণিক্য। ১৫৫। বিজয় মাণিক্য। ১৫৯। অমর মাণিক্য 
( রামদাস ) 
| 


1 
ডুঙ্গুর। ১৫৬। অনন্ত মাণিক্য। 


১৬০। রাজধর মাণিক্য। 
১৫৭। উদয় মাণিক্য ৷ 1’ 


১৫৮। জয় মাণিক্য । 1’ 
( লোকতর ফা) 


১৬১ । যশোধর মাণিক্য । 


* এই সময় হইতে ত্রিপুরেশ্বরগণ 'মাণিকা উপাধি ধারণ করিতেছেন। ইহার পরবতী 
কালে রাজকুমারগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির ‘ফা’ উপাধি পাওয়া যায়। 
+ ১৫৭ ও ১৫৮ সংখ্যক রাজা ভিন্ন বংশীয় । 


৯৬৩৯, ৬্চলল্যাঞ্চ। সালিক্ষা। 


| গেকিদি। ও ন 


রা লো 
| বা ৮ 
সলিড সো পাল বসন মি সা 
মহ) খল যন (উর? 1 সু 
১৬৭ জলজ মানিক্য পেল) বত 
[7 খু শপ 
বাসস EEL সি অনয 1 পৰিজন নিকা (২) জি 
৯৬৬। শর সািব্য (২) ১৬৮ । হেন মাণিব্য ১৬৯। চু মাধিন্য (২) ১৯.) ! মুকুন্দ দানিক্য ঠা পা পাপ 
বেলা (মাসি) সক সদন? পাপা 
এন, t তি 
অন্য সস পা সদ পা 7 
দি পা 2১22 
আপা “লক্ষণ মানিব্য এন তেল পপ লালন পড়িল । আমু এপ 
(লা টু | বাব) কম) উল 
tee স্পা ক হে আল শুন 
দশ শেন পর পা এ 
সি উমা ঠা পিতা হা সবদিক পট পল 
(কতক): গা Cee পদ) পি পা! পা 
88 
পপি ৭৫1 পাছত মাদিা। 
সিগা। 
নহি 8৬ ভরামগঙ্গ! মাণিকা। লবা" ঠাকুর । ৭৮ পানী নাণিক্য। নাচ ঠা 
En অপি পাপ উম) 
শন মণ ঠা পান এপ দছে। 
নদ 
শন, পক 


জা) হা 
শাদা আছ ] 
১৮০। টপিক উল ১৮১। সিন পপ শা 
হৈলা বিন লট 
রে ণ 
alg sche tech dyson | শাল ক এরা কু পল 


পা পা পাদ শক পল EL দল! পাশ 


মি হল কু 


দল শী হি আন 


1 নু নু টু বা রর 
বর Fes al লজ es Ee Seber a সা 
ss ঠি = | টস না সা cave NE রাশি ৬: 
- তা নু ন} 
১৮৩। শৰীকেন্ছকিশোর সাক আবাল লাল টি | EE পুল হল শি আপা) শক, পি! পে মাথ বগা 


ঢা 
it সি দি দার 


বল লা ভা অল পাদ পল 


লা মান ছন মাণিক নর রা জে ানগ আযান গর জজ মানিকের পরদোক পানর গনী না এ জব ই কি সই সার ও গলি হা 
সা থা গা, কা পা নপক ছা হি লাম নিধি গান পল হস লাই না নপক শি দিদা গছ 


১১ সাক জর মা বল উল, সেই হো হা মাথিকোরগ গা “উদর মলি নাম ই ঢাকা মশাল দিনা ই কা আগ সি বা বহণাছিলন। 
॥ হি লা জী যর আইন আহ হা হস জা খন জালাল 


পা লা নি নামা চা ভিসি শব দিক হলি শা হা 
ই এল শা গর তান কী বম জা 


Ie 


বংশাবলী সম্বন্ধীয় কথা যখন তুলিতেই হইল, তখন রাজ বংশ ব্যতীত, অন্য 
দুইটা প্রসিদ্ধ বংশের কথাও এস্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে হইতেছে। রাজমালা 
প্রথম লহরের ১৯৪ পৃষ্ঠায় লিখা হইয়াছে, 

“রদ মাণিক্যের লক্ষ্মণাবতীতে অবস্থান কালে তিন জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত 
তাঁহার পরিচয় হয়| তাহাদের মধ্যে একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী, বৈদ্য বংশ সম্ভুত, ধন্বস্তরী 
গ্রোত্রজ জয় নারারণ সেন। অপর ছুই জন কারস্থ জাতীয় । * * * মহারাজ রত্ব মাণিক্য 
রাজ দণ্ড ধারণ করিবার পরে এই তিন জনকে স্বরাঁজ্যে আনয়ন করেন। * * * তিষ্া 
পরগণার অন্তর্গত বাঁতিস! নিবাসী বৈদ্যাগণ এই সময় রাজ-চিকিৎসকের পদ লাভ করেন” 

প্রথম লহরের সম্পাদন কালে, নানাস্থানে পত্রাদি লিখিয়াও বাতিসার 
বৈদ্যগণের বংশ বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই। ইদানিং 
ত্রিপুরা রাজ্যস্থ উদয়পুর বিভাগের বর্তমান মাজিপ্রেট, ও কালেক্টার 
শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী এম্‌এ, বি-এল্‌, মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক 
মহারাজ রত্ব মাণিক্যের আনীত জরনারায়ণ সেনের বংশ পত্রিকা সহ অনেক 
বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাহা আলোচনায় জানা যায়, জয়নারায়ণ সেন, মহারাজ 
রত্ন মাণিক্যের কৃপায় রাজ বৈদ্যের পদ লাভ করিয়া পৈতৃক বাসভূমি বশোহর 
জেলার অন্তর্গত বেন্দ| গ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক ত্রিপুরায় আগমন করেন। তাহার 
উত্তর পুরুষ যাদবেন্দ্র সেন ও যাদবেন্দ্ের পুত্র ধন্বস্তরী সেন মহারাজ বিজয় মাণিক্যের 
শাসন কালে বিশেষ প্রতাপান্িত রাজ-বৈদ্য ছিলেন। রাজমালা দ্বিতীয় লহরে 
লিখিত আছে »_ 


বাতিসার বৈদ্য বংশ । 


প্ধন্বস্তরি নারায়ণ পিতা যাদু বৈদ্য ।৮ 
রাজমাল-_দ্বিতীয় লহর, ৬৩ পৃষ্ঠা । 

এস্থলে যাদবেন্দ্রকে ‘যাদু বৈদ্য” নামে আখ্যাত করা হইয়াছে; এবং তৎপুক্র 
ধন্বন্তরী সেনের ‘নারায়ণ’ উপাধি ছিল। এই উপাধি ত্রিপুরার সামন্ত, সেনাপতি 
ও চতুর্দশ দেবতার পুজক ব্যতীত অন্যের প্রতি প্রযুক্ত হইবার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। 
“নারায়ণ উপাধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া এতদ্বিযয়ক বিবরণ সংগ্রহ কর্তা ভ্রমে পতিত 
হইয়া ধন্বন্তরীকে ত্রিপুরা জাতি বলিয়াছেন, এবং অন্য সূত্র না পাইয়া আমরাও 
তাহাই গ্রহণ করিয়াছি (রাজমালা__২য় লহর, ২৫৬২৬২ পৃষ্ঠা)। কুঞ্জবাবু 
এই বংশের প্রকৃত বিবরণ প্রদান দ্বারা আমাদিগকে বিশেষ উপকৃত ও ভ্রান্ত পথ হইতে 
প্রত্যাবর্তিত করিয়াছেন। বর্তমান কালে তিষ্ণা পরগণ।র অন্তর্গত বাতিসা গ্রামে ও 
দ্রাড়রা পরগণার অন্তর্বর্তী স্বল্পমাদারী গ্রামে যে সকল ধন্বন্তরী গোত্রজ বৈদ্য বাস 
করিতেছেন, তাহারা পূর্বেবোক্ত যাদবেন্দ্র সেনের ( যাদু বৈদ্যের ) বংশ সম্ভুত । এই 
বংশের বংশ পত্রিকা সহ বিশেষ বিবরণ রাজমালা চতুর্থ লহরের যথাস্থানে সন্নিবেশিত 
হইবে৷ 
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আর একটা আলোচা বিষয়--বাতিসার বিশ্বাস বংশ । মহারাজ রত্ন মাণিক্য 

বাসার বিখা বাশ। লক্ষণাবতী হইতে যে সকল সুযোগ্য ব্যক্তিকে আনিয়া রাজকার্যোে 
নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে পণ্ডিতরাক্ত অন্যতর বাক্তি। 

কাটোয়ার অন্তর্গত কাটাদির়। গ্রামে ইহার বাড়ী ছিল। ইনি শাণিলা গোত্র 
বাদাঘটা গাই। ত্রিপুরায় আগমন করিয়া পঞ্চিতরাজ উচ্চ রাজকশ্মচারীর আসন 
লাভ করিয়াছিলেন। ইহার বংশধরগণও রাজ দরবারে প্রতিষ্ঠাবান এবং বিশ্বস্ত 
ছিলেন, ইহাদের লব্ধ ‘বিশ্বাস’ উপাধিই একথার জাঙ্ুল্যমান প্রামাণ। 

কুঞ্জ বাবু এই বংশের উত্তর পুরুষ, তিনি পঞ্চিতরাজ হইতে গণনায় 
অধস্তন ১১শ স্থানীয় । ইনি কুপা করিয়া বাতিসার বৈদ্য বংশের বিবরণের ন্যায় 
স্বীয় বংশের বৃত্তান্ত ঘটিত লিপি সহ বংশ পত্রিক। প্রদান দ্বারা আমাদিগকে বিশেষ 
সাহায্য করিয়াছেন। তদবলম্থনে চতৃর্থ লহরের যথাস্থানে এই বংশের বিবরণ 
প্রদান করিবার সম্ধল্ল রহিল। 

প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্য যেমন গৌরবময়, তেমনি স্ুবিস্তান ছিল । হিমালয়ের 
রাজোর সীম!গরিবন্তন পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, বঙ্গোপসাগর পণান্ত বিস্তৃত প্রদেশ 
বিবয়ক সবল বিবরগ। এক কালে এই রাজ্যের অন্তনিবিষ্ট ছিল। তৎকালে উত্তর 
আরাকান ত্রিপুরার হস্তগত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। পশ্চিমে স্থন্দরবন 
পর্যন্ত, পূর্বের মণিপুর রাজে)র পশ্চিম সামা ও ব্রঙ্গদেশের কিয়দংশ লইয়া ত্রিপুরার 
বিস্তৃতি ছিল। এই সময় ত্রিপুরেশ্বর “সম্রাট পদবী লাভের সম্পূর্ণ অধিকারী 
ছিলেন। 


এস্বলে আর একটা কথা বলা প্রয়োজনীয় মনে হইতেছে । রাজ্তমালায় 
পাওয়া যায়, ত্রিপুরেশর যুঝার ফাএর পুজ্র জাঙ্গেফা নানা স্থানে চতুদ্দশ দেবতার 
পুজা করিয়াছিলেন । এই প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে” 


“জাঙলেফা নামেতে তার পুত্র হৈল রাজা । 
নানা স্থানে গিয়া করে চৌদ্দদের পুজা ॥ 
ফেণী নদী তীরে আর মোহরির তীরে। 
দেশের পশ্চিমে পুরে লক্ষ্মীপতি ধারে ॥ 
পূর্বদিকে পূজে আছে অমরপুরেতে । 
চতুর্দশ দেব পূজে দৃঢ় ভক্তি মতে ॥” 
রাজমালা,_১ম লহর, ৫৩ পৃষ্ঠা। 
উদ্ধৃতাংশের--“পূর্ববদিকে পূজে আছ্ে অমরপুরেতে” এই বাকা অবলম্বন 
করিয়া কেহ কেহ মনে করেন, ব্রহ্মদেশের রাজধানী অমরাবতী নগরীতে চতুর্দশ 
দেবতার পুজা করা হইয়াছিল, এবং সেই স্থান পর্য্যন্ত ত্রিপুরার হস্তগত ছিল। 
ব্রহ্ম রাজ্যের কিয়দংশ ত্রিপুরার হস্তগত হইয়! থাকিলেও সেই রাজ্যের রাজধানী 
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পর্য্যন্ত ত্রিপুরেশ্বরগণের হস্ত প্রসারিত হইবার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের পূর্বদিকে অবস্থিত ‘অমরপুর’ অষ্যাপি বিদ্যমান 
রহিয়াছে। উক্ত স্থান মহারাজ অমর মাণিক্য কর্তৃক এই নাম লাভ করিয়াছে 
বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস, আমরাও এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিতেছি। পূর্বেবাক্ত 
চতুর্দশ দেবতার পূজ| মহারাজ অমর মাণিক্যের বহু পূর্বের হইয়াছিল, তৎকালে 
বর্তমান “অমরপুর” নামকরণ হয় নাই। এই কারণেই কেহ কেহ রাজমালায় কথিত 
অমরপুরকে ব্রহ্ম দেশের রাজধানী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ব্রহ্মের রাজধানী 
“অমরাবতী” নামও অধিক প্রাচীন নহে। রাজ্যের তভ্যন্তরস্থ বর্তমান অমরপুরে 
মহারাজ অমর মাণিক্য কর্তৃক রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু স্থানের নাম 
ততকর্তৃক ‘অমরপুর’ রক্ষিত হইয়াছে, কিন্বা পুর্ব হইতেই এই নাম প্রচলিত ছিল, 
পূরবেবাক্ত কারণে দে বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হইতেছে। মহারাজ উদয় মাণিক্য 
কর্তৃক রাঙ্গামাটার 'উিদয়পুর” নামকরণ হইবার কথা রাজমালায় স্পষ্ট ভাষায় লিখিত 
হইয়াছে,-অমরপুর নামকরণ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে কোন কথাই পাওয়া যায় না। 
এই কারণে মনে হয়, উক্ত স্থান প্রাচীন কাল হইতেই “অমরপুর” নামে অভিহিত 
থাকা বিচিত্র নহে, এবং মহারাজ জাঙ্গেফা এই স্থানেই চতুর্দশ দেবতার অর্চনা 
করিয়া ছিলেন। অথবা অন্য কোন স্থানের “অমরপুর” নাম ছিল, কাল প্রভাবে 
সেই নাম বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহা অনুমান সিদ্ধ হইলেও একমাত্র রাজমালার 
পু্বোন্ত বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, ব্রহ্ম রাজ্যের রাজধানীতে ত্রিপুরার বিজয় 
ঘোষণা করিবার সাহস আমাদের নাই। উক্ত রাজ্যের কিয়দংশ যে ত্রিপুরার হস্তগত 
হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, এবং রাজমাল| প্রথম লহরে সন্নিবিষ্ট ৪ নম্বর 
মানচিত্র আলেচনায়ও তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রাজমালার উদ্ধৃত বাক্যে ফেনী নদী, 
মোহরী নদী ও লক্ষ্মীপতি হাকর নামের সহিত অমরপুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ফেনী নদী দ্বারা বর্তমান কালে রাজ্যের দক্ষিণ সীমা নির্ধারিত হইতেছে । মোহরী 
নদী ও লক্ষ্মীপতি এখনও রাজ্যের অস্তনিবিষ্ট রহিয়াছে। এতদ্বারা মনে হয়, 
এ সকল স্থানের ন্যায় অমরপুর, রাজধানী উদয়পুরের সন্নিহিত ছিল । 

মুসলমানের আক্রমণ ও বিজয়ের ফলে স্থবিস্তীর্ণ ত্রিপুর রাজ্য উত্তরোত্তর 
ক্ষীণ কলেবর হইয়া পড়িয়াছে। ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়, পশ্চিম সীমা 
অনেক পূর্বেই খর্বব হইয়া, মেঘনা নদের তীর পর্য্যন্ত রাজ্যের বিস্তৃতি স্থিরতর 
থাকে। খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরবর্তীকাল হইতে ত্রিপুরার সমভূমি ক্রমশঃ 
মুসলমানের করকবলিত হইতেছিল। সমতল ক্ষেত্রের যেসকল ভূভাগ ত্রিপুরার 
অধীনস্থ সামন্ত বা জমিদারগণের অধিকৃত ছিল, রাজমালা তৃতীয় লহরের অন্তর্গত 
ঘটনার সমসাময়িককালে তাহা মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হইয়া কতিপয় জমিদারীতে 
বিভক্ত ও নানা ব্যক্তির হস্তগত হয়। যে অংশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রিপুরেশ্বরের 


we 


হস্তে ছিল, তাহা জমিদারীসূত্রে রাজ্যের অঙ্গীভূতভাবে রহিয়াছে। এতদ্বিষয়ক 
বিশদ বিবরণ রাজমালা চতুর্থ লহরে গাওয়া যাইৰে। রাজমাল! দ্বিতীয় লহরের 
সময়ে রাজোর সামা কতদুর বিস্তৃত ছিল, এবং তৃতায় লহরের সময়ে সেই সামা 
কতটা খববীভুত হইয়াছে, এতৎমহ সংযোজিত মানচিত্র আলোচনায় তাহা জানা 
যাইবে। 
চট্টগ্রামের অবস্থা আলোচন! করিলে জানা যায়, কতিপয় ক্ষত্রিয় রাজার 
রাজত্বের পর, দামোদর দেব নামক চন্দ্রবংশীর এক রাজার শাসনদণ্ড পরিচালিত 
হইবার কালে ত্রিপুরেশর কর্তৃক এ প্রদেশ বিজিত ও ব্রিপুর রাজ্যের অন্তনিবিষ্ট 
হয়। মতঃপর মঘ ও মুসলমান কর্তৃক এই প্রদেশ বারন্বার আক্রান্ত ও বিজিত 
হইলেও কোন কোন সময় ত্রিপুরার হস্তগত ও কোন কোন সময় হস্তচ্যুত হইতেছিল। 
এই অবস্থা দীর্ঘকাল চলিয়াছে। মহারাজ বিজয় মাণিকোর রাজত্বের অবসান কালে 
ইংরেজ ভ্রমণকারী রলফ্ফিছ সপ্তগ্রাম হইতে চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন, তিনিও এইস্থানে 
যাইয়া পূর্বেবোক্তরূপ অবস্থা দেখিয়াছেন ; *% কিন্তু রাজম[লা তৃতীয় লহরের সমসাময়িক 
সমাককাল এই প্রদেশ ত্রিপুরার হস্তগত ছিল না। মহারাজ অমর মাণিক্যের 
শাসনকালে আরাকান রাজ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজিত হইবার সময় হইতেই এতদঞ্চল 
ত্রিপুরা রাজ্যের অঙ্গট্যুত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল, পরে মুসলমানের কর কবলিত 
হয়। কাহারও কাহারও মতে মুসলমান শাসনের শেষ অবস্থা পর্যন্ত চট্টগ্রাম একবারে 
ত্রিপুরার হস্তচাত হয় নাই, ইস্টইণ্ডিয়া কো্পানীর দেওয়ানী লাভের পরে এই ভূ-ভাগ 
প্রকৃতপক্ষে তাহাদের হস্তগত হইয়াছে । ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬০ গ্রীঃ অব্দে 
দেওয়ানী লাভ করিয়া থাকিলেও শাহ আলমবাদশাহ ১৭৬৫ খ্রীঃ ১২ই আগস্ট 
তারিখের করমান্‌ দ্বারা তাহা স্বীকার করিয়া ছিলেন। চট্টগ্রাম ততপুর্বব হইতেই 
মুসলমানের হস্তগত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্থুতরাং শেষোক্ত মত সম্বন্ধে 
স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। মহারাজ যশোধর মাণিক্যের 
শাসনকালে মঘ বাহিনীর সহিত ত্রিপুরার এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ কোন্‌ স্থানে 
সঙ্ঘটিত হইয়াছিল এবং তাহার ফল কি দীড়াইয়াছিল, জানা যাইতেছে না। 
স্কুল কথা, মহারাজ অমর মাণিকোর পরে চট্টগ্রামে ত্রিপুরার আধিপত্য স্থাপনের 
(কোনরূপ প্রমাণ নাই। কিন্তু বর্তমানকালে যে প্রদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে 
প্রশ্নিক্ধ, তাহ। তৎপরবর্তী অনেককাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরার হস্তগত ছিল। 


* From satagam I travelled by the country of the King of 
Tippara, with whome the Mogen have almost continual warres. The 
Mogen which be of the kingdome of Recon and Rame, be stronger 
than the king of Tippara, So that chatigan, Or Portogrando, is often 
times under tne king of Recon. Ralph Fitch. 


Uo 


ভুলুয়া রাজ্য ( নোয়াখালী ) লইয়া বারন্বার বিপ্লব উপস্থিত হইলেও রাজমালা 
তৃতীয় লহরের শেষ সময় পর্য্যন্ত এই রাজ্য ত্রিপুরার সামন্ত রাজ্য রূপেই চলিয়া 
আসিয়াছে । ভুলুয়ার রাজগণ পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহী হইয়াও এই সময় মধ্যে ত্রিপুরার 
আনুগত্য অস্বীকার করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু তৃতীয় লহরের কাল অতীত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা মোগল সাআজ্যের কুক্ষিগত হুইয়াছে। 

কাছাড় রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকা কালে, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ প্রতীত ও 
কাছাড় রাজ্যের মধ্যে যে সন্ধি হয়, তদ্দারা উভয় রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমা নির্দারিত 
হুইয়াছিল। * বিদেশীয় এঁতিহাসিকও এই সীমা নির্ধারণের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। ৭, ইহার পর এই রাজ্য ত্রিপুরার বশ্যতা শ্বীকার করিতে বাধ্য হয়| 
কখিত আছে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে বর্তমান কাছাড় জেলার উত্তর দিগন্ত 
ভু-ভাগের একজন রাজা ত্রিপুরেশ্বরের কন্যা বিবাহ করিয়া কাছাড় উপত্যকা যৌতুক- 
স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ তদবধি কাছাড় অঞ্চল ত্রিপুরার হস্তচাত হইয়াছে। 
খ্ৰীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে মহারাজ যশোধর মাণিক্য রাজত্ব করিয়াছেন। কোন্‌ 
রাজা স্বীয় কন্যা-জামাতাকে যৌতুক প্রদান করিয়াছিলেন, ত্রিপুরার ইতিহাসে তাঁহার 
উল্লেখ নাই। যেসৃত্রেই হউক, কাছাড় যে বন্ুপর্ববকাল হইতেই ত্রিপুরার হাতছাড়া 
হইয়াছে, একথা সত্য । জয়ন্তীয়! রাজ্যও অনেক পূর্বেই কাছাড়ের ন্যায় অবস্থা- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল । 

ভ্রীহট্র প্রদেশ ১৭৩৪ খ্রীঃ অন্দে মুসলমান কর্তৃক বিজিত হইলেও তাঁহাদের 
শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে বহু বিলম্ব ঘটিরাছিল। এই বিজয়ের পরেও সেই অঞ্চলে 
ত্রিপুরার প্রভাব ক্ষুণ হয় নাই। খ্রীঃ চতুর্দশ শতকের তৃতীয় পাদে পুনর্ববার উক্ত 
প্রদেশ মুদলমানের হস্তগত হয়। তদবধি ত্রিপুরা ও অহোমগণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ 
আক্রান্ত হওয়ায় মুসলমান শাসনকর্তাদিগকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। 
কামরূপের অধিপতি নরনারায়ণের সৈন্যাধ্যক্ষ চিলারায় কর্তৃক শ্রীহুট্র বিজিত হুইবার 
অল্পকাল পরে ( ১৫৮১ গ্রীঃ, ১৫০৩ শকে ) মহারাজ অমর মাণিক্য পুনর্ববার শ্ৰীহট্ট 
জয় করিয়া তথাঁকার শাসন কর্তাকে কারারুদ্ধ ও কর প্রদান জন্য বাধ্য করিয়াছিলেন। 
অমর মাঁণিক্যের প্রীহট বিজয়কালে সেই স্থানে একটা অর্দতগ্নস্তস্ত থাকিবার পরিচয় 
পাওয়া! যায়, যথা ২ 

প্্রীহটরের মুন।রা উচ্চ অর্ধ ভাঙ্গা ছিল ।” 
অমর মাণিক্য খণ্ড--১০ পৃঃ 1 


* রাঁজসালা__১ম লহুর, ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠ। 
+ Hunter's Bengal & Assam— Vol VI, P. 264. 
# Aitchinson’s Treatise,— P. 213. 
§ Geography & History of Bengal —( H. Blochbmann ) 
J. A. S. B,—1873, P. 216, 


“মুনারা’ মিনার শব্দের অপত্রংশ। শ্রীহট্র ইতিহাসে পাওয়া যাইতেছে, 
“উচ্চ স্তস্তকে মিনার বলে। বর্তমান সহরের উত্তরে এক উচ্চ শৈলখণ্ড দৃষ্ট হয়, ইহাকে 
মিনারের টিলা বলিত। (সাধারণ লোকে মনারায়ের টিলা বলে 1)” 
শরীরের ইতিঃ-_২য় ভাঃ, ২য় খণ্ড, ১ম অঃ, ৫ পৃষ্ঠা 1 


সম্ভবতঃ এই মিনার বা স্তস্তকেই রাজমালা লেখক “মুনারা’ বলিয়াছেন; 
‘মনারায়’ ও ‘মুনারা’ শব্দে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এতদুভয় শব্দ “মিনার, শব্দের 
রূপান্তর বলিয়াই বুঝা যায়। 

অমর মাণিক্যের বিজয়ের পর কোন সময়ে এই প্রদেশ ত্রিপুরার হস্তচ্যুত 
হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। মুসলমানগণের শাসন বিবরণী আলোচনা 
করিলে মনে হয়, এই প্রদেশে ত্রিপুরার আধিপত্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই 5 
রাজমালা তৃতীয় লহরের সময় মধ্যেই তদঞ্চলে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

হট প্রদেশ, লাউড়, বানিয়াচঙ্গ, তরপ, জয়ন্তীয়া, গৌড় (প্রীহট সহর সহ), 
ইটা ও প্রতাপগড় এই কয়টা খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত এবং ত্রিপুরার সামন্ত রাজা মধ্যে 
পরিগণিত ছিল। তন্মধ্যে 


লাউড় রাজ্য ;__এই রাজ্য শ্রীহট্ট জেলার পশ্চিমাংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত 
ছিল। লাউড় প্রথমতঃ প্রাগজ্যোতিষের অধিপতি ভগদত্তের শাসনাধীন থাকিবার 
প্রমাণ আছে। তাঁহার বংশের অবসানে, খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয় মাণিক 
নামধারী জনৈক হিন্দু নরপতি এখানে রাজত্ব করিয়াছেন 3 ইনি ত্রিপুরেশ্বর বিজয় 
মাণিক্য হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইহার রাজধানী ছিল__জগন্নাথপুরে। জ্রীহটের 
ইতিহাস আলোচনায় জানাযায়, ইহার ১১১৩ শকে মুদ্রিত একটা রৌপ্য মুদ্রা 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনি ব্রাহ্মণ জাতীয় ছিলেন। ইহার বংশীয় কতজন রাজা 
এইস্থানে কতকাল রাজত্ব করিয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। অতঃপর 
দিব্য সিংহ নামক এক ব্রাহ্মণ নৃপতির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ইহার পর কেশব 
নামক জনৈক ব্ৰাহ্মণ রাজ! কর্তৃক এই প্রদেশ শাসিত হইয়াছে। কেশবের অধস্তন 
কয়েক পুরুষ আধিপত্য বিস্তার করিবার পর, লাউড় রাজ্য বানিয়াচঙ্গের অধিপতি 
গোবিন্দ খীএর হস্তগত হয়। লাউড়ের রাজবংশীয় জয় সিংহ হৃত রাজ্য উদ্ধারের 
নিমিত্ত দিল্লীতে যাইয়া যে ভাবে নিহত হইয়াছিলেন, এবং তৎকালে লাউড় রাজ্যের 
অবস্থা যেরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা গ্রন্থভাগে ১০৮-১১২ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। 
সম্রাট দরবারে গোবিন্দ খাএর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, দৈবানুকুল্যে তাহার 
জীবন রক্ষা হয়, কিন্তু তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পর 
লাউড়ের কিয়দংশ গোবিন্দ খাএর এবং অবশিষ্টাংশ পূর্ববর্তী রাজবংশের হস্তগত” 
হয়। লাউড় রাজ্যের উপর ত্রিপুরার যে প্রভাব ছিল, উক্ত রাজ্য মুসলমানগণের 


সহ এনে - "যসখ ঢণৰ ভন 12৩৩ হুহগছ ৷ শাপে পাত্পে বব ব। 
কর্তৃক গোবিন্দ সিংহ নিহত ও লাউড় রাজা ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়াছিল । 

বানিয়াচঙ্গ ;_এই রাজোর বিবরণ গ্রস্থভাগে ১০৬--১১২ পৃষ্ঠায় দেওয়া 
গিয়াছে। মহারাজ অমর মাণিক্যের সময় পর্য্যন্ত এই রাজ্যের উপর ত্রিপুরার 
আধিপত্য থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিপুরেশ্বর অমর মাণিক্যের পরে ত্রিপুর 
রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা ক্রমশঃ খর্বর হইয়া পড়ে, এই সময় বানিয়াচঙ্গ'ও 
মুসলমানগণের কুক্ষিগত হইয়াছিল । 

তরপ ;-_তরপ রাজ্য পূর্বব হইতে ত্রিপুরার বশ্যত৷ স্বীকার করিয়া থাকিলেও 
মহারাজ অমর মাণিক্যের শাসনকালে তথাকার মুসলমান শাসনকর্তা ত্রিপুরেশ্বরের 
অবাধ্য হওয়ায়, তৎকর্তৃক তরপ রাজ্য আক্রান্ত ও বিজিত হইয়াছিল। 
১৪৮১৫৩ ও ৩৩৮ পুষ্ঠায়-স্ুলবিবরণ প্রদান করা গিয়াছে। তরপ প্রদেশ 
মহারাজ অমরের শাসনকাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরার হস্তগত থাকিলেও শ্রীহট্র সঙ্গে সঙ্গে 
এই প্রদেশও পুর্ণ মাত্রায় মুসলমানের শাসনাধীন হইয়।ছিল। 

জয়ন্তীয়া রাজ্য ;__বর্তমান শ্রীহট জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ ব্যাপিয়া 
জয়ীস্তয়া রাজ্য অবস্থিত ছিল। .এই রাজ্য অতি প্রাচীন, জৈমিনি ভারতে জয়ন্তীয়া 
‘নারীদেশ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই রাজ্যের ইতিহাস নিতান্ত সংক্ষিপ্ত নহে, 
এস্থলে সম্যক আলোচন! করিবার সুবিধা নাই। জয়ন্তীয়া রাজ্য সম্পূর্ণ, স্বাধীন 
হইলেও ত্রিপুরেশ্বর বিজয় মাণিকোর শাসনকালে, জয়ন্তীয়া রাজ ত্রিপুরার 
বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ক বিবরণ রাজমালা দ্বিতীয় 
লহরের ১৬০__১৬২ পৃষ্ঠায় প্রদান কর! হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না। 
তদবধি জয়ন্তীয়াপতি ত্রিপুরেশ্বরের প্রভাব স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। 
কিন্তু -নানা কারণে বহুকাল পূর্বেই এই সহ্বন্ধ-সুত্র ছিন্ন হওয়ায়, ত্রিপুরার সামস্ত 
শ্রেণীতে জয়ন্তীয়া রাজ্যের নামোল্লেখ করা হয় নাই। 

গৌড় বা শ্ৰীহট্ট 5_এই রাজ্যের বিবরণ গ্রন্থভাগে ৩৩৯-৩৪০ পৃষ্ঠায় 
উল্লেখ করা হইয়াছে । রাজমালা তৃতীয় লহরের সমসাময়িক কালে এই -রাজোর 
উপর ত্রিপুরার প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছে। 

ইটারাজ্য ;_এই রাজোর অবস্থা গ্রন্থভাগে ৩৪০-৩৪৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া 
যাইবে। রাজমালা তৃতীয় লহরের সময় আগত হইবার অল্লকাল পূর্বের অথবা উক্ত 
লহরের ঘটনার সমসাময়িক কালে এই রাজ্যের উপর ত্রিপুরার প্রভাব তিরোহিত 
হইয়াছে । 

প্রতাপগড় ;_এই ভু-ভাগ সাক্ষাৎ, সম্বন্ধে ত্রিপুরেশ্বরের হস্তে ছিল। 
রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ এই স্থানে কিয়ৎকালের নিমিত্ত অবস্থান করিবার প্রমাণও 
পাওয়া যায়। অদ্যাপি এই অঞ্চলে ত্রিপুরেশ্বরগণের বাসভবনের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান 
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পাওয়া যায়। শ্রীহট্র বিজয়ের সময়ে এইস্থানও ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হইয়া মুসলমান 
শাসনাধীন হইয়াছে। রাজমালা তৃতীয় লহরের কাল পর্য্যন্ত এই প্রদেশ ত্রিপুর 
রাজ্যের অন্তর্গত ছিল । 

পুৰ্ব্ৰোক্তরূপ পরিবর্তন নিবর্তনের ফলে, রাজমালা তৃতীয় লহরে সন্নিবেশিত 
ঘটনার সমসাময়িক কালে ত্রিপুর রাজ্যের সীমা খবৰীতূত হইয়া যেরূপ দরড়াইয়।ছিল, 
পূর্বে সংযোজিত মানচিত্র আলোচনায় তাহা জানা যাইবে । উক্ত মানচিত্র, বর্তমান 
কালে প্রচলিত ম্যাপের সাহায্য গ্রহণে অস্কন করা ছইয়াছে। বঙ্গোপসাগরের অবস্থান 
এবং তত্তীরবন্তী স্থান সমুহের অবস্থা নিয়ত পরিবর্তনশীল, নদীর গতি পরিবর্তন 
ইত্যাদি বিবিধ কারণে বঙ্গদেশের অভ্যন্তরীণ স্থান সমূহেরও নানাবিধ পরিবর্তন 
ঘটিয়া আনিয়াছে। ফরাসী ভ্রমণকারী জন্‌ বেপ্টিস্‌ টেভারনিয়ারের (০7 
Baptista Tavernier) ভ্রমণ বৃত্ান্তে সংযোজিত মোগল সাআজ্যের (উত্তরা 
পথের) মানচিত্র আলোচনায় জানা যাইবে, তিন শত বৎসর পূর্বের বঙ্গোপসাগরের 
অবস্থা যেরূপ ছিল, বর্তমান কালে তাহার বিস্তর পরিবর্তন ঘটিরাছে। 
অবিরত পরিবর্তনের ফলে রাজমালা তৃতীয় লহরে সন্নিবিষ্ট ঘটনার সমকালে 
বঙ্গদেশের অবস্থান ও অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । প্রধানতঃ 
এই কারণেই আধুনিক মানচিত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। টেভার- 
নিয়ারের মানচিত্রে, রাজমালা তৃতীয় লহরের সময়ের অবস্থা সম্বন্ধীয় কথঞ্চিৎ 
আভাস পাওয়া যাইবে । - 

ত্রিপুরার হস্তচাত প্রদেশ সমুহের মধ্যে কোন স্থান কোন সময়ে রাজ্যের 
অঙ্গচ্যুত হইয়াছে, তৎসন্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার। 
এক একটা স্থান বারম্বার ত্রিপুরার হস্তগত ও হস্তচ্যুত হইবার পর, কোন সময়ে 
স্থায়ীভাবে মুসলমান শাসনের কুক্ষিগত হইয়াছে, কোন কোন স্থলে তাহা নির্দ্ধারণ 
করা সহজসাধ্য নহে । মানচিত্র অঙ্কন কালে যতদুর সম্তব এই সকল পারিপাণিক 
অবস্থাদি পর্য্যালোচনা পক্ষে যত্রের ক্রটী হয় নাই। কিন্তু এবিষয়ে অনেকস্থুলেই 
ইতিহাস নীরব, সুতরাং আমাদের যত্ব ফলবতী হইয়াছে, একথা সাহসের সহিত 
বলিতে পারি না। 

মুসলমান শাসনের সমসাময়িককালে ত্রিপুর রাজ্যের অবস্থা যেরূপ ছিল 
তিপুরার শৌধ্য ও. তাহা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, পাঠান শাসন কালে 
স্বাধীনতার অবস্থা। ত্রিপুরার শৌর্য্য ও রাজনীতিক গৌরব অমোঘ ছিল। মোঁগল- 
আমলে, আত্ুদ্রোহিতা, রাজপরিঝারস্থ অনধিকারী ব্যক্তিগণের রাজত্ব লাভের লালসা, 
সেই লালসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত মুসলমানের সাহায্য গ্রহণে নানাবিধ অবৈধ 
উপায় অবলম্বন ইত্যাদি কারণে রাজ্যের গৌরব কিয়ৎপরিমাণে খর্বব হইয়াছিল। 
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এই সময় সাময়িকভাবে রাজা ও রাজ্যের নানাবিধ দুর্গতি ঘটিবার নিদর্শনও পাওয়া 
যায়, কিন্তু কোন কালেই কোন শক্তি রাজ্যের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে 
সমর্থ হন নাই। ত্রিপুর ইতিহাস ও মুসলমান ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র 
ইংরেজগণের উক্তি আলোচনা করিলেও এবিষরের জাভ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া 
যাইবে । ইংরেজ রাজত্বে ত্রিপুরার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ হয় নাই, ইহাও 
প্রতীয়মান হইবে। ইংরেজ লেখকগণের কতিপয় বাক্য রাজমালা'র দ্বিতীয় লহরে 
প্রদান করা হইয়াছে ; পূর্বাপর অবস্থা আলোচনা করিবার অভিপ্রায়ে পুনর্ববার 
এস্থলে উল্লেখ কর! যাইতেছে । 


সাম্রাজ্ঞী এলিযাবেখের শাসনকালে রালফ্‌ ফিচ, ( Ralph 71101 ) রাজদুত- 

রূপে চীন সম্রাটের দরবারে প্রেরিত হইয়ছিলেন। তিনি ১৫৮৫ খ্রীঃ অব্দে 

বঙ্গদেশের উপরদিয়া গমন কালে ত্রিপুরার যে অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন, Sir Harry 
Johnston তাহা নিন্গোক্তভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, 

“In the delta of Ganges, on the verge of the Tipperah District, he 


found the people not yet subdued by the Mughal Emperors.” 
Pioneers in India—P. 163. 


এই বাক্য দ্বারা জানা যাইতেছে, খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে ত্রিপুরা রাজ্য গঙ্গার 
ব দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মোগল সাত্রাজ্যের প্রতিনিয়ত 
আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বীয় স্বাধীনতা গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। 
রালফ্‌ ফিচের আগমনের কিঞ্চিদিধিক অদ্ধ শতাব্দী পরে ( ১৬৫২ খ্রীঃ অন্দে ) পিটার 
হেলিন ( Peter Heyleyn ) এই রাজ্য সন্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, 
তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে হইতেছে । তাহার বাক্য এই ;_ 

“Here is also the Kingdom of Tippura, naturally fenced with 
hills and mountains and by that means hitherto defended against the 
Mongul Tartars, their bad neighbours, with whom they have continual 
quarrels.” 

Bengal Past and Present ( Oct. 1907 ) India 

Intra and Extra Gangem -- P. P. 50— 51. 

এই বাক্য দ্বারা জানা যাইতেছে, ত্রিপুরা রাজ্য সুরক্ষিত পর্ববত প্রাটীরে 

বেষ্টিত থাকায় প্রত্যন্তবাসী দুর্দান্ত মোগলের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতেছিল। 
কিন্তু সর্ববদ।ই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া! স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিতে হইত। ইহা 
খ্ৰীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের কথা। প্রবল পরাক্রমশালী মোগল সাআজ্যের 
সহিত প্রতিযোগীতা রক্ষা করা সেকালে সহজ সাধ্য ছিল না। এই বাক্য দ্বারা 
ত্রিপুরার শোর্য্যবীর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 
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করমগুল উপকূলের ওলন্দাজ গবর্ণর, বান্ডিন্‌ ত্রোকে যাহা লিখিয়াচিলেন, 
তাহাতেও স্পষ্ট ভাষায় ত্রিপুরার স্বাধীনতা স্বাকার করা হইয়াছে । ইহা মহারাজ 
কল্যাণ মাণিক্যের শাসনকালের কথা । উক্ত গবর্ণর লিখিয়াছেন,_ 


“The countries of cedapur and Tipera are sometimes Independent, 
sometimes under the Great Mogul and sometimes even under the King 


of Arakan.” 
€ Vanden Broucke. 

খ্ৰীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে, মেজর চার্লস্‌ ষাট প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসেও 
ত্রিপুরার স্বাধীনতা মুক্তকণ্ডে ঘোষিত হইয়াছে। ফয়ার্ট সাহেবের বাক্যের স্থুলমন্দ 
এই,__মুসলমানগণের বাহুবলে ত্রিপুরা লুষ্টিত ও বিজিত হইয়া থাকিলেও 
প্রকৃতপক্ষে তাহার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় নাই । ত্রিপুরেশ্বর স্বাধীন ছত্র ধারণ ও 
স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করিতেছিলেন। ত্রিপুরেশ্বর, মুরসিদকুলী খা এর 
বিক্রম কাহিনী শ্রবণে তাহাকে হস্তা ও গজদস্তাদি উপঢৌকন প্রদান করেন। 
তদ্বিনিময়ে নবাব ত্রিপুরেশ্বরকে ‘খেল|ত’ প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি প্রতিবৎসর 
নবাৰ ও ত্রিপুরেশ্বরের মধ্যে উত্ততরূপ উপঢৌকন ও খেলাত আদান প্রদানের ব/বস্থা 
চলিয়াছিল।” * 

এই আদানপ্রদান বাধ্যতামূলক নহে--বন্ধুতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই এরূপ 
করা হইত । কিন্তু এতদ্বারা ত্রিপুরেশ্বর রত্ব মাণিক্যের মানসিক দৌর্ববল্য সূচিত 
হইতেছিল, একথা না বলিয়া পারা যায় না । অতঃপর ১৭১৪ খ্রীঃ অব্দে মহারাজ 
ধৰ্ম্ম মাণিক্য ( ২য় ) সিংহাসন লাভ করেন। ইহার শাসনকালে বাঙ্গালার নবাব 


* The Rajas of Tipperah Cooch Behar, and Assam whose 
countries, although they had been overrun by the Mahammedan arms, 
had never been perfectly subdued and who therefore continued to 
spread the umbrella of independence, and to stamp the coin in their 
own names,- were so impressed with the idea of the power and abilities 
of Moorshud Cooly Khan, that they forwarded to him valuable pre 
sents, consisting of elephants, wrought and unwrought ivory, musk, 
amber, and various other articles, in token of their submission : in 
return for which the Nuwab sent them Khelaats or honorary;dresses, by 
the receipt and putting on of which they acknowledged his Superiority, 
This interchange of presents and compliments became an annual 
custom during the whole time of his government, without either party 
attempting to recede from, or advance beyond, the implied line of 
conduct. 


Stewart's History of Bengal— Sect. VEEP P4223, 
(Bangabasi- Edition; 
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কর্তৃক ত্রিপুরা রাজ্য আক্রান্ত ও সমতল ক্ষেত্র বিজিত হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধে মহারাজ 
ধর্ম, জয়লাভ করিয়া হৃত প্রদেশের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া থাকিলেও এই সময় 
উভয় পক্ষের মধ্যে যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে একমাত্র নুরনগর পরগণার নিমিত্ত 
ত্রিপুরেশ্বরকে বাধিক পঞ্চবিংশতি সহত্র মুদ্রা কর প্রদান জন্য অঙ্গীকার করিতে 
হইয়াছিল। কিন্তু মোগল সম্রাটের আদেশানুসারে এই কর গৃহীত হয় নাই; 
উক্ত টাকা সামরিক জায়গীর উল্লেখে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। এতৎসন্বন্ধে যে 
নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহা নিন্সে প্রদান করা হইল। 


“The son of Ram Manik Raja zeminder of Tipperah for a while 
appears to have been wholly shaken of the Mogul yoke virtually, being 
only liable to a nominal tribute of 25000 Rupees for the perganah of 
Noornagar, which at the sametime. was entirely remitted to himself, 
in the form of a military Jaigeer from the Court of Delhi.” 

08005 view of Revenues of Bengal. 
( Fifth Report. P. P. 395—96. 


এই রাজ্য সম্বন্ধে রাজ পুরুষদিগকে সময় সময় অদ্ভুত কার্য্য করিতে দেখা 
গিয়াছে । মহারাজ কৃষ্চকিশোর মাণিক্যের রাজত্ব কালে ( ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে ) 
চট্টগ্রামের কমিশনার এই মর্মে গবর্ণমেণ্ট বরাবরে এক রিপোর্ট করেন যে, ত্রিপুরা 
রাজ্য বৃটিশ রাজ্যের অংশ বিশেষ, স্থৃতরাং তাহা খাস দখলে আনা হউক। 
লর্ড অক্লেগু, বাহাদুর সমাক অবস্থা আলোচনা করিয়া, ত্রিপুরা স্বাধীন 
রাজ্য বিধায় কমিসনারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। তাহার আদেশে লিখিত 
হয হিল টু 


“The Raja has an Independent Hill territory that your Proposi- 
tions for its resumption are totally inadmissible.” 


Government letter to the Comissioner of 
Chittagong— Dt. 27th December, 1838. 


এতদ্বারা ত্রিপুরার স্বাধীনতা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী কর্তৃক “Statistical Papers Relating to India” নামক যে 
গ্রন্থ সংগ্রহ হয়, তাহা ১৮৫৩ খ্রীঃ অন্দে জন সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পুজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্ক-দর্শনতীর্থ 
মহাশয় উক্ত গ্রন্থ হইতে ত্রিপুর রাজ্যের অংশ সংগ্রহ করিয়া শ্রীস্রীযুত মহারাজ 
মাণিক্য বাহাদুর সদনে প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রীগ্রীযুত কৃপা পরবশ হইয়া তাহা 
রাজমালা আফিসে অর্পণ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় ত্রিপুরার স্বাধীনতা 
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মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণ 
নিন্দে প্রদান করা যাইতেছে। 
NATIVE STATES. 


Name :—Tipperah. 
Locality—Eastern India, adjacent to Burmab. 


Area in Square miles—7,632. 

Nature of connection with British Government—Independent. 
Remarks—This District is hilly much covered with jungle, 
and very thinly inhabited, 

১৮৭০ খ্ৰীঃ ৪ঠা মে তারিখের ৭1০7০” পত্রিকায় ত্রিপুরার অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতার 
কথা উল্লেখ করিয়া যে সকল কথা লিখিত হইয়াছিল, তাহা রাজমালা দ্বিতীয় লহরের 
পুর্ববভাষে (২৬ পৃঃ) প্রদান করা হইয়াছে; এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না। 
মেকেঞ্ডি সাহেবও মুক্তকণ্ে ত্রিপুরার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। % 

এবিষয়ে এতদতিরিক্ত আলোচনা করা এস্থলে অসম্ভব। যে সকল বাক্য 
উদ্ধৃত হইল, তদ্বারাই ত্রিপুরার স্বাধীনতার আভাস পাওয়া যাইবে । এ রাজ্যের 
আর একটা অক্পান গৌরব এই বে, নানাবিধ বিপ্লবজালে জড়িত হইয়াও ত্রিপুর 

_ রাজ-শক্তি কাহারও নিকট অবনত মস্তকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন নাই। এ কথার 
প্রমাণ জন্যও আমরা ইংরেজের বাক্যের উপরই নির্ভর করিতে পারি। ১৮৬২ খ্রীঃ 
অব্দে মুদ্রিত “Treaties Engagements and Sunnuds” নামক গ্রন্থে 
(৬০1, [, P. 77 ) লিখিত আছে,__ 

“The British Government has no treaty with Tipperah.” 

একমাত্র বাহু বলেই যে ত্রিপুরার স্বাধীনতা রক্ষা পাইতেছিল, রাজমালা 
দ্বিতীয় লহর আলোচনায় তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সুদূর অতীতের 
কথা ছাড়িয়া দিয়, খ্রীঃ যোড়শ শতাব্দীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও এরাজ্যের 
শোর্ষ্য-বীর্ণ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে রাজ্যের 
প্রতি মুসলমান শক্তির হস্ত প্রসারণের সূত্রপাত হইয়া থাকিলেও ষোড়শ শতাব্দী 
পর্য্যন্ত তাঁহারা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই । . সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল 
শক্তি ত্রিপুরায় আড্ডা স্থাপন করিবার স্থযোগ পাইয়াছিল, কিন্তু তৎকালেও রাজ্যের 
বিশেষ অপচয় ঘটে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগলগণ রাজ্যের আয়তন খর্বব 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল । এ বিষয় ১৯০৯ খ্রীঃ অন্দে প্রকাশিত “Memoranda 
on Native States in [ndia” নামক গন্থের৩৫৪--৫৫ পৃষ্ঠায় বিশদভাবে 
বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না। 


* North-East Frontier of Bengal—P, 567, 
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প্রদত্ত বিবরণ দ্বার! মুসলমান রাজত্বকালে ত্রিপুরার স্বাধীনতা ও শৌধ্্য ক্রিপ 
ছিল, তাহা জানা যাইবে এবং ইংরেজ আমলেরও কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। 
ইংরেজ রাজত্বে, এই রাজ্যের অবস্থা উত্তরোত্তর যে ভাবে পরিবন্তিত হইয়াছে, তাহা 
যথাসময়ে আলোচনা কর! হইবে । 

রাজমাল! প্রথম লহরের রচয়িতা পণ্ডিত প্রবর বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর | 
বাণেশ্বর সম্ব্থীর এই ভ্রাতৃযুগল শ্রীহট্ট নিবাসী ছিলেন, একথা প্রথম লহরের মধ্য- 

ক মণিতে বলা হইয়াছে। আপাততঃ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নীলকৃষ্ণ রায় 

চৌধুরী মহাশয় বিশ্বেশ্বর ভাগবতাচার্য্য প্রণীত “জিতেন্দরির মুক্ত রামকৃষ্ণ পাঠকের 
জীবন চরিত’ গ্রন্থ হইতে এক বাণেশ্বরের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং এই 
বাণেশ্বর ও রাজমালা৷ রচয়িতা বাণেশ্বর অভিন্ন ব্যক্তি মনে করিয়। নীলকৃষ্ণবাবু 
আমাদিগকে তদ্বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এবং তাহার সৌজন্যে উক্ত জীবনী গ্রন্থ 
খানাও আলোচনা করিবার সুবিধা পাইয়াছি। 

উক্ত গ্রন্থে বাণেশ্বর সম্বন্ধে যে বিববণ লিখিত হইয়াছে, তাহার স্থুল ম্্্ম 
এই,__গৌতম বংশীয় গঙ্গাকুমার বা বৈষ্ণবানন্দ মিশ্র ববন উৎগীড়ন ভয়ে কান্যকুজ 
হইতে কোটালী পাড়ায় যাইয়া বাস করিতে থাকেন | ইহার বংশোন্তব হৃদয়ানন্দ 
আচার্য্যকে, ঢাকার ভিখনলাল পাঁরক কোটালীপাড়া হইতে আনিয়া মন্দার গ্রামে 
ত্ৰহ্ধোত্ৰ ভূমি দিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন । হৃদয়ানন্দের পুজ্র রামকৃষ্ণ স্যায়পঞ্চানন, 
রামকৃষ্ণের, রামজীবন ন্যায়বাগীশ ও যাদব বিগ্ভালঙ্কার নামে দুই পুত্র বিদ্যমান ছিলেন। 
যাদব বিদ্ধালঙ্কারের রাঘবেন্দ্র বেদাচার্ধ্য, বাণেশ্বর পাঠক ও রামশরণ চক্রবর্তী নামক 
তিন পুত্র ছিলেন। এই ঝণেশ্বরকেই রাজমালার রচয়িতা বলিয়া নীলকৃষ্ণ বাবু 
মনে করিতেছেন। বাণেশ্বর বাসভূমি পরিত্যাগ পূর্ববক কামাখ্যায় উপস্থিত হন, 
এবং এখানে ১১ এগার বৎসর কাল যোগ সাধনে ব্যাপৃত থাকেন। কথিত আছে, 
তিনি হর পার্ববতীর দর্শন লাভ করিয়া সিদ্ধ পুরুষ হুইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি 
দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া, অসাধারণ বিদ্যা ও যোগ বলে প্রসিদ্ধিল'ভ করেন। 
এই সময় তিনি দক্ষিণ বিক্রমপুরস্থ রাজনগর নিবাসী মহারাজ রাজবল্লভ সেন 
রায়রাইয়ার পত্নীর ষট্পঞ্চমী ব্রত উপলক্ষে ব্রত-কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া এবং 
বিশেষ পাণ্ডিত্যের সহিত পুরাণ পাঠ দ্বারা রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন । 

রাজমালা৷ রচয়িতা বাণেশ্বরের সহিত এই বাণেশ্বরের নামের একতা৷ রহিয়াছে, 
এবং ইনি দীর্ঘকাল কামাখ্যাধামে বাস করিয়াছিলেন, এই কারণেই নীলকৃষ্ণ বাবু 
ইহাকে রাজমালার রচয়িতা! বলিয়া মনে করেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে এরূপ ধারণা 
হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু যাহার পিতামহকে ঢাকার ভিখনলাল পারক 
আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, এবং যিনি মহারাজ রাজবল্লভ সেনের পত্ীকে ব্রতকথা 


১৬০ 


শুনাইয়াছিলেন, সেই বাণেশ্বর ও মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের সময়ের (প্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর) 
বাণেশ্বর অভিন্ন হইতে পারেন না। নীলকৃষ্ণ বাবুর এই ধারণা ভুল হইলেও, তিনি 
স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া রাজমাল! সম্পাদনের সাহাষ্যকল্লে উক্ত বিবরণ প্রদান দ্বারা যে 
সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এরূপ সহানুভূতি লাভ আমাদের ভাগ্যে বড় 
বেশী ঘটে নাই। এই কার্য্যের জন্য নীলকৃঞ্চ বাবুকে সর্ববান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান 
করিতেছি । 

এস্থলে বলিবার যোগ্য আরও কথা ছিল, তাহার আলোচনা করিতে যাইয়া 
পূ্ববভাষ সুদীর্ঘ করা সঙ্গত মনে হইতেছে না। প্রয়োজন হইলে, পরবর্তী লহরে 
যতদুর সম্ভব আলোচনা কর! যাইবে। 


শ্রীকালীপ্রসম্ন সেন। 


সূচীপত্র ৷ 


মঙ্গলাচরণ কণ না a4 a 2 > 
প্রস্তাবনা হু ১, Ee AY us ১ 


অমরমাণিক্য থণ্ড। 


অমরমাণিক্যের মহারাণী ও পুত্রগণের বিবরণ ২, অমর সাগর খননের. অনুষ্ঠান ২, 
অমর সাগর খননার্থ কুলি সংগ্রহের বিবরণ ৩, তরপের শাসনকর্তা কুলী প্রদান না করায় রাজার 
ক্রোধ ৪, তরপের প্রতি ত্রিপুরার অভিযান ৪, তরপ বিজয় ও তথাঁকার শাসন কর্তা বন্দী ৪, 
্ীহট্র অভিযান ৫, গরুড় বহ রচনা ৬, ঈশা খাএর অভিযানে যোগদান ৭, শীহট্রে যুদ্ধ ৭, 
শ্ৰীহট্ট বিজন্ন ৯, রাজধর লারারণের শ্রীহট্র হইতে প্রত্যাবর্তন ১০, শ্রীহট্রের শাসন কর্তা বন্দী ১৯. 
ভুলুয়া যুদ্ধের হুত্রপাত ১১, ভুনুদ্বা অভিযান ১২, ভুলুয়ার যুদ্ধ ও বরহ্মবধ ১২, ভুলুয়া বিজয় 

, ও লুঠন ১৩, লুষ্ঠীত দ্রবাজাত ও মনুষ্য বিক্রয় ১৩, ভুলুয়ায় সেনানিবাস স্থাপন ১৩, অমর সাগর 
উৎসর্গ ১৪, অমরমাণিকোর জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ১৪, অমরণাণিক্যের ধর্ম কার্ধ্যানষ্ঠান ১৪, 
দিল্লীর ওমরা সৈন্যের উপদ্রব ১৫, ঈশা খাএর সাহীধ্যার্থ সরাইল অভিযান ১৬, ঈশা খাএর 
মপনদ আলী উপাধি ১৬, রাজধর নাঁরার্ূণের যৌব-রাজ্য লাভ ১৭, অমরমাঁণিকোর মৃগয়া ১৭, 
বাজধর দেব কর্তৃপ্ক সরাইলের বনভূমি আবাদ ১৭, যশোধর দেবের জন্ম বিবরণ ১৮, কল্যাণ 
দেবের জন্ম বিবরণ ১৯, কল্যাণ দেবের অঙ্গের লক্ষণ বর্ণন ২৯. ভূতের উপদ্রব ২২, 
অমরমাণিক্যের কর্ণরোগ ২৪, রাজার পীড়িত কালে রাঞ্ধর দেবের সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা 
ও যুঝার পিংহের রোষ ২৪, উদয়পুরে মিথ্যা জনরব প্রচার ও সাধারণের আতঙ্ক ২৫, সুরার 
প্রভাব ২৬, রপাঙ্গ অভিযান ২৭, রসাঙ্গ রাজ্য আক্রমণ ও ত্রিপুর সৈন্যের বিপদ ২৭, 
রদাঙ্গ বিজয় ২৮, আরাকান রাজের অনুরোধে যুদ্ধ স্থগিত ২৯, নরবপির জন্য পোক সংগ্রহ ৩০, 
অমঙ্গল সুচক ঘটনা ৩*, আরাকানের সহিত যুদ্ধার্থ চট্টগ্রাম যাত্রা ৩২, আরাকান রাজ প্রদত্ত 
গজদস্তের মুকুট ৩৩, অমরম।ণিক্যের কুমারগণের মধ্যে মনোমালিন্য ৩৪, যুদ্ধে যুঝার সিংহ হত, 
অমর দেব আহত ও পরায় ৩৭, অনরমাঁণিক্যের যুন্ধধাত্রা ও পরাজয় ৩৯, মঘগণের উদয়পুর 
অধিকার ও লুঠন ৪১, অদরমাণিক্যের রাজধানী ত্যাগ ও মন্ুনদ্ীর তীরে অবস্থান ৪২, 
ছত্রজিত নাজির বধ ৪৪, অমরমাণিক্যের আত্মহত্যা ও মহাঁরাণীর সহমরণ ৪৭, ... . ২৪৯ 


রাজধরমাণিক্য খণ্ড। 


রাজধরমাণিকোর রাজ্যভার গ্রহণ ৪৯, রাজার উদয়পুরে গমন ৫*, রাঞ্রধরমাণিক্যের 
ধর্মান্থরাগ ৫১, গোৌড়েশ্বর কর্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ ৫৪, কৈলারগড় যুদ্ধে গৌড় দৈস্তের 
পরাজয় ৫৪, রাঁজধর মাণিক্যের স্বর্গলাভ ৫১ Et Gas er ৪৯-৫৭ 


যশোধরমাণিক্য খণ্ড । 
যশোধরমাশিক্যের রাজ্যভার গ্রহণ ৫৭, ভুলুয়া রাজ্য পুনর্কার জয় ও লুঠন ৫৮, 
আরাকানের সহিত যুদ্ধ ৫৯, মোগল কর্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ ও বিজয় ৫৯, যশোধরমানিক্য 
ড 


১1/০ 


মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণ 
নিন্গে প্রদান করা যাইতেছে। 
NATIVE STATES. 


Name :—Tipperab. 
Locality—Eastern India, adjacent to Burmab. 


Area in Square miles—7,632. 

Nature of connection with British Government—Independent. 
Remarks—This District is hilly much covered with jungle, 
and very thinly inhabited, 


১৮৭০ গ্রীঃ ৪ঠা মে তারিখের ৭1০,৩০৮ পত্রিকায় ত্রিপুরার অক্ষুণ্ন স্বাধীনতার 
কথা উল্লেখ করিয়া যে সকল কথা লিখিত হইয়াছিল, তাহা রাজমালা দ্বিতীয় লহরের 
পুর্ববভাষে ( ২৬ পৃঃ ) প্রদান করা হইয়াছে; এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না। 
মেকেন্তি সাহেবও যুক্তকণ্ে ত্রিপুরার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। * 

এবিষয়ে এতদতিরিক্ত আলোচনা করা এস্থলে অসম্ভব। যে সকল বাক্য 
উদ্ধৃত হইল, তদ্দারাই ত্রিপুরার স্বাধীনতার আভাস পাওয়া যাইবে । এ রাজ্যের 
আর একটা অশ্নান গৌরব এই বে, নানাবিধ বিপ্রবজালে জড়িত হইয়াও ত্রিপুর 
রাজ-শক্তি কাহারও নিকট অবনত মস্তকে সন্ধিসুত্রে আবদ্ধ হন নাই। এ কথার 
প্রমাণ জন্যও আমরা ইংরেজের বাক্যের উপরই নির্ভর করিতে পারি। ১৮৬২ খ্রীঃ 
অন্দে মুদ্রিত “Treaties Engagements and Sunnuds? নামক গ্রন্থে 
(৬০1, 1, P. 77 ) লিখিত আছে, 

“The British Government has no treaty with Tipperah.” 

একমাত্র বাহু বলেই যে ত্রিপুরার স্বাধীনতা রক্ষা পাইতেছিল, রাজমালা 
দ্বিতীয় লহর আলোচনায় তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। স্থুদুর অতীতের 
কথ! ছাড়িয়া দিয়া, খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও এরাজ্যের 
শোৌর্য-ৰীর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে । ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে রাজোর 
প্রতি মুসলমান শক্তির হস্ত প্রসারণের সূত্রপাত হইয়া থাকিলেও যোড়শ শতাব্দী 
পর্যান্ত তাহারা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই । . সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল 
শক্তি ত্রিপুরায় আজ্ডা স্থাপন করিবার স্থযোগ পাইয়াছিল, কিন্তু তৎকালেও রাজ্যের 
বিশেষ অপচয় ঘটে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগলগণ রাজ্যের আয়তন খর্বৰ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল । এ বিষয় ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত “Memoranda 
on Native States in" India? নামক গ্রন্থের ৩৫৪-৫৫ পৃষ্ঠায় বিশদভাবে 
বণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না। 


* North-East Frontier of Bengal—P. 561. 
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প্রদত্ত বিবরণ দ্বারা মুসলমান রাজত্বকালে ত্রিপুরার স্বাধীনতা ও শোধ্য ক্রিপ 
ছিল, তাহা জানা যাইবে এবং ইংরেজ আমলেরও কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে । 
ইংরেজ রাজত্বে, এই রাজ্যের অবস্থা উত্তরোত্তর বে ভাবে পরিবন্তিত হইয়াছে, তাহা 
যথাসময়ে আলোচনা করা হইবে। 

রাজমাল! প্রথম লহরের রচয়িতা পণ্ডিত প্রবর বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর। 
বাণেখর সঙ্গীর এই ভ্রাতৃষুগল প্রীহট্র নিবাসী ছিলেন, একথা প্রথম লহরের মধ্য- 

0, মণিতে বলা হইয়াছে । আপাততঃ সুহ্দর শ্রীযুক্ত নীলকৃষ্ণ রায় 

চৌধুরী মহাশয় বিশ্বেশ্বর ভাগবতাচার্য্য প্রণীত “জিতেন্দরিয মুক্ত রামকৃষ্ণ পাঠকের 
জীবন চরিত” গ্রন্থ হইতে এক বাণেশ্বরের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং এই 
বাণেশ্বর ও রাজমালা রচয়িতা বাণেশ্বর ভিন্ন ব্যক্তি মনে করিয়। নীলকুষ্ণবাবু 
আমাদিগকে তদ্দিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এবং তাহার সৌজন্যে উক্ত জীবনী গ্রন্থ 
খানাও আলোচনা করিবার সুবিধা পাইয়াছি। 

উক্ত গ্রন্থে বাণেশ্বর সম্বন্ধে যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহার স্থুল মৰ্ম্ম 
এই,_গৌতম বংশীয় গঙ্গাকুমার বা বৈষ্ণবানন্দ মিশ্র ববন উৎ্পীড়ন ভয়ে কান্যকুজ 
হইতে কোটালী পাড়ায় যাইয়া বাস করিতে থাকেন | ইহার বংশোস্তব হৃদয়ানন্দ 
আচার্ধ্যকে, ঢাকার ভিখনলাল পারক কোটালীপাড়া হইতে আনিয়া মন্দার গ্রামে 
ত্রঙ্গোত্র ভূমি দিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন হ্ৃদয়ানন্দের পুজ রামকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন, 
রামকৃষ্ণের, রামজীবন ন্যায়বাগীশ ও যাদব বিদ্ভালঙ্কার নামে দুই পুক্র বিদ্যমান ছিলেন। 
যাদব বিদ্যালঙ্কারের রাঘবেন্দ্র বেদাচার্্য, বাণেশ্বর পাঠক ও রামশরণ চক্রবর্তী নামক 
তিন পুত্র ছিলেন। এই বাণেশ্বরকেই রাজমালার রচয়িতা বলিয়া নীলকৃষ্ণ বাবু 
মনে করিতেছেন। বাণেশ্বর বাসভূমি পরিত্যাগ পূর্বক কামাখ্যায় উপস্থিত হন, 
এবং এখানে ১১ এগার বৎসর কাল যোগ সাধনে ব্যাপৃত থাকেন। কথিত আছে, 
তিনি হর পার্ববতীর দর্শন লাভ করিয়া সিদ্ধ পুরুষ হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি 
দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া, অসাধারণ বিষ্া ও যোগ বলে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। 
এই সময় তিনি দক্ষিণ বিক্রমপুরস্থ রাজনগর নিবাসী মহারাজ রাজবল্লভ সেন 
রায়রাইয়ার পত্নীর ষট্পঞ্চমী ব্রত উপলক্ষে ব্রত-কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া এবং 
বিশেষ পাণ্ডিত্যের সহিত পুরাণ পাঠ দ্বারা রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন । 

রাজমালা৷ রচয়িতা বাণেশ্বরের সহিত এই বাণেশ্বরের নামের একতা রহিয়াছে, 
এবং ইনি দীর্ঘকাল কামাখ্যাধামে বাস করিয়াছিলেন, এই কারণেই নীলকৃষ্ণ বাবু 
ইহাকে রাজমালার রচয়িতা বলিয়া মনে করেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে এরূপ ধারণা 
হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু যীঁহার পিতামহকে ঢাকার ভিখনলাল পারক 
আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, এবং যিনি মহারাজ রাজবল্লভ সেনের পত্বীকে ব্রতকথা 


১৩০ 


শুনাইয়াছিলেন, সেই বাণেশ্বর ও মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের সময়ের (হ্ীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর) 
বাণেখর অভিন্ন হইতে পারেন না। নীলকৃষ্ণ বাবুর এই ধারণা ভুল হইলেও, তিনি 
স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া রাজমালা সম্পাদনের সাহাধ্যকল্পে উক্ত বিবরণ প্রদান দ্বারা যে 
সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এরূপ সহানুভূতি লাভ আমাদের ভাগ্যে বড় 
বেশী ঘটে নাই। এই কাৰ্য্যে জন্য নীলকৃঞ্চ বাবুকে সর্ববান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান 
করিতেছি। 

এস্থলে বলিবার যোগ্য আরও কথা ছিল, তাহার আলোচনা করিতে যাইয়া 
পূৰ্ববভাষ সুদীর্ঘ করা সঙ্গত মনে হইতেছে না। প্রয়োজন হইলে, পরবর্তী লহরে 
যতদুর সম্ভব আলোচনা করা যাইবে । 


শ্রীকালীগ্রসন্ন সেন। 


সূচীপত্র ৷ 


মঙ্গলাচর্ণ a inn iy রং Re ১ 
প্রস্তাবনা 2 মর টি হব হৰ্ছ > 


অমরমাণিক্য খণ্ড । 


অমরমাণিক্যের মহারাণী ও পুত্রগণের বিবরণ ২, অমর নাগর খননের, অনুষ্ঠান ২, 
অমর স!গর খননার্থ কুলি সংগ্রহের বিবরণ ৩, তরপের শানকর্ত্বা কুলী প্রদান না করায় রাজার 
ক্রোধ ৪, তরপের প্রতি ত্রিপুরার অভিযান ৪, তরপ বিজয় ও তথাকার শাসন কর্তা বন্দী ৪, 
গ্রীহট্ট অভিযান ৫, গরুড় বাহ রচনা ৬, ঈশা খাএর অভিযানে যোগদান ৭, শ্রীহষটে যুদ্ধ ৭, 
শ্রীহট্ট বিজয় ৯, রাজধর নারারণের শ্রীহট্ হইতে প্রত্যাবর্তন ১০, শ্রীহট্রের শাসন কর্তা বন্দী ১০, 
ভুলুযনা যুদ্ধের ত্রপাত ১১, ভুলুগ্না অভিযান ১২, ভুলুয়ার যুদ্ধ ও ও ব্ৰহ্মবধ ১২, তুনুয়া বিজয় 


. ও লুঠন ১৩, লুষ্ঠীত দ্রবাজাত ও মনুষ্য বিক্রয় ১৩, ভুলুয়ায় সেনানিবাস স্থাপন ১৩, অমর সাগর 


উৎদর্গ ১৪, অমরমাণিকোর জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ১৪, অমরমাণিকোর ধর্ম কার্ধ্যানুষ্ঠান ১৪, 
দিল্লীর ওমরা সৈন্যের উপদ্রব ১৫, ঈশা খাএর সাহায্যার্থ সরাইল অভিযান ১৬, ঈশা খাএর 
মপনদ আলী উপাধি ১৬, রাজধর নারারণের যৌব-রাজ্য লাভ ১৭, অমরমাণিক্যের মৃগয়া ১৭, 
রাজধর দেব কর্তৃঞ্ক সরাইলের বনভূমি আবাদ ১৭, যশোধর দেবের জন্ম বিবরণ ১৮, কল্যাণ 
দেবের জন্ম বিবরণ ১৯, কল্যাণ দেবের অঙ্গের লক্ষণ বর্ণন ৯*. ভূতের উপদ্রব ২২, 
অমরমাণিক্যের কর্ণরোগ ২৪, রাজার পীড়িত কালে রাগধর দেবের সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা 
ও যুঝার সিংহের রোষ ২৪, উদয়পুরে মিথ্যা জনরব প্রচার ও সাধারণের আতঙ্ক ২৫, সুরার 
প্রভাব ২৬, রগাঙ্গ অভিযান ২৭, রসাঙ্গ রাজ্য আক্রমণ ও ত্রিপুর সৈস্তের বিপদ ২৭, 
বরসাঙ্গ বিজর ২৮, আর|কান রাজের অনুরোধে যুদ্ধ স্থগিত ২৯, নরবপির জন্য লোক সংগ্রহ ৩০, 
অমঙ্গল সুচক ঘটনা ৩৭, আরাকানের সহিত যুদ্ধার্থ চট্টগ্রাম যাত্রা ৩২, আরাকান রাজ প্রদত্ত 
গজদস্তের মুকুট ৩৩, অমরদাণিক্যের কুমারগণের মধ্যে মনোমালিন্য ৩৪, যুদ্ধে যুঝার সিংহ হত, 
অমর দেব আহত ও পরাঞ্জয় ৩৭, অমরমাণিকোর যুক্ধযাত্রা ও পরাজয় ৩৯, মঘগণের উদয়পুর 
অধিকার ও লুঠন ৪৯, অমরমাণিক্যের রাজধানী ত্যাগ ও মনুনদীর তীরে অবস্থান ৪২, 
ছত্রজিত নাজির বধ ৪৪, অমরমাণিক্যের আত্মহত্যা ও মহারাণীর সহমরণ ৪৭, . .... ২৪৯ 


রাজধরমাণিক্য খণ্ড। 


বাজধরমাণিকোর রাজ্যভার গ্রহণ ৪৯, রাজার উদয়পুরে গমন ৫*, রাজধরমাণিক্যের 
ধর্ম্মাহুরাগ ৫১, গোৌড়েশ্বর কর্তৃক ত্রিপুরা! আক্রমণ ৫৪, কৈলা'রগড় যুদ্ধে গৌড় দৈক্তের 
পরাজয় ৫৪, রাজধর মাণিক্যের স্বর্গলাভ ৫১ তা পর নু ৪৯-৫৭ 


যশোধরমাণিক্য খণ্ড। 


যশোধরমাণিক্যের রাজ্যভার গ্রহণ ৫৭, তুলুন রাজ্য পুনর্বার জয় ও লুষ্ঠন ৫৮, 
আরাকানের সহিত যুদ্ধ ৫৯, মোগল কর্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ ও বিজয় ৫৯, বশোধরমাণিক্য 
ঙ 


১/০ 


বন্দী ৬১, রাজার মুক্তি লাভের পরে তীর্ঘবাত্া ৯২. বশোধরমাণিকো বৃন্দাবল প্রাপ্তি ০ 
মোগলের অত্যাচার ৬৪, মহামারীর ভয়ে মোগলগণের রাজধানী ত্যাগ ৬৪, "৮ 6৭৮৫ 
কল্যাণমাণিক্য খণ্ড। 

কলাণগাণিক্যের রাধ্যাভিষেক ৬৫, রাজোর শৃঙ্খলা বিধান ৬৬, চতুর্দশ দেবত'র মৃষ্ধি 
সংস্কার ৬৭, কল্যাণ সাগর খনন ও প্রভা ১৭, ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির সংস্কার ৬৮, কল্যাণ 
মাণিকোর কুমারগণের বিবধগ ৬৮, আচরঙ্গ প্রদেশ বিজয় ৬৯, মোগলের আক্রমণ ৭২, চণশ্যের 
কামান ৭৩, কৈলার গড়ে যুদ্ধ ৭৩, মোগল নৈন্তির পরাজর ৭৩, গোবিন্দ দেবের যৌব রাজ্য 
লাভ ৭৪, কল্যাণমাণিক্যের ধর্ম্ম কাধ্যাঠান ৭৪, চন্্রগোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ৭৫, মঠ ও মন্দির 
প্রতিষ্ঠা 1৫ কলযাণমাঁনিকোর বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি ৭৬, SE a PUNE 


মধ্য-মণি (টীকা )। 


রাজমাপী তৃতীয় লহর ₹ তাহার রচয়িতা বিবরণ ৮১, রাজমালা প্রথম ও দ্বিতীয় 
লহর ৮১, রাঁজমালা তৃতীয় পর রচনার আদেশ কর্তা ৮১, তৃতীয় লহর রচয়িতার নাম ও 
পরিচয় ৮2, মহারাজ গোবিন্দাণিক্যের সম্পাদিত তাত্রশাসন ৮৫, রাজমালা তৃতীয় লহবের 
ভাষা ৮৬, দিদ্ধান্তবাগীশের বংশাবলী ৮৩ (ক, বাঁজমালা তৃতীয় লতরের প্রাচীনত্ব ৮৭, 
তৃতীয় লহরের অবস্থা ৮৬, সৎ ৮ ৮৭ 
অমর মাণিক্য ও অমর সাগর। 

অমর সাগর খননার্থ কুলি সংগ্রহের বিররণ ৮৭, দাঁতাগণের নামসহ কুলির সংখ ৮৯ 
অমর সাগর খননের কাল ৯০, চাদরায়ের বিবরণ ৯*, কেদাএরায়ের বিবরণ ৯৩, বাকলা রাজোর 
বিবরণ ৯৭, গোয়াপ পাড়ার বিবরণ ১*৪, ভাঁওয়ালের বিবরণ ১০৪, অষ্টগ্রামের বিবরণ ১০৫. 
বাণিয়াচঙ্জের বিবরণ ১০৬, রণ ভাওয়ালের বিবরণ ১১২, সরাইলের বিবরণ ১১৩, ভুলুয়া রাজ্যের 
বিবরণ ১১৭, বারাহী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ১২১, ঈশা খাঁ মসনদআলা ১২৮, সরাইলের ঈশা খী ৯৬২, 
ত্রিপুরার প্রভাব ১৩৬৪ Gl ৰ Fe PE 

বারাহী বিগ্রহ । 

বারাহী ৪ মারিচী মৃত্তি অভিন্ন ১৩৫, পুরাণ ও তন্তরে বারাহী বিগ্রহ ১৩৫, ভুলুয়ার 
বারাহী মূর্তির বিবরণ ১৩৬, নান! দেশ হইতে বারাহী মূর্তির আবিষ্কার ১৩১, ভুলুয়ার বারাষী 
মূর্তির ৪ বৌদ্ধগণের মারিচী মুন্তির ধান মন্ত্র ১৩৭, ES তত ১৩৫--১৩৮ 


ভুলুয়া বিজয়। 


ত্রিপুরার সহিত ভূপুয়া রাজের প্রতিযোগীতা রক্ষার চেষ্টা ১০৮, ত্রিপুরার সামস্তগণ 
মধ্যে ভুলুয়া রাজের প্রাধান্য ১৩৮, মহারাজ ধন্তমাণিক্য ও ভুলুয়া রাগ ১৩৮, দেবমাণিক্য ও ভুলুয়। 
পতি ১৩৮, উদরমাণিকোর শাসন কালে ভুলুয়া রাঙ্ের অবাধ্য তা ১৬৯, অমরমাণিক) ও ভুলুয়া 
পতি ১৪০, অমরমাণিক্যের প্রতিদ্বন্থী ভুলুয়! রাজের নাম ১৪১, ভুলুয়া রাজের অবাধ্যতা ও 
অমরমাণিক। কর্তৃক ভুলুয়া আক্রমণ ১৪০, ভুলুয়া বিজয় ও লুণ্ঠন ১৪৩, অমরমাণিকা ও বাকলা 
রাঞ্য ১৪৪, কড়িমুদ্রা প্রচলিত থাকিবার প্রমাণ ১৪৫. “চৌধুরীর লড়াই’ নামক প্রদিদ্ধ ঘটনার 
কারণ ১৪৬, ভুলুগ যুদ্ধে নিহত রামরাম চক্রবর্তীর বিবরণ ১৪৭, -:- ₹.. ১৬৮-১৪৮ 


Ll 


১% 


তরপ ও ্রীহষ্র বিজয়। 


তরপের শাসনকর্তা অমরসাগর খনন কাঁধ্যে সাহাষা না করায় অমরমাণিক্যের গোঁধ ১৪৯, 
তরপের প্রাচীন বিবরণ ১৪৯, মহার!= অমরমাণিকা কর্তৃক তরপ আক্রমণ ও বিজয় ১৫২, 
তরপ অভিযানে নিয়োজিত নৈস্তাধাক্ষগণ ১৫২ ks আক্রমণ ও বিজয় ১৫৩, অমরমাণিকোর 
গুহ বিজয়ের নিদর্শন সুচক মুদ্রা ১৫৪, - চে ১৪৮১৫ 


চি জীন 


বৈবাহিক বিবরণ ১৫৫, প্রাচীন পদ্ধতি রক্ষার চেষ্টা ১৫৫, বহু 'বধাহ ১৫৬, মৃত রাজার 
অস্তোর্টিকিয়া সম্পাদন ১৫৭, সহমরণ প্রথা ১৫৮, যুবরাজ উপাধি প্রচলন ১৫-, রাঁজকুমারগণের 
ঠাকুৰ উপাধি ১৫৯, সাহিত্যান্থুরাগ ১৫৯, ye ১৫৫১৫৯ 


ধর্মমত ও ধৰ্ম্মাচরণ। 


সাধারণ কথা ১৫৯, ধর্মমত ১৬০, জলাশয় প্রতিষ্ঠা ১৬০, জলাশয়ের পর্য্যায় ও প্রকার 
ভেদ ১৬০, জলাশয় খনন ও উৎসর্গ ফল ১৬৯, ত্রিপুর রাজন্তবর্গ কর্তৃক জলাশয় প্রতিষ্ঠা ১৬১, 
দেবায়তন ও দেবতা প্রতিষ্ঠা ১৬২, শাস্ত্রীয় মত ১৬২, ত্রিপুরেশ্বরগণের কার্য্য ১৬১. মঙ্গারাজ অমর 
মাণিকোর স্থাপিত মঠ ও বিগ্রহ ১৬৯, অমরপুরে রাজধানী স্থাপন ১৬৩, মঙ্গলচণ্ডী বিগ্রহ ১৬৩, 
মহারাজ রাজধরযাণিকোর প্রতিষ্ঠিত মঠ ও বিগ্রহ ১৬৩, মহারাজ অমরমাণিক্যের কার্ধা ১৬৩, 
মহারাজ কল্যাণমাণিকোর কার্ধ্য ১৯৪, উদয়পুরের ভৈরব লিঙ্গ ১৭০, কসবার পয়কালীর 
মন্দির ১৭১, অন্যবিধ পূণাজনক কার্ধয ১৭৪. তীর্থ ভ্রনণ ১৭৫, নু ce ১৫৯-১৭৫ 


সামরিক বল ও সমর বিবরণ। 


শৈন্ত সংখ্যা ১৭৫, সৈন্যের শ্রেণী বিভাগ ১৭৫, সৈন্াধ্যক্ষের উপাধি ১৭১, সেণাপঠিগণের 
কার্য্যদক্ষত! দ্বারা লব্ধ উপাধি ১৭৬, যুদ্ধান্ত্র ১৭৬, যুদ্ধযান ১৭৬, রণবাদ্য ১৭৬, ব্যুহ রচনা ১৭৭, 
দুর্গ ও সেনা নিবাস ১৭৭, দুর্গ ও সেনানিবাসের স্থান নির্ণয় ১৭৭, রাজা ও রাজকুমারগণের 
ুদ্ধযাত্রা ১৭৭, রাজ! ও র৷জকুম।রগণের শৌর্য্য ১৭৭, অভিযান ও সমর ১৭৭, ভুলুয়া অভিযান ১৭৭, 
ভুলুয়া বিজয় ১৭৮, তরপের যুদ্ধ ১৭৮, তরপ যুদ্ধের কারণ ১৭৮, শ্রীহট্রবিজয় ১৭৪, শ্রীহট্ট আঁ রুমণের 
কারণ ১৭৯, সরাইল অভিযান ১৮-, রলাঙ্গের যুদ্ধ ১৮০, রনাঙ্গ অভিযান ১৮০. উড়িয়া রাজার 
বিবরণ ১৮১, আরাকান রাজের চট্টগ্রাম আক্রমণ ১৮৩, চট্রগ্রাম যুদ্ধে ত্রিপুরার পরাজয় ১৮৪, মঘ 
কর্তৃক উদয়পুর রাজধানী অধিকার ও লুষ্ঠন ১৮৬, মহারাজ অমরমাণিক্যের পলায়ন ১৮৬, বঙ্গেশ্বর 
কর্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ ১৮৭, দ্বিতীয় বার ভুলুয়া বিজয় ১৮৭, বঙ্গেশ্বর কর্তৃক পুনরাক্রমণ ১৮৮, 
মহ্থারাঞ্জ কলাণমাণিক্যের শাসনকাল ১৮৮, বাঞ্গাদী সৈন্য ১৮৯, সাধারণ কথা ১৮৯, জিপুরাঁর 
বাঙ্গালী সৈন্ত ১৮৯, সৈনিকদলের বিশ্বাসঘাতকতা ১৯০, পাঠান সৈন্য ১৯০, মহারাজ 
অমরমাণিক্যের শাসনকাল ১৯১, ফিরিঙ্গী সৈন্য ১৯১, তা ১৭৫--১৯২ 


এডি 


রাজধানী প্রতিষ্ঠা ১৯২, অনরপুরে রাজধানী ৯৯২, রাতা ছড়ায় রাজধানা ১৯০, 
কল্যাণপুরে রাজধানী ১৯৬, তত রঃ বি ১৯২৩-১৯৭ 


১৩০ 


রাজ দরবার । 
দরবারের গঠন প্রশালী ১৯৭, দরবারের কার্য্য ১৯৭) ১৯৭ 
শাসনতন্ত্র ও শাসন প্রণালী । 
শাসনতন্ত্র ১৯৭, শাসন প্রণালী ১৯৭, চর নিয়োগ ১৯৮ রাজকর ২০১, ১৯৭--২৯২ 
রাজা ও রাজ্যের অবস্থা। 


মহারাজ অমরমাঁণিক্যের পূর্ব বিবরণ ২০২, মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকাল ২৯৬, 
মহারাজ রাজধরমীণিক্যের শাসনকাল ২১২, মহারাজ যশোধর মাণিক্যের শাদনকাল ২১৩, 
ত্রিপুরায় মোগল শীনন ২১৭, মোগল মসজিদ ২১৭, বদর মোকাম ২১৮, মোগলগণের উদয়পুর 
ত্যাগ ২১৮, মহারাজ কল্যাণমাঁণিক্র পরিচয় ২৯৮, ফলাণমাণিকোর শাসনকাল ২২৯ 
রাজা ও রাণীর ওঁদাধ্য ২২৫, সামাজিক অবস্থা ২২৬, সুরার পুভাব ২২৯ ভুতের উপদ্রব ২২৭ 
মুদ্রা ২২৮, কড়ি মুদ্রা ১২৮, রাজের বিশেষত্ব ২২৯, ২০২-২২৯ 

রাজগণের কাল নির্ণয়। 

মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকাল ২২৯, মহারাজ রাজধর মাণিক্যের রাজত্বকাল 
২৩৪, মহারাজ যশোধর মাণিক্যের রাজত্বকাল ২৩৫, মোগল শাসনকাল ২৩৭, মহারাজ কল্যাণ 
মাণিকোর শীদনকাঁল ২৩৭, ঝাঁজগণের শাসনকালের তালিকা ২৪১, :-: * ২২৯--২৪১ 


কুলকুমারী। 


স্থানাদির ফুবকুমারী নামোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান ২৪৯, রাজবস্তার নাম 
ফুলকুমারী ২৪২, ফুলকুমারীর পতির কার্য ২৪২, ফুলকুমারীর পরিণাম ২৪৩, ... ২৪১--২৪৪ 


হত্তী বিজ্ঞান। 
হস্তীর লক্ষণ ২৪৪, মন্তক ২৪৪, তালু বা টাক্রা ২৪৪, চক্ষু ২৪৫, দন্ত ২৪৫, পৃষ্ঠ ২৪৬, 
উদর ২৪৬, নখ ২৪৭, দোম বা লাঙ্গুলের অগ্রভাগ ২৪৭, বর্ণ ২৪৭, গজমুক্তা ২৪৭, মুক্তা 
পরীক্ষা ২৪৯, হন্তীর উপকারিত! ২৫০, হস্তী ধৃত ২৫১, মেলা খেদা ২৫১, খেদার কর্মচারী 
গণ ২৫২, পাঞ্জালীর কাঁধ্য ২৫৩, পাত বেড় ২৫৪, কোঠ বা গড় নির্মাণ ২৫৮, হস্তী খেদান ২৬০, 
হস্তা বন্ধন ২৬৩, বাংড়ি খেদা ২৬৬, বাংড়ির দ্বিতীয় গ্রপানী ২৬৭, ফাশী শিকার ২৬৭, পরতালা 
শিকার ২৬৭, ফাঁদ শিকার ২৬৮, সাইস্তা কাধ্য ২২৯, হস্তী পালন ২৭১, হস্তী চিকিৎসা ২৭৩, 
২৪৪---২৭৯ 

বার বাঙ্গালা। 

রাজমালায় বার বাঙ্গালার উল্লেখ ২৭৯, বারভুঞা শাঁদনের প্রাচীনত্ব ও প্রভাব ২৮০, 
বারভুঞার নামের তালিকা ২৮৩, ঈশ। খা মসনদআলী ২৮৪, প্রতাপাদিত্য ২৮৪, চাদরায় ও 
বেদার রায় ২৯৩, কন্দর্প' রায় ও রামচন্দ্র রায় ২৯৪, লক্ষ্মণমাণিক্য ২৯৪, মুকুন্দরাম রায় ২৯৪, 
ফজণগালী ও চাঁদগাজী ২৯৫, হাঁমির মল্ল বা বার হান্বির ২৯৫, কংশ নারায়ণ ২৯৭, 


রামক্ষ্ণ ২৯৮, গীতাম্বর ও নীলাম্বর ২৯৯, ঈশা খা লোহানী ও ওস্মান খা! ২৯৯, শেষ কথ! ৩০০, 
২৭৯-৩৪২ 
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রাজধর্ম্ম। 
রাজমালায় রাজধর্ম্মের উল্লেখ ৩০২, মানব ধর্ম্মশান্দে রাজধর্ম্মের কথা ৩০২, রাজধর্্ী 
দরঘ্বন্ধীয় শাস্ত্র বাক্যের অনুবাদ ৩১৫, *- ৪ ন্‌ ১১ ৩০৯৩৩ 
সামুদ্রিক বিবরণ এ Sg ই ই ip ৩৩২ - ৩:৭ 

ত্রিপুরার সামন্তগণ। 
তুলুমা রাজ ৩৩৭, সরাইলের অধিপতি ৩৩৮, তরপের অধিপতি ৩৩৮, গৌড় বাঁ 
জ্ীহট্ট ৩৩৯, ইটা রাজ্যের অধিপতি ৩৪০, - তত ৩৩৭--৩৪৪ 
সাঙ্গমালা তৃতীয় লহরে উল্লিখিত ব্যকিগণের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়... ৩৪৪-_-৩৫৫ 
শঁজমালা তৃতীয় লহরে উল্লিখিত স্থানের নম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ ০০ ৩৫৬-৩৮২ 
চিত্র-সূচী । 
১  গ্রীগ্ীচন্্রমা দেব ::: ::. মুখপত্র । ১৫| অমর মাণিকোর প্রাপাদ ::- ১৯২ 
২। স্বর্গীয় মহারাজ বীরেন্্রকিশোর মাণিক্য ১৬ অমরপুরের দুর্গ 4১৪৩ 
বাহাছুর*. ** " সুখগত্র। ১৭। কারুকার্য্য খচিত শিলাস্তন্ত ১৪৩ 
৩। কর্ণকুলী নদীর একাংশ ::: ২৮ ১৮। রাতছড়ায় প্রাপ্ত ত্রিপদীদ্ন ১৪৪ 
ই। মহারাজ রাজধর মাণিক্যের বিযুদদির ১৯। মোগল মদজিদ্র :.- 7, ২১৭ 
৫; মহারাজ কল্যাণ মানিকোর মিত 0, র্দরঃনো কাম 58 ২ 
মন্দির সমূহ ** ৭৫ ২১। রাজ মুদ্রার প্রতিকৃতি :.. ২৩৮ 
৬1 সিদ্ধান্ত বাগীশের লব্ধ তাত্রশামন ৮৪ ২২। গজদন্তের আদর্শ. ২৪৫ 
এ । রাজাঁবাভীর মঠ *'*. *" ৯৬ ২৩। গজদন্তের কারুশিল্পের আদর্শ ২৪৩ 
৮1. অমর মাণিক্যের গরীহট্ট বিজয়ের নিদর্শন- ২৪! গজপৃষ্ঠের আদর্শ ***  ৮** ২৪৬ 
সুচক মুদ্রা তত ১৫৪ ২৫1 হস্তীর দোষ ( গুনের পাতা 
81 মঙ্গলচণ্ডী বিগ্রহ ''* ত০ ১৬৩ আদর্শ --- - ২৪৭ 
৯০1 কালীর মন্দির_কল্যাণগুর ১৬৩ ২৬। হ্তীখেদার পাঁভবেড় ৮ ২৫৫ 
১১। উক্ত মন্দিরের ভগ্স্তুপ ও টানীদ্ ১৬৬ ২৭। গাতবেড় রক্ষার প্রণালী -* ২৫৬ 
১২। মহাদেব বাড়ীর দিংহদ্বার ও শিলালিগি ২৮। হস্তী আবন্ধের কোঠ * ২৫৮ 
১৬৭ ২৯। হস্তী খেদাইর! কোঁঠে নেওয়ার চিত্র 
5৩। উদয়পূরের মহাদেব, মন্দির ও শিলালিপি ২৬৩ 
১৬৮ ৩০। হস্তী নহয় বার কালের কতিপর 
৯৪ কমবাঁর ৬জয়কাণীর মন্দির. ১৭০ চিত্র ০531 
মানচিত্র। 


১: বাজমালা তৃতীয় লহরের নমশাদরিক ত্রিপুরা রাজ্যের মানচিত্র টা te 
£1 6টভানিয়ারের ভ্রণ বৃত্তান্ত সংযোজিত উত্তরাপথের চিত্র BD চা 


০-৭3 শম এপাশ 


(জ্ভত্ভীষ্স ভল্ল 0) 


পাস 


বিষয়_অমরমাণিক্য হইতে কল্যাণমাণিক্য পর্য্যন্ত বিবরণ। 
বক্তা__পণ্ডিত-প্রবর গঙ্গার সিদ্ধান্তবাণীশ। 

শ্রোতা--মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ও মহারাজ রামদেবমাণিক্য। 
রচনাকাল-_খুঃ. সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ। 


ও সরুশ্ব ত্য নমঃ। 


পলম 0 ও ——— 


(ভতীস্ম লহৰ) £ 
মজলাচরণ। 
বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। 


আদাবস্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীরতে ॥ 


প্রস্তাবন। । 

শ্রীলগ্রীগোবিন্দমাণিক্য পুণ্যবান অতি। 
তাহাঁন তনয় রামমাণিক্য নৃপতি ॥ 
দিদ্ধান্তবাগীশ (১) দ্বার পণ্ডিত পুরাতন । 
তাহানে সম্বোধি রাজা বলিল তখন ॥ 
জয়মাণিক্যাবধি পূৰ্বৰ রাজ! যত। 
বংশ শ্রেণী রাজমালা৷ আছয়ে লিখিত ॥ 
তার পরে যত রাজ! হৈছে ত্রিপুরাতে । 
তা সবার কি বা কীর্তি কহত আমাতে ॥ 
সিদ্ধান্তবাগীশ কহে কর অবধান। 
যাহ! দেখি শুনিয়াছি বলিব আখ্যান ॥ 


(১) দিদ্ধাস্তৰাগীশের পরিচয় পরবর্তী টীকায় পাওয়া বাইবে। 


অমরমাণিক্য খণ্ড । 


অত্বমাণিক্য রাজ! বধিল যখন ৷ (১) 
অমরমাণিক্য রাজা বৈসে সিংহাসন ॥ 
অমরাবতী মহাদেবী সতী পতিমতি। 
তান গর্তে চারি পুত্র যোগ্যবান অতি ॥ 
রাজছুল্লভি নারায়ণ, রাজধর ধীর। 
অমরছুল্লভ নারায়ণ, যুঝার নিংহ বীর ॥ 
চারি পুন্র নৃপতির পদবি নারায়ণ। 
সিংহাসনে বসে রাজা অতি হুশোভন ॥ 
পাত্র স্নিত্র মন্ত্রিগণ রহে আগুনারি ৷ 
দুই পার্শ্বে সৈন্য সেনা রহে অস্ত্রধারী ॥ 
চতুর্দশ দেব বরে ত্রিপুরার রাজ! । 
রাজা হৈয়! ধর্দ্টে চলে তাকে সহে প্রজা ॥ 
অমরমাণিক্য রাজ! ছিল্‌ পুণ্যবান। 
অমর সাগর খনিবারে করে অনুষ্ঠান ॥ 
রাজদুর্লভাদি পুত্র ছিল বর্তমান । 
মন্ত্রির্গ বিরাজিত (২) আদেশ দেই স্থান ॥ 
অমর সাগর দীঘী বিস্তার করিয়|। 
খনাইর বঙ্গদেশী দাড়ি (৩) সব দিয়! ॥ 


(১) জয়মাণিক্যকে বধ করিয়া! অমরনাণিক্য রাজা হবার 7 বিবরণ দ্বিতীয় ও লহরে, 


রষ্টব্য। 

(২ মন্তীর্ম বিরাজিত__গ্াচীনকালে রাজগণ নন্ীদিগকে লইনা প্রকাশ দরবারে 
রাজকাঁধ্য সম্পাদন করিতেন। ত্রিপুরার সনন্দ ও তাত্রশাসন গ্রন্থতিতে পকারকবর্গ 
বিরাজতে” বা “কারকনবর্গ বিরাজতে” বাক্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার অর্থ" ম্ীবর্গ 
বিরাজিত।৮ বর্তমানকালে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যে “মন্ত্রী সভাধিটি ৬? (Viceroy in Council ) 
শব্দ ব্যবহার করেন, ইহা উক্ত শব্দেরই অনুরূপ । 

(৩) দাড়ি--মৃত্তিকা খননের লোকগণ দাড়ি ও তাঁহাদের সরদারগণ মাঁঝি নামে অভিহিত 
হইত। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী প্রতি অঞ্চলে এখনও ‘মাঝি’ শঙ্ের ব্যবহার আছে। 


হর] অনরদাণিক্য যণ্ড। নি 


| রাজার আদেশ পাইয়। মন্ত্রিবর্গ কত। 
দীঘিক! খননে দাড়ি লিখিল সন্মত ॥ (১) 
ত্রিপুর! রাজার আমল বঙ্গদেশ যত! 
সব জমিদার 
দেই মত দাঁড়ি নব আসিল তখন । 
- অমর সাগর দীঘী, (২) খনিতে আরম্তন ॥ 
র দিন অনরমাণিক্য রাজ! বলে। 
দীঘিক! খনিতে দাঁড়ি কেব| কত দিলে ॥ 
স্থবৃদ্ধি নারায়ণ হরিশ্চন্দ্র তনয়। 
নৃপতিকে সম্বোধিয়া কহিছে নিণয় ॥ 
বিক্রমপুর জমিদার চান্দরায় নাৰ । 
সাত শত দাড়ি দিছে কাৰ্য্য অনুপাম ॥ 
বাকলার বন দিছে সপ্তশত জন । 
সলৈ গোয়াল পাড়া গাজি সপ্তশত জন ॥ 
ভাওয়ালিয়া জমিদার দিছে হাজার জন । 
অষ্ট গ্রামে দিছে দাড়ি পঞ্চশত জন ॥ * 
বানিয়াচুঙ্গের দাড়ি আর পঞ্চশত | 
রণ ভাওয়াল দাড়ি সহত্র সনমত ॥ 
] সরাইল ইছাখায় দিল সহস্র জন। 
| ভুলুয়! দিয়াছে দাড়ি হাজার আপন ॥ 


(১) দীর্ঘিক! খননের দাড়ি (কুলি) প্রেরণ পক্ষে সম্মতি জানাইবার নিমিত্ত অর্থাৎ কুলি 
(প্রেরণ অন্ত সকলকে পত্র লিখা হইল। 

(২) অমর সাগর্‌-_এই বিস্তীর্ণ জলাশয় উদয়পুরে অবস্থিত। ইহা মহারাজ অমরমানিক্যের 
সযুজ্জল কীর্তি। অমরপুরেও ইহার খনিত এক সাগর আছে। 

* পাঠান্তর__অষ্টগ্রীম দিছে দাড়ি সপ্ত শ তখন ॥ এই পাঠ বিশুদ্ধ নহে। মোট অঙ্কের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, এখানে “পঞ্চশত” বাক্যই অত্রান্ত । প্রাচীন রাজমাঁলায়ও 
তাহাই লিখিত আছে, যথা ;_ 

রা “আইনে দিছিলেক পঞ্চশত পন্তি 


৪ রাজনাব1। [কৃতী 


সপ্ত হাজার এক শত দাঁড়ির নিকাশ । 

কষিচন্্র পুত্রে (১) কহে স্ববুদ্ধি বিশ্বাস ॥ 

কেহ ভয়ে বেহ্‌ শ্রীতে কেহ নাগ্ে দিল। 

বার বাঙ্গালা (২) দিছে তরপে (৩) না দিল ॥ 
এ কথা গুনিয়া রাজা বড় ক্রোধ হৈল। 

রাজ্যের নিকটে রাজ্য আম! গ্লানি কৈল (8) & 

রাজধর রাজপুজ যুদ্ধে নিযুজিল । 

বাইশ সহস্র সেন! তান সঙ্গে দিল ॥ 

জিকুয়| গ্রামেতে সৈন্য কোঠ বান্ধি রৈল। 

মুছে লক্ষর সৈদ্ধিরাম তাতে ধর। গেল ॥ 

পিতা পুর ছুই জন পিগ্ররে ভরিয! | (৫) 

উদয়পুরে লৈয়৷ গেল ত্বরিত করিয়া ॥ 

চন্দ্রদর্প নারায়ণ, চন্দ্রসিংহ আর । 

ছত্রজিত নাজির, সমর ভীম যার ॥ 

সৌররাষ্ট্র নারায়ণ রখে- একা! গণি । 

অমর প্রতাপ নারায়ণ খড়েতে বাখানি ॥ 


(১) স্থবুদ্ধি নারায়ণকে পুর্ব পৃষ্ঠায় ‘হরিশ্চন্্র তনয়’ ও এ স্থলে ‘কবিচন্রের পুত বলা 
হইয়াছে। এতন্থারা সুবুদ্ধির পিতার প্রক্কত নাম নির্ণর পক্ষে সন্দেহ হইতে পারে। হরিশ্চন্ের 
“কবিচন্দ্র' উপাধি ছিল, প্রাচীন রাজমালা আলোচনা করিলে ইহ! বুঝা! যায়। উক্ত পুথিতে, 
লিখিত আছে ১ 


“সুবুদ্ধি নারায্নণ সে যে বিশ্বাস প্রধান । 
সর্ব শান্ত বিশারদ দশ অবধান ॥ 
অনর্গল কৰি হরিশ্চজ্দ্ের নন্দন । 
কহিবারে লাগিল দাড়ির বিবরণ ॥৮ 
(২) বার বাঙালা_বার ভূঞা কর্তৃক শাসিত বঙ্গদেশের বার বিভাগ । 
0 তরপ হের অন্ততূক্ত একটা পরগ' চীন কালে ইহ! একটা শ্বতঙ্ক 
ভে) কৈল--কবিল। 
৫) প্রতিপক্ষ ধৃত হইলে তাহাকে গিঞ্জরাবদ্ধাবস্ধায় রাদরবারে উপস্থিত করিবার নিয়ম 
ছিল, ইহা রাজমালা৷ দ্বিতীয় লহরেও পাওয়া গিয়াছে । 


বহর] অমরমাণিক্য খণ্ড । ৫ 


রণগিরি নারায়ণ অশেষ প্রতাপ । 

রণভীম নারায়ণ শত্রুর সন্ভাপ ॥ 

রণযুঝার নারায়ণ রণে মহাবীর । 

বীরঝম্প নারায়ণ বিক্রম il 
জঝম্প,নারারণ থাকে,সাবহিত। 

ক পুত্র বীরদর্প করেন, বিহিত ॥ 

মৈম্থ সমে চলিলেক অর্জুন নারারণ। 

হরিচক্র নার'রণ বিক্রম পরাণ ॥ 

গজসিংহ নারায়ণ সিংহ পরাক্রম | 

ত্রিবিক্রম নারায়ণ রণে করে শরম ॥ 

প্রতাপ, সিংহ নারায়ণ বীর আগুসারি। 

শক্রমর্দন নারায়ণ বিক্রমে কেশরী ॥ 

চন্দ্ৰহাস নারায়ণ দেখিতে সুন্দর । 

সুপ্রতাপ নারায়ণ দর্প বহুত ॥ 

হিঙ্কুল নারায়ণ হৈতন নাম আর । 

রণসিংহ নারায়ণ রণে শোভা যার ॥ 

আশাবন্ত নারায়ণ বীরসিংহ সার। 

সমর বীর নারায়ণ প্রতাপ অপার ॥ 

এই সব সেনাপতি রণে বিচক্ষণ। 

যার ভয়ে কম্পে নিত্য বঙ্গ সেনাগণ (১) ॥ 

ইত্যাদি করিয়া তারা শত সেনাপতি । 

ত্রিপুরের সৈন্য চলে রাজধর সঙ্গতি ॥ 

বাঙ্গালীর সেনাপতি আর কত জন। 

তাহাতে প্রধান চলে প্রতাপ নারায়ণ ॥ 

ছুই হাজার ঢালি চলে নুপুর পরিয়া। 

জাঠি খড়গ চৰ্ম্ম ধারী ধনুর্ববাগ লৈয়া! ॥ 


(১) এই সময়ও ত্রিপুরার দোর্দগু প্রতাপ ছিল। বঙ্ধে্বরের সহিত সমর ক্ষেত্রে: 
নিজে সিন পর বাহে 


রাইঈসালা। [তৃতীয় 


গরুড় নারায়ণে (১) করে গরুড়ের ব্যুহ । (২) 
রাজধর নারায়ণ সৈন্যের সনূহ ॥ 
গরুড়াকৃতি এক ব্যুহ নির্শ্মাইল। 

যেই স্থানে যেই যুদ্ধা সেই স্থানে দিল ॥ 
চগ্চু দেশেতে দিল এক সেনাগতি | 

ছুই সেনাপতি করে মন্তকেতে স্থিতি ॥ 
শ্রীঝ নিৰ্ম্মাইল তার শত সেনা দিয়।। 
উদর নির্ঘ্মাণ তাতে সৈন্য অপেক্ষিয়া ॥ 
হস্তী ঘোড়া সেই স্থানে দিলেক বিস্তর । 
দুই সেনাপতি তথ। রহে নিরন্তর ॥ 
তাহার সহিত সৈন্য রহিল নির্জনে । 
স্থানে স্থানে অশ্বগজ করিল সংস্থানে ॥ 


(১) এই সেনাপতি গরুড় ব্যুহ রচনায় পারদর্শী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় “গরুড় নারায়ণ” 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 
(২) রাজাদিগের যুদ্ধ কালে স্থানভেদে ও প্রয়োজনাহুলসারে সৈন্তের বিন্তাস করাকে ব্যুহ 
বলে। শ্ব রত্নাকরে লিখিত আছে ১ 
“সমগ্রন্ত তু গৈন্ন্ত বিন্তাসঃ স্থান ভেদতঃ 
ন ব্যুহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেযু পৃথিবীভুজাম্‌ 1” 
মহাভারত, অম্নিপুরাণ, শুক্র নীতি, নীতি ময়ুখ, কামন্যকীয় নীতি, মঙুসংহিতা প্রভৃতি 
নানা গ্রন্থে ব্যুহ রচনার বিবরণ লিখিত আছে। দণ্ড, ভোগ, নল, অসংহত, শকট, বরাহ, 
মকর, গরুড়, পদ্ম, বজ্র, হোল, সুচী, অর্দচন্দর, সর্বাতো ভদ্র প্রস্থৃতি বহুবিধ বাহের কথা উপরিউক্ত 
গন্ধ সমূহে পাওয়া যায়, এ স্থলে তাহার সম্যক আলোচনা! করা আসস্ভব। একমাত্র গরুড় ব্যৃহের 
কথাই বল! যাইতেছে। মনু সংহিতার মতে ;_ 
“দড ব্যুহেন তকমা যারাৎতু শকটেন বা। 
বরাহ মকরাভ্যাং বাঁ সথচী বা গরুড়েন বা॥ 
বত্তশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ ততো! বিস্তারয়েদ্বলম্‌। 
পয্মেন চৈব বুাছেন নিবিশেত সদ! স্বরমূ।” 
মন্ু-_৭1১৮৭-৮ 
অগ্রে ৰা পশ্চাতে ভয়ের কারণ থাকিলে গরুড় বু রচনা করা ব্যবস্থেয়। 
বৃহের মধ্যে বর্ণে গুড বাহের নামৌজেখ হইয়াছে। 
মহাভারত” ভীগ্ম পর্বের ৫৬ অধ্যায় আলোচনার জীন বান, দ্বিতীয় দিবসের কুরুঙ্গেত্ 
সমরে, বীরাএগণ্য ভীন্মদ্বেৰ গরড় বুহ রচনা করিয়াছিলেন 


যুদ্ধ যারা কালে 


লহর ] অমরমাণিক্য খণ্ড 


ছুই সেনাপতি ছুই পদের উপর । 
রাজধর সৈন্য সমে মাঝে শশধর ॥ 

এই ক্রমে চলিলেক শ্ৰীহট্ট যুদ্ধেতে । 
নৌকা পথে চলিলেক ইছ' খা সহিতে ॥ 
অমরমাণিক্য আজ্ঞা পাইয়| তখন। 

ইছ! খ সহিতে চলে বঙ্গ সেনাগণ ॥ 
সুরম! উজাইয়! নৌকা শ্রীহট্রেতে গেল। 
ফতে খাঁ পাঠান সঙ্গে পূর্বে যুদ্ধ দিল ॥ (১) 
পঞ্চশত ঘোটক সৈন্য পাঠান কর্কস। 
সমর বিজয়ি সৈন্য বান্ধিয়া তর্কশ (২) ॥ 
যুদ্ধ হেতু সৈগ্য সব সুর্মা পার হৈল। 
গোধারাণী গ্রামে গিয়া যুদ্ধ আরম্ভিল ॥ 
অঙ্প পাঠান সৈন্য ত্রিপুর বহুতর। 

হস্তী দিয়! পাঠান সৈন্য মারয়ে বিস্তর ॥ 
বান্তও নামে হস্তী মহা বেগবান । 

হস্তী বেগে শক্র সৈন্য গেল নানা স্থান ॥ 
ওঁরাজিত নারায়ণ জাতিয়ে ত্রিপুর । 
সেই গজ বন্ধে (৩) ছিল যেন মত্তশূর ॥ 


[on] 


(১) এই সময় সৈয়দ মুমার পুত্র লৈরদ আদম নামক জনৈক মুসলমান তরপের অধিপতি 
ছিলেন। তরপের শাসনকর্তাগণ দিল্লীর সম্রাটের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলেও সাক্ষাৎ ভাবে 
ইহারা ত্রিপুরেশ্বরের প্রভাব উপেক্ষ করিতে সক্ষম হন নাই। আদম অমর সাগর খননের নিমিত 
মঙ্ুর প্রদান না করায়, অমরদনিক্য ভরপ আক্রনণ করিয়াছিলেন। এই সময় সৈয়দ আদম 
উপায়াস্তর না দেখিয়া, শ্রীহট্টের পাঠান শাসনকর্তা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সুত্রে গাঠানের 
সহিত ত্রিপুরেশ্বরের যুদ্ধ হয়। তরিপুর-বাহিনী অল্লায়ানেই যুদ্ধ জয় এবং মুসলমান শাসনকর্তা 7 
ফতেখাকে বন্দী করিয়াছিলেন। এই সময় মুছে লঙ্কর ও দৈদ্ধিরাম নামক ছুই ব্যক্তিও ধৃত... 
হইয়াছিল। মুছে লক্কর সৈয়দ আদমের পুত্র বলিয়া বুঝা যায়; কারণ, আদম মুসলমান শীসনকর্তার 
শরণাপন্ন হইবার পর, ত্রিপুর-বাহিনী কর্তৃক তাঁহার পুত্র ধৃত হইয়াছিলেন, ইতিহাস আলোচনার 
ইহা জানা যাইতেছে। (কৈলান বাবুর সংগৃহীত রাজমালা--২য় ভা? ৬ষ্ঠ অঃ, ও ্রীহষ্টের 
ইতিবৃত্ত ২য় ভাঃ, ২য় খঃ, ৫ম আরব্য )। 

(২) তর্কশ_ছিন। 

(৩) কন্ধে-স্বন্ধে। 


৮ রাজ্মাল|। [সতী 


পঞ্চশত শোয়ার ছিল পাঠান দুর্ববার। 
তাহাকে টোয়ায় (১) হস্তী মারিতে শোয়ার ॥ 
চারি পার্শ্বে বেন্টিত যে পাঠান সত্তর ! 
তীরেতে সর্ববাঙ্গ ভেদে গঞ্জ কলেবর ॥ 
ত্রিপুর সেনায়ে যুদ্ধ দেখায় তাহায়। 

এক হস্তী করে রণ এঁরাবত (২) প্রায় ॥ 
তাজিতুরকি ঘোটক (৩) শোয়ারেরগণ। 
হস্তীকে বিস্ধিল তীরে সকলে তখন ॥ 
মাহুতের আঙ্গা জিরা (8) কবচ (৫) ভেদে তীরে) 
তিল মাত্র ছিদ্ৰ নাহি সকল শরীরে ॥ 

মধ্যাহ্ন সময়ে যুদ্ধ দুই দণ্ড ছিল। 

অমযুক্ত মাহুতের পিপানা জন্মিল ॥ 

হস্তী খাড়া করি কহে পাঠানের স্থান 

জল ভূষণ! বহু হৈছে স্থির নহে প্রাণ ॥ 
পাঠানে বলিল মাহুত মিল আম! স্থীন। 
মিলিলে জল দিব পাইবা সম্মান ॥ 

হস্তী বৈঠাইয়! মাহুত করে জল পাম। 
হন্ভীকে খাওয়ায় জল করিয়া সন্ধান ॥ 
মাহুতেরে এই লোভ দেখায় পাঠান। 

স্বর্ণ রজত বস্তু দেখায় বিদ্যমান ॥ 


(১) টোয়ায়__রোখায়, ধাবিত করে। 
(২) ই্রাবত-_এই হস্তী শ্বেতবর্ণ এষং চতুর বিশিষ্ট । সমুদ্র মন্থনে ইহার উৎপত্তি 
হইয়াছে। এই হস্তী দেবরাজ ইন্ড্রের বাহন । বিষ্ণু পুরাণে পাওয়া যায় 
“্ইত্যুক্ত। প্রযযৌ বিপ্রো দেবরাজোহপি তং পুনঃ। 
আরুহ্যৈরাবতং ব্রহ্মণ ! প্রধ্বাবমরাবতীম্‌ ॥" 
বিঞুপুরাণ--১/৯/২৫ 


৪) তাজিতুরকি বোটক-_তুর্ক দেশীয় বান ঘোটক্‌। 


(৪) আঙ্গা জির| ১ অঙ্গ রঙ্গিণী বা আংরাখা। যুদ্ধ কালে শরীর রক্গার্থ ব্যবহৃত জামা। 
(৫) কবচ ;_বৰ্মম। বৰ্ণ, রৌপ্য, তাত বিছা দৌহ দারা বর্ম নিম্মিত হইত, এবং যুদ্ধ 
কালে, অঙ্গ বক্ষার্থ ইহা ব্যবহৃত হইত । 


| a বহর] অনরমাণিক্য খণ্ড ই 


হস্তী সমে (১) মিলিলে সেই সব দিব। 
সকল প্রধান তোকে এখনে করিব ॥ 
এ বলিয়া পাঠান সব মাঁছুতকে বলে। 
জল পানে এরাজিতের শ্রম দুর হৈলে ॥ 
উলটিয়া হস্তী টোয়ায় পাঠানের উপর । 
al বেগেতে হস্তিনী যায় সৈন্যের ভিতর ॥ 
রাজধর নারায়ণ মাহুতের মাথে। 
ইনাম (২) বান্ধিয়া দিল সেই ত যুদ্ধেতে ॥ 
পরেতে পাঠান সভে একত্র হইয়া । 
চলনা নামেতে হস্তী সৈন্ত আগে গিয়া ॥ 
যুদ্ধ করে পাঠান সব সমর মাঁঝার। 
তাহ! দেখি ক্রোধ হয় রাজধর কুমার ॥ 
রাজধরে চন্দ্রবাণ (৩) লইল সত্বর। 
দশ চন্দ্রবাণ এড়ে (৪) পাঠান উপর ॥ 
চন্দ্রবাণ প্ৰজ্বলিত হুহুঙ্কারে যায়। 
দৈবগতি চন্দ্ৰবাণ পড়ে হস্তী গায় ॥ 
হস্তীয়ে চীৎকার দিয়! সৈন্য মধ্যে পড়ে । 
ভঙ্গ দিল পাঠান সৈন্য প্রাণ ভয় ভরে ॥ 
যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া গেল পাঠান সকল। 
স্থুরমা দক্ষিণ বন্দে (৫) রাজ সৈন্য বল॥ 
নেই স্থানে গড় বান্ধি রাঁজধর নারায়ণ। 
ভয়েতে পাঠান সৈন্য করিল মিলন ॥ 
ফতে খা সহিতে পাঠান শরণাগত হয়। 


(২) ইনাম--পুরস্ধার । 
(৩) চন্ত্রবাণ--চন্জ্াকৃতি ফলকবিশিষ্ট তীর ॥ 


| a - বাজমাল!। [তৃতীয় 
‘| 


তার পর রাজধর শ্রীহটেতে গেল। 
আদি নামে (১) এক 
গ্রীহট্টের মুনার! (২) উচ্চ অর্ধ ভাঙ্গা ছিল। 
জ্রীহট্ট বিজয়ী বলি মৌহর মারিল ॥ 
পনর শ চারি শাক পোহ মাস শেষে। 
মাঘের পনর দিনে ফতে থা লৈয়া আসে ॥ 
রাজধর চলিল দুলালী গ্রাম পথে। 

ইটা গ্রাম হৈয়া চলে উনকোটী তীৰ্থে ॥ (৩) 
স্থানদান করে তথা রাজধর নারায়ণ । 
উদয়পুর চলিলেক করি শুভক্ষণ ॥ 

দাঁত দিন হৈল পথে আইসে রাজধানী । 
ফতে খঁ৷ পাঠান সঙ্গে রাজধর আপনি ॥ 
ফতে খা রাজার সঙ্গে সাক্ষাত করিল। 
মহারাজ ফতে খাঁকে বহু আশ্বীসিল ॥ 
দয়ীবন্ত নারায়ণ রাজার জামাতা । 

তাঁর বামে ইছাখ্খাকে (8) বসাইল তথা ॥ 


(১) পাঠাস্তর--(ক) রাজধর নারায়ণ শ্রীহট্টেতে গেল ॥ 
আদি নাম পে দীঘী দিয়া হোম করাইল ॥ 
প্রাচীন রাজমালা। 
খে) রাজধর নারায়ণ শ্রীহট্টে গেল। 
আদি রাজধর নামে দীধিক। দিল ॥ 
রাজাবাবুর রাঁজমালা। 
এতদ্বারা জানা যাইতেছে, খনিত দীিকার “আদি রাজধর সাগর» নাম রাখা হইয়াছিল। 
এই জলাশয় অগ্ভাপি বিদ্ধমীন থাকিয়া সেনাপতি (পরে রাজা.) রাজধূরের বিজয় ঘোষণ) 
করিতেছে। 
(২) মুনার!-স্তম্ভ। 
(৩) উনকোটা তীর্থ__এই তীর্থ কৈলাসহর বিভাগে অবস্থিত। রাজমাল! প্রথম ও 
দ্বিতীয় লহরে ইহার বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 
9 পাঠান্তর --“গুভদ্বিনে মিলাইল ফতে খাঁ পাঠান। 
হস্তী ঘোড়া দিল রাজা রসিবারে স্থান ॥ : 
দয়াবন্ত নারারণ প্রধান জামাই । 
তার পাছে বনিবারে দিলেক দেখাই ॥ 


উপরের পাঠে যে “ইছা খাঁ” লিখিত হইয়াছে, তৎস্থলে' “ফতে খা” 
প্রমাদে রূপ ষটিয়াছে। ; ‘1 


তারে বি 


অমরদাণিব্য বড । Ee 


সেই কালেতে অশরমাণিক্য নৃপতি । 
বঙ্গের সকল প্রজা বশ হৈল অতি ॥ 
চৌদ্দ শ উনশত শকে অমর দেব রাজা । 


পনর শ শকে ভুলুয়। আমল করে মহাতেজা ॥ 
দুর্লভ নারায়ণ নাম সুর জমিদার । 

নৃপ মান্যে বসে সে যে ভুলুয়া মাঝার ॥ 
পূর্ব পুরুষ তার ত্রিপুর সঙ্গে মিলে। 

সেই নাহি মিলে উদয়মাণিক্য রাজ্যকালে ॥ 
উদয়মাণিক্য হৈল রাজবংশ বধি। 

ছুল্লভ নারায়ণ ন! মিলিল অহস্কারবাদী ॥ 
রাজবংশ মারিয়া তুমি উদয়মাণিক্য । 
আমিও ভুলুয়! রাজা তুমি সমকক্ষ ॥ 

দূত মুখে শুনি উদরমাধিক্য ক্রোধ হৈল। 


হ রাজনালা। চস 


বিজ্রয়মাণিক্য রাজার জমিদার আমি । 

সে রাজার বড়ুয়া হৈয়া রাজা হৈলা তুমি ॥ (১) 
তার পত্র সমে আসি কহিলেক দূত ॥ 

তাহ! শুনি নরপতি ক্রোধে অন্ভুত ॥ 

সেইক্ষণে আগ দিল সসৈগ্ঠে সাঁজিতে ॥ 
ছত্রিশ হাজার সৈন্য চলিল যুদ্ধেতে ॥ 

আঁপনে চলিল রাজ! চারি পুত্র সঙ্গে ॥ 

ভুলুয়। চলিল রাজা যুদ্ধে মনোরঙ্গে ॥ 

সিংহসরব নারায়ণ উজির প্রধান 
ছত্র নাজির নৃপ-শাল। জানেন সন্ধান ॥ 
শুভক্ষণে নরপতি চলিল যখন । 
যাইতে পথেতে নৃপে দেখিল স্বপন ॥ 
অভয় দেবীয়ে (২) স্বপদে নৃপতিকে কহে & 
দেবী পুজা! দিয়! যুদ্ধ জয় কর তাহে ॥ 


ভুলুয়া জি 84 যে 


নৃপতির মৈ 


এক দ্বিজ চড়ে-তার হন্তার উপর। 
দুর্লভ রায় জ্ঞানে মারে, মরে দ্বিজবর ॥ 


(১) পাঠাস্তর--“বিজয়মাণিক্যের জমিদার আমি। 
বড়ুয়া আছিলা তান আগনেহ তুমি” 
দেনাপতিগণের নানাবিধ উপাধির মধ্যে বড়রা” উপাধিও প্রচলিত ছিল। মহারাজ 
প্রথমতঃ সেনাপতি (বুয়া) পদে নিযুক্ত ছিলেন, পরে রাজত্ব লাভ করেন। 
(২) খণ্ডল পরগণার, অন্তর্গত শিলীয়া নদীর তীরে, অগ্তাপি অভয়| দেবী বিঃ 
আছেন। শিলনীয়ার উত্তরাংশ, এই দেবীর নামাুসাসে “অভয়া নদী” নাম লাভ করি 
উদয়পুর হইতে ভুলুয়া বাইবার পথপার্শ্বে এই দেবায়তন অবস্থিত। 


১০৩৪] অমরমাশিকা খণ্ড ৷ ১৩ 


আদেশিল ॥ 
গো মূল্য চারি পণ (২) ছাগ ছুই পণ । (৩) 
মনুষ্যের মূল্য হৈল এক এক কাহণ ॥ (8) 
শ্রীহট্ের সৈন্য যত সঙ্গে গিয়াছিল। 
লুঠের মনুষ্য নিতে মৃপে আদেশিল ॥ 
রাজার তনয় রাজছুল্লভি নারায়ণ ৷ (৫) 

॥ তার সঙ্গে সেনাপতি ছুল্লভি নারায়ণ ॥ 


(১) মহর্ষি অঙ্গিরার মতে প্রারশ্চিন্তের নিন নিখিতরপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়) 
“প্রায়ে নাম তপঃ প্রোক্তং চিতুং মি 
তপোনিশ্চয় সংুক্তং গ্ারশ্চিওমি 7 

প্রায়দ্‌ শব্দে তপ ও চিত্ত শব্দে নিচ বুঝায়। তগোনিশ্চরয়ূজ হইনে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত 
ধল! বায়। 

হারিতের মতে--“"প্রযতত্বাদ্থোপচিতমশুভং নাশযতীতি” অর্থাৎ শুদ্ধি, সঞ্চিত পাপ নাশ 
হয় বলিয়। প্রায়শ্চিত্ত নাম হইয়াছে। 

পাপের প্রকার ভেদে স্বতন্ স্বতন্র প্রায়ন্চিত্তের বিধান শান্তে পাওয়া বার। অনিচ্ছায় 
ক্ষত্রিয় কর্তৃক ্রহ্বধের প্রায়শ্চিত্ত স্বর্ণ ২৪ থা্ষিক ব্রত অথবা ৩৬৭টা ধেল্ুলান, এবং অসমর্থ 
পক্ষে ১০৮০ কাহণ কড়ি দান ব্যবন্থের। এই কার্য্যের দিশা ২০০ গৌ [হয ২** কাহণ কড়ি 


(২) চারি পণ--চারি আনা । বিশ গণ্ডা॥ এক পণ। এক পণ ও এক আনা সমান। 
ইহা কড়ি মুত্রা প্রচলিত থাকা কালের হিলাব। 
(৩) ছুই পণ_ছুই আনা। . (৪) এক কাহণ--যোল পণ বাঁ এক টাক।। 


). পাঠীস্তর__পপ্রধান তনয় রাজবল্লত নারায়ণ” 'রাজছুলভ' স্থলে 'রাজবন্লভ’ লিখিত 


] হন্ত বাজঘালা [ ষৃতীয় 
বহু সৈন্য সঙ্গে দিয়া থানা রাখে তথা । (১) 


ঘৃপতি ফিরিয়া আইসে রাঙ্গধানী যথা ॥ 
পনর শ শকে রসাগর আরমস্তন। 


তিন বর্ষে সাগর খনা! হৈল সমাপন ॥ 
যেই দিন নাগ যন্তি জলেতে গাড়িল। 
সেই দিনে নৃপতি সাগর উৎসগ্সিল ॥ 
তার পরে মহারাজ। ব্রাহ্মণ আনিয়া । 
ভূম্যাদি যোড়শ দান দিল উৎ্সগিয়। ॥ 
মহাঁবাক্য (২) করে রাজা জলাশয়ে গিয়া। 
প্রস্তরে নিম্মাইল মঠ ধর্ম্ম উদ্দেশিয়। | 
জগন্নাথ স্থাপিত করিল মেই মঠে। 
নৃত্য গীত মহোৎসব করে বন্থ ঠাটে ॥ 
চতুর্দশ গ্রাম ভূমি উৎসগিয়। দিল । 
তদবধি চৌদ্দগ্রাম (৩) নাম তার হৈল ॥ 
বার মাসে বার যাত্ঞ। করিল উৎসব। 
মাসে মাসে ভোজন করায় দ্বিজ সব ॥ 
ছুই শত ভট্টাচাৰ্য সভাতে । 
নানা শাস্ত্ৰ আলাপ ক তাতে ॥ 
তুলাপুরুষ করে? 


মহাদেবী ক {1 (8) 
অন্যান্য বহুবিধ দাম তাতে। 1 
.. পাপ পুণ্য সঙ্গে যায় রাজার মলেতে ॥ i 


(১) এই উক্তিদ্বার| বুঝা যায়, অমরমানিক্য বাকল! রাজ্যে খানা স্থাপন করিয়াছিলেন; 
ইহা ঠিক নহে। ভুলুয়াতে খানা বদান হইয়াছিল। পরবর্তী বর্ণনাদ্বারা ইহা স্প্ঠতর 
হইয়াছে ১ 

“তুলুয়ার থালাতে রাজছুল্ল ত ছিল। 
লোন! জনে ব্যান হর নৃপতি আনাইল।৮ 

(২) নহাবাক্য-_-গ্রতিষঠা ও দামাদি কার্যে উৎসর্গ বাক্য। মহাঁবাক্যের অন্ত অর্থও 
আছে, এ স্থলে তাহা প্রদান করা নিগুয়োজন। 

(৩) চৌদ্দগ্রাম একটা পরগণার পরিণত হইয়াছে। এই পরগণ! কুমিল্লানগরীর দক্ষিণদিকে 
দশ ক্রোশ দুরে অবস্থিত এবং ত্রিপুরেশ্বরের্ জনিনারীর অন্তর্ভুক্ত। 

(৪) সনিত্যার-- সমভিব্যাহার, এক সঙ্গে! 


হর] অমরসাণিক্য খণ্ড ke 


এই ভাঁৰি মহারাজা পুণ্যেতেহি মৃতি। 
ত্রিপুর বংশেতে জন্ম রাখিলেক খ্যাতি ॥ 

আর এক বর সেসময়? 
বাঁজপুজ রাঁজবল্লভের ব্যাম হয় ॥ (১) 
তলা 

লোনা জলে ব্যাগ হয় নৃপতি আনাইল 4 
যশোধর নারায়ণ থানাতে রাখিল। 
তাঁর সঙ্গে রণছুল্পভি রাজপুন্র ছিল ॥ 

তার কত দিন পর বঙ্গেতে উৎপাত! 
দিল্লীর উমরা (২) সৈন্য আইসে অকস্মাৎ 4 
ভঙ্গ দিল ইছা খা সরাইল হুইতে। 
নৃপতি সাক্ষাতে আইসে মেহারকুল পথে সন 
শুভদিনে ইছা খাঁয়ে মিলে নৃপ স্থান। 
যোড় হস্তে কহিলেক রাজ! বিদ্যমান ॥ 
দিল্লীর উর! যত ঘযরাইল আইসে। 
রাজ সৈন্য দিয়া রক্ষা করহ বিশেষে ॥ 
ইছা খাঁর কাকু বাক্য শুনিয়! নৃপতি। 
তাহার বাক্যেতে স্নেহ জন্মিলেক অতি & 
ইছা খাঁয় চাহে ফৌজ (৩) নৃপতির স্থান $ 
মন্ত্রী সবে না কহে যে রাজা বিদ্যমান ॥ 
স্বভাবে বাঙ্গালী জাতি আপ্ত কর্মে দৃঢ়। 
রাজা রাণী প্রতি ভক্তি করিলেক বড় ॥ 
তাজ খাঁ বাজ খা নামে দুই সরদার । 
র স্থানে ইছ! খায় জিজ্ঞাসে বিচার ॥. 


২) উদর।_খনী, হলে হট অধীনস্থ ওমরাহগণের নৈস্তকে বুঝান হইয়াছে। 
ওমরাহগণ সম্রাটের সাহাধ্যার্থ সৈন্যদল গঠন এবং রক্ষা করিতেন। প্রয়োজন মতে তাহাদিগকে 
নম্াটের কাৰ্য্যে নিয়োগ করিতে বাধ্য থাকিতেন। এই সৈন্য দলের ব্যয় নির্ববাহার্থ ওমরাহগণ 
01117171777 


৯৯ বাঁজসাঁলা . [ছহীয 


কি মতে পাইব আসি রাজ সৈত্তাগণ। 
কি মতে দেশেতে আমি বাইব এখন ॥ 


শ্যগণ ॥ 
ইছা খায়ে সেই কালে মনে বিবেচিল। 
অহারাণী প্রতি সেই শাহ্‌ সন্বোধিল ॥ 
স্বামী স্তন ধৌত জল ইছা খা খাইল। 
সাজ রাণী পুত্র তুল্য তাকে দেহ কৈল ॥ 
সেই কারণ হৈল ইছা খীর তরে। 
ইছা ধা মচলন্দানি (১) খ্যাতি দিল পরে ॥ 
ইছা খাঁর প্রতি রাণী রাজাতে কহিল। 
মহারাজা সৈন্য দিতে তাকে আদেশিল ॥ 
পঞ্চ হস্তী দশ ঘোড়া পঞ্চ বস্তু (২) দিল। 
ইছা খাঁ মচলন্দানি ইনাম পাইল ॥ 
বায়ান্ন হাজার সৈন্য ইছা খা সন্দে আর । 
সিংহ সরব উজির সঙ্গে সৈন্য সমিভ্যার ॥ 
তদবধি ইছ খাঁর মচলন্দানি খ্যাতি। 
সৈন্য সমে বিদায় হৈয়া গেল শীভ্ৰগতি ॥ 
সরাইলে গিয়া সৈন্য রহিল তখন । 
বঙ্গ সৈন্য তত্ব পাইয়া ভঙ্গ দেইক্ষণ॥ 
এই বার্তা নৃপতিকে লিখে ইছ! খায়। 
মহারাজা তুষ্ট হৈল এই যে বার্তায় ॥ 
তাঁর পরে আর ছিল বিধির লিখন। 
রাজপুল মৃত্যু রাজবল্লভ নারায়ণ ॥ ভা 


(১) মটলন্দানি_ ইহা মুসলমান শামনকালের প্রচলিত উপাধি। সাধারণতঃ শাসনকর্তা 
দিগকে এই উপাধি প্রদান করা হইত। বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকগণের মধ্য ঈশা খ। মচঅন্দানি 
উপাধি লাভ করিক্নাছিলেন। তৎকালে ত্রিপুর রাজেও এই উপাধির প্রচলন হইয়াছিল। 
ইহা যে সুযলমানের অঙ্গকরণ ভাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। 

হে) পঞ্চ বন্ত-_পাঁচ কাপ্ড়া) মুদলনান প্রাধান্য মায়ে (১) পাগড়ি, (২) চাপকান বা 
আচ্কান, (ও) সরিষা, (৪) ইদার বা পায়জামা, (৫) রুমান এই পঞ্চ বস্ত্র খেলাত দেওয়া হইত । 


জহর} অনয়ন।ণিক্যা খণ্ড । 5 


অমরমাঁণিক্য রাজা শোকে অচেতন ।' 
পরে যুবরাজ করে রাজধর নারায়ণ ॥ 

তার পরে মহারাজ শিকীরেতে গেল। 
রণকুর্ল্লভ নারায়ণ কৈলাতে পাঠাইল ॥' 
পুক্র শোকে মহারাজ ভাবে মনে মন। 

কেলাগড় হৈয়া সরাইল শিকার গমন ॥ 
রাজ! সঙ্গে চলে সব মৈন্য সেনাপতি । 
দাউদপুরে নৌকা পথে চলে শীত্রগতি ॥' 
দবাউদপুর ঘাটে গিয়া নৌক! লাগাইল। 
দাউদপুর জমিদার সে ঘাটে মিলিল ॥ 
তদবধি মিলন ঘাট নাম তার খ্যাতি । 
জাউদপুর থাকি শিকার করিল নৃপতি ॥» 
তিতাস পার হৈয়! রাজ! সরাইলে গেল 
সরাইল বেয়াল্লিশ গ্রাম অরণ্য বহু ছিল ॥ 
বেড়িল অনেক জন্তু তাহার মাঁঝার। 
মহিষ, ভালুক, ব্যাত্র, স্থগের শিকার ॥ 
শিকার করিল রাজ! তাহার মাঝার। 

নামা জন্ত মারিলেক চতুর্দশ হাজার ॥ 
পনর শ এক শাক হৃগয়া, করিছে। 

সেই বনে বদাইতে (১) রাজধর চাহিছে ॥ 
বিজয়মাণিক্যাবধি অরণ্য সেই ্থান। 
রাজধরকে দিল রাজা করিয়া ফরমান ॥ (২) 
কৈলাগাড়ি নীমান! (৩) বেয়াল্লিশ তপীনাম ॥ 
ব্লাজধরে বসাইল ত্রিপুরার ধাম॥ 
পুনরপি দেশে আইল সর্ব সৈন্য লৈয়া ॥ 


(১) মেই বন আবাদ করিয়! মহুত্থ বমত করিবার নিমিত্ত রাজধর প্রার্থনা করিলেন) 
7 (২) ফরমান-_আজ্াপত্র । 
(৩) পূর্বকালে সীমান। অঙ্গ রাখিবার নিমিভ ভগতে বলা প্রোথিত করিয়া চিক রাখ. 
হই । বর্ধমান কাঁলেও এই নিয়ন প্রচলিত আছে। 


FE] রাজমালাণ। [সতী 


পনর শ একশক সময় যখন। 
রাজধরের পুজ্র যশ জন্মিল তখন ॥ 
রাজধরের পুত্র জন্মে মাঘ মাস শেষে । 
শুভ লগ্ন দুই প্রহর রাত্রি অবকাঁশে ॥ 
তাহার কু্ঠির কল লিখিল সকল । 
কর্কট লগ্মেতে জন্ম মেষেতে মঙ্গল ॥ 
করেতে রবি বুধ ধন্তুতে শনি বল। 
তুলাতে বৃহস্পতি কুস্তেতে চন্দ্ৰ স্থল ॥ 
কুস্তেতে শুক্র রহে দৃষ্টি ন! করিল বহু । 
অন্টমেতে রহে যার চন্দ্র গুক্র রাহু ॥ (১) 
এই সব যোগে জন্ম হয়েত যাহার । 
চ্ছেদ যোগ (২) জানিও ঘে নিশ্চয় তাহার ॥ 
মঙ্গল আছিল মেষে হর রাজ যোগ । (৩) 
বাইশ বদর তাঁর হুইব রাজ্য ভোগ ॥ 
যশোধর জন্ম পত্রী কথন শুনিল। 
নাকে কাণে ঘুখে কিছু ছেদন করিল ॥ (৪) 
মহামাণিক্যের পুত্র গগন ফা আর? 
তান বংশে কুচু ফা নাম হইল তাহার ॥ 


(১), এজহসারে রাশিচক্র অন করিলে নিম়ণিথিত রূপ ফাড়াইবে ১ 


কে 
৭ বু 
(২৩) ছেদ যোগ ও রাজ যোগের বিবরণ রাজমালা দ্বিতীয় লহরের টীকাঁ় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ॥ ». 


4 (৪) কুষ্িতে ছেদ-যোগ থাকায়, যেই দোষ এশননার্থ নাসা কর্ণ ইত্যাদি কিঞ্চিৎ ছেদন 
করা হইল। 


বর] অনরমাণিক্য খণ্ড. ৯৯ 


তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর রায় নামেতে। 
তাহার কনিষ্ঠ ভগিনী যুঝার মা পরেতে ॥ 
তাহার কনিষ্ঠ ভাই দুর্লভ নাম ঘার। 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা! কল্যাণ নাম তার ॥ 
পনর শ ছুইশক ভাদ্র মাস তাতে । 
কল্যাণ দেবের জন্ম কৈলাগড় তাতে ॥ 
যশোধর জন্ম হতে অটউ মাম পর। 
কল্যাণ দেবের জন্ম হইয়াছে তৎপর ॥ 
ভাদ্র মাস দিবা ছুই প্রহর অব 
ছুই মুহূর্ভেতে জন্ম হইছে নিশ্চিত ॥ 
লগ্নেতে ছিলেক বিছা! তাতে বৃহস্পতি ৷, 
মকরেতে শনি কুম্ভ রাহ রাজ স্থিতি ॥ 
আর্দ্র মিথুন চন্দ্র শুক্র কর্কটের । 

ববি সঙ্গে মঙ্গল যে আছিল সিংহের ॥ 
স্ক্ষেত্রে একা দৌম কন্যায় ছিল বুধ। 
কেতু ছিল সিংহ মাঝে নবগ্রহ বিধ ॥ 
তৃতীয় শনির খক্ষ ক্ষেত্র কর্ম স্থান। 

জগ্নে তার বৃহস্পতি রাজ যোগ জান ॥ 

কর স্থানে রাহু গ্রহ আশী বর্ষ জীব। 
উনচন্লিশ বর্ষে তান রাজ্য ভোগ হৈব ॥ (১) 


(১) এন্তদনুয়ারী রাশিচক্র সিয়ে অঙ্কন করা হইল; 


ee 


২৯ রাজমালা। [দ্বহী 


| রেখা বার দেখা'॥ 
ছোট নখ ছোট হয়। 
তর্জনী তাহার ছোট আসে কষ্ট নর ॥ 
আর বিলক্ষণ বাম হস্তের অস্গুলী। 
মধ্যম অঙ্গুলী হইতে অনামিকা বলী ॥ 
ধ্বজ রেখা হস্তেতে ভ্রিকোণ দণ্ড সমে। 
মধ্যম অঙ্গুলী জিনি রেখা ছিল ক্রমে ॥ (১) 
অপূর্ব বৃযন্ধন্ধ বৃষ পৃষ্ঠ যেন। 

কমনীর মম অঙ্গ কাম দেব হেন ॥ 

উচ্চ দীর্ঘ হু গণ্ড কিছু পুষ্ট ছিল। 

দীর্ঘ ললাট নামা স্থুল দীর্ঘ হৈল ॥ 

পদতলে চিত্র আর অন্য হনে (২) ভিন্ন 
ৃ্ানষ্ঠ ভুন্ব অতি সুলক্ষণ চিহু ॥ 

পদের তর্জনী দীর্ঘ বৃদধানুষ্ঠ জিনি। 

উৰ্দ্ধ রেখা দুই পদে আছিল অমনি ॥ 

ধ্বজ বন্তরাদুশে চিহু ছিল পদতলে । 

অতি স্থম্মতর হয়ে পর্ককর স্থলে॥ 
ত্রন্মরন্ধে, নাহি কেশ নিতম্ব শোভন । 

স্ব হস্তেত চারি হাত দীর্ঘ যে আপন ॥ (৩) 
অতি বৃদ্ধ রণ দুর্লভ কৈলাগড়ে ছিল। 
থানাদারী কর্ম্মে তারে নৃগে নিয়োজিল ॥ 


0১) এই রাশিচক্রের ফলাফল সামুদ্রিক শা আলোচনায় জানা যাইবে ; এ স্থলে বিদ্ৃত্ব 
ভাবে আলোচনা কর! অসভ্ভব। 

(২) হনে--হইতে। 

(৩) *্রতিরতলি শুক্রসারতা দ্বিগুণাচাষ্টশতৈঃ পলৈমিতিঃ। 
পরিমাণমথাস্ত যড়যুত! নবতিঃ সম্পরিকীন্তিতাবুধৈঃ ॥” 

মর্শ-_হংস পুরুষ জলবিহারাসক্ত, শুক্রদারবিশি্ট এবং তাহার গুরুতা অষ্ট শতের দ্বিগুণ: 
পল অর্থাৎ ১৬০* পল পরিমিত । ইহার দেহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ৯৬ অঙ্গুল (চারি হস্ত ) হইয়া 
থাকে, পণ্ডিভগণ কর্তৃক এতংলহ্বন্ধে এইরূপ পরিকীর্তিত হয়। 


হর] অমরমালিকা খণ্ড ২ 
কল্যাণ দেবের সেই মাতামহ হয় । 
কৈলাগড়ে জন্ম কল্য।ণ সেহত হনয় ॥ 
সেই কালে রণদুল্লভ দেখে কন্যা সত । 
দৌহিত্র দেখিয়। তুণ্ট হৈল অদ্ভুত ॥ 
জন্মপন্রী লিখাইয়া দেখিল শোভন । 
দৈবজ্ঞে নিষেধে তাঁকে বলিতে কখন ॥ 
কল্যাণ দেবের গাঁতা হা lj 
কুচু ফা তাহার পিত! জব 
পুরন্দর আর নাম তাহার 
তুলসী ঘাটেতে তার গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈল ॥ 
হাম্থারমা হাম্থার ফা নাগে যে হইছে ' 
কৌতুতেকে রাজধর এ নাম রাখিছে ॥ 
দুর্লভ কল্যাণ রায় ছুই শিশুকালে। 
মাতামহ দুৰ্ল্লভ রায় তাকে জিজ্ঞাসিলে ! 
তোমা ছুই জনা শিশু কি খাইতে মনে 
যাহা ইচ্ছা দিব আমি বল আগা স্থানে । 
রণছুর্লভে কহে হংস পাইলে খাই। 
কল্যাণে বলে আমি দুগ্ধ যেন চাই ॥ 
ছুল্লভি নারায়ণ তাহা শুনিয়া হাসয়। 
হংসমান দুগ্ধমান ছুই নাম রাখয় ॥ 
আর সব!শিশুগণে নানা খেলা খেলে । 
কল্যাণে শিব বিষ্ণু পুজে খেলে ধুলে ॥' 
কল্যাণ দেবের বয়স পঞ্চ বৎসর ছিল। 
রণবল্লভ নারায়ণ (৯) কৈলা মৃত্যু হৈল 
পরে কল্যাণ দেব আইসে উদয়পুর ৷. 
চৈত্রে মদনোৎনব (২) হইল প্রচুর ॥ 
(১) ন্রগছর্লভ নারায়ণ’ হুইবে। 
(২) ভবিষ্য পুরাণে শ্রী ও যুধিঠির সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে, বিশ্ববিজয়ী মদন, মহাদেবের 
যোগ ভঙ্গ করিতে যাইয়া তাহার কোপানলে ভগ্ম হইবার পর, তাহাকে পুরজ্জীবিত করিবার জন্য 


গৌরী প্রার্থনা করেন। শঙ্কর উত্তর করিলেন--“প্রিয়ে, আমার কোপানণে দগ্ধ হইলে তাহার 
পুনঃ অমস্ভৰ | বাহ! হউক, আমি বতগরের মধ্যে একটা দিন মাত্র নিরূপণ করিতেছি, সেই 


+ হি 


নামান? 


মদন ত্রয়োদশী যাত্রা উৎসবের কালে! 
পূর্বদিকে অমরসাণিক্য মঠখলা গেলে ॥ 
চতুৰ্দ্দোলে চড়ে রাজা প্রচণ্ড শরীর । 
চতুৰ্দ্দোল শোভিয়াছে দেখিতে স্ধীর ॥ 
কল্যাণ দেবকে শিখায় মাসি পিসিগণ 1 
বাজার চৌদোলে জল সিচিতে তখন ॥ 
পঞ্চ বৎসর বালক কল্যাণ দেব হয়। 
রাজার চৌদোলে জল সিচে মে সময় ॥ 
দেখিয়। অমর দেব হাসিতে লাগিল। 
কাহার বালক বলি মৃপে জিজ্ঞাদিল ॥ 
কুঢুফার পুত্র বলি কহে সর্বজন । 
মাসি পিসি কল্যাণকে নিল সেইক্ষণ ॥ 
তার পর যেন হৈল শুন মহারাজ । 
বিধি নিয়োজিত কৰ্ম্ম হইলেক কাজ ॥ 
ফুলকো ফড়ি ছড়া নাম তাহার নিকট । 
তার তীরে ছুই বৃক্ষ আছিলেক বট ॥ 
সেই স্থানে ছুই বৃক্ষ বহুকাল হয়। 
তাতে বাস করি ভূতে উদ্বেগ করয় ॥ 
দিবা রাত্র চারি পাঁচ ভূত হইয়া মেল! । 
উলট পলট হইয়া বৃক্ষে করে খেলা ॥ 
দুর্গোৎসব চণ্ডীপাঠে এক দ্বিজবর | 
ছাগ মাংস লৈয়া যায় আপনার ঘর ॥ 
তাহা দেখি ভূতে বলে শুনহ ব্রাহ্মণ । 
ছাগ মাংস কিছু দাও করিতে ভক্ষণ ॥ 
বিপ্র বলে দিতে নারি রাজার যে বাটা। (১) 
তাহাকে খাইতে চাও তুমি দুষ্ট বেটা ॥ 


[সতী 


দিন অনঙ্গ স-শরীরে 'আবিভূর্তি হইবে। সেই দিনটা--বসস্ত কালের গুর্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী ৷” 
তদবধি উক্ত তিথিতে মদন পূজা ও মদনোৎসব আরস্ত হইয়াছে, সেই উৎসবকে বসস্তোৎসবও 
ৰলে। এই উৎসব এককালে ভারতের সর্বত্র বিশেষ আড়্থরের সহিত সম্পাদিত হইত, কাণ 
প্রস্তাবে এখন তাহা লুপ হইয়াছে। 


(১) রাজার ধাটা__রাজ সরকার হইতে নিয়মিত বাট মতে যাহা পাওয়া যায়। 


অমরমাণিক্য খত 


ভূতগণে বলে তাকে শুনহ ভ্রাহ্মণ। 
চণ্ডীপুথি তোর হাতে রক্ষার কারণ ॥ 
মাংস চাহিল ভূতে বিপ্ৰে নাহি দিল। 
শ্বভাব ত্রাঙ্মণ গৌড় (১) মাংস লোভি ছিল ॥ 
পথের পথিক যত সেই পথে যায়। 

বট বৃক্ষে থাকি ভূতে তাহাকে লড়ায় ॥ 
রাজার কনিষ্ঠ পুত্র যুঝার নারায়ণ। 

সেই বৃক্ষ নিকটে বাড়ি করিছে স্বজন য় 
অমর মাণিক্য গিয়া সে বাড়ি দেখিল। 
ভাল পুরী হৈছে বলি নৃপে প্ৰশংসিল ॥ 
সেই বৃক্ষে থাকে ভূত সকলে কহিল। 
প্লাজায় ভূতের কথা মনেতে ম্মরিল ॥ 
অমর মাণিক্য রাজ! কহিল তখন। 
বিজয় মাণিক্য রাজা নৃপতি যখন ॥ 
যশপুর হতে আমি গোপগ্রামে আসি। 
সন্ধ্যার সময় হৈল ভয় নাহি বাসি ॥ 
বিংশতি বৎসর ছিল আমার বয়স॥ 

কিছু ভয় নাহি রাখি বিষম সাহস ॥ 

সেই বৃক্ষ হনে ভূত আইসে আমা আগে ॥ 
পথ চাপি (২) রহিলেক আমা অগ্রভাগে ॥ 
দেবতার নাম আমি লইল তখন। 
তথাপিহ ভূতে পথ না ছাড়ে তখন ॥ 
খড়গ চৰ্ম্ম আছিলেক আমার হস্তেতে। 
খড়গাঘাত করিলাম ভূত শরীরেতে ॥ 

ছুই খণ্ড হৈয়া ভূত পড়ে পৃথিবীত। 
ধোরা কাক রূপে পড়ে আমার বিদিত ॥ (৩) 


(১) ব্ৰাহ্মণ গৌড়__গোঁড়ীয ব্ৰাহ্মণ । 
(২) পথ চাপি-_পথ আগুলিয়া। 


(৩) ভূতকে বধ করিলে, তাহার মৃত দেহ কাকের আকার ধারণ করে, এই প্রবাদ: 
ৰাক্য পূৰ্ববঙ্গে প্রাচীন কাল হইতে বিশেষ গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। / 


4 


) 


যাজনাজা। [চী 


নৃপ সবে নরবলি দি 
হংস ডিম্ব পুষ্প দিয়! পুজ 
ত্রিপুর দেওড়াই পু 
সেই স্থানের ভু 


হস্তী ঘোড়া সা ৰবি 
যুঝার সিংহ বলে তাতে নৃপ সন্বোধিয়া ॥ 
খড়গ হস্তে করি যুঝার বলিলেক রোষে। 
পিতা মৃত্যু নহে ভাই ₹ 
রাজার নিকটে এক 
ক্রোধে খড়গাঘাতে 
দেই আঘাতে স্তম্ভ কাট। গেল চতুর্থাংশ । 
শব্দ গেল নৃপকর্ণে যেন বাজে কাংশ ॥ 
তাহা দেখি নরপতি বিস্ময় হইল। 

ছুই ভাই হবে বিরোধ তখনে জানিল ॥ 


জযরুসণিক্য খণ্ড। 


এ বলিয়া নরপতি বিবেক জন্িয়া । 
উঠিয়া গিয়া ॥ 
তার পরে ঘরে। 
 ইচ্ছ। করে ॥ 


॥ 1 


[লিও নিশ্চয় ॥ 
মহাভয় ॥ 
তে কোন জনে কয়। 
নগরে বাজারে হৈল আকুল হৃদয় ॥ 


বদুর॥ 


[ডু মারিব।' 


শৃগাল কুকুরে ন খাইব ॥ 
উদয়পুর রাজ পুর্ণ হৈব। 


আড়াই শত মনুত্ড গরু বাচিয়া রহিব ॥; 

তারপর কতদিনে আর রাজা হৈব। 

লেই রাজা রাজবংশকুল উদ্ধারিব ॥, 

জন্ম হইছে শিশু লুকাইয়া আছে। 

চৌত্ৰিশ বৎসর পরে রাজা হৈব পাছে ॥ 

এ সব প্রসঙ্গ হয় নগরে বাজারে । 

ডয়ে ত্রস্ত হৈয়া সবে কহে পরম্পরে ॥॥ 
- রাজধানী জলে পূর্ণ হইব জাঁনিল। 

কদলী গাছের ভোঁর (১) সকলে বান্ধিল ॥ 


(১) ভোর (তুর) ভেলা । 


(২) প্রবীণ_বৃহত। এৰীণ ঘটনা ঘটবে জানিয়া নকলে ভয়াতুর, হইল 


২৫ 


২৬ রাজমালা। 


যার যে বালক রাখে দুর স্থানে নিয়া । 
গুপ্ত করি রাখে তাকে কুটন্ব আশ্রাইয়া ॥, 
এসব বৃত্তান্ত শুনে কল্যাণ দেব মাতা ॥ 
কল্যাণ নিয়া রাখে যথা আপন ভ্রাতা ॥ 
গীমারিয়া কিল্লায় থাকে কল্যাণ মাতুল ॥ 
গামারী লক্করী কাজে করে অপ্রতুল ॥ 
অন্ন মাংস সদাকাল তার পাকে হয়। 
উষ্ণ থাকিতে সে যে ভোজন করয় ॥ 
কুৎসিত প্রকৃতি তার সিকদারি চালা । (১) 
প্রাতঃকাঁলে বৈসে খাইতে হয় বহু বেলা ॥ 
মগ্য বিনে জল সেই না পিয়ে কখনে। 
অন্য জনে জল খাইতে কিলায় ভোজনে & 
| সুনামা কণ্ঠা তার জামাই পাঠান রায় ॥ 
| শ্বশুর নিকটে অন্ন বনি সেই খায় ॥ 
| অন্ন মাংস খাইয়া জল তৃষ্ণা হৈল তান ॥ 
| শ্বশুর সাক্ষাতে তখন জল করে পান ॥ 
জামাতার জলপান দেখিয়! শ্বশুর । 
ক্রোধে পঞ্চ কিল মারে যেন মত্তশুর ॥ 
অন্ন খাইতে জল খাইলে জামাতা । 
তোমা হতে আমা কৰ্ম্ম না হবে সৰ্বথা ॥& 
খাইতে বিলম্ব তাকে বলে যেই জন॥ 
কল্যাণ মাতুলে গালি দেয় ততক্ষণ ॥ 
রাজধানীর বালক লুকাইল সবে ॥ 
দুত মুখে নৃপতিয়ে শুনিলেক তবে ॥ 
মিথ্যা কথা জন্মাইল কেবা নৃপে বলে। 
ধরিয়া আনহ তাকে বে স্থানে পাইলে ॥ 


(১) চালা_বাবহার। মুফলমান শাসনকালে ‘যিকদার’ উপাধিধারী ক্ষুদ্র 
কর্তাগণ নিতাস্ত অত্যাচারী, দাপ্তিক এবং স্বেচ্ছ'চারী ছিল। বঙ্গদেশে সে কাদে 
গোলামদিগকে “সিকদার” সন্বোধনদ্বারী৷ সম্মানিত করিবার প্রথা ছিল ) ইহা উদ 
শাসনকর্ভাদিগের প্রতি স্বণা প্রকাশের এবং গে!মদিগের প্রভাবের পরিচায়ক 
এই উপাধির প্রচলন হইয়াছিল! 


অমরমাণিক্য খণ্ড । ২ 


আরোগ্য হইয়া রাজা দান ধর্ম করে। 
রাজকার্য্য করে নৃপে তাহার যে পরে ॥ 
রামমাণিক্য রাজা পুন জিজ্ঞাসিল। 
পরে অমরমাণিক্য কি কর্শ্ম করিল ॥ 
সিদ্ধান্তবাগীশ কহে কর অবধান । 
্বদাঙ্গের যুদ্ধে রাজা করে অনুষ্ঠান ॥ 
শুভ দ্বিন শুভ ক্ষণ করিল তখন। 
যুদ্ধের সেনাপতি হৈল রাঁজধর নারায়ণ & 
তাহার কনিষ্ঠ অমর দুর্লভ নারায়ণ । 
তাহাকেহ সেনাপতি করিল রাজন ॥ 
চন্দ্র দর্প চন্দ্র সিংহ পদবী নারায়ণ 
ছত্রজিত নাজির রণে চলে সেই ক্ষণ ॥ 
দ্বাদশ বাঁক্ষল! সৈন্য চলিল সহিতে । 
সর্বব সৈন্য লৈয়া গেল রসাঙ্গ যুদ্ধেতে ॥ 
ফেরাঙির সৈন্য চলে নৌকায়ে ভরিয়া। 
তুষ্ট হৈল অমর দেব সৈন্য দেখিয়া ॥ 
চাঁটিগ্রামে গিয়! সৈন্য শীঘ্র উত্তরিল। 
কর্ণফুলি বান্ধ দিয়া সৈন্য পার হইল ॥ 
রাম্থু আদি করি রাজ্য ছয় খানা লয়। 
দেয়াঙ্গ উড়িয়া রাজ্য লইতে আশয় ॥ 
রাজ দৈন্য মন্ত্রণা যে রান্বু থানা বদি। 
হেন কালে মঘ সৈন্য যুদ্ধ দিল আসি ॥ 
ত্রিপুরার সৈন্ত দেখি মঘে বাসে ভয়। 


ফেরাদ্ির সৈন্য সঙ্গে মঘেতে মিলয় ॥ 


ফেরাঙগিয়ে রাজ থান৷ ছাড়ে সেই ক্ষণ। 
মঘে আমি সর্বব থানা লইল তখন ॥ 
চারিদিগে রসদ বন্ধ করে মন্ঘগণ। 
ত্রিপুরার সৈন্যে রদদ না পার তখন ॥ 
ত্রিপুরার সৈন্য সব রহিতে না পারে । 
ভৃঙ্গ দিল ব্রিপুর সৈন্য সমর মাঝারে ॥ 


ই 


(১) ঘোঙ্গ আনু_ পার্ক তা জাতির ভূল 


কাজমারা। [ 


দৈ পথে পথে মরে। 
[গৈ বহু কন্টে তরে ॥ 
ন অয়ন কউ পাইল। 


ঘোস্ি মোড়া (২) নাম হৈল | 


অন্ন কন্টে বং 


ঘেখা 


সেই সান 


সেই লে 
চাউল এ 
সেই স 
এ সব জানিয়া! পরে ত্রিপুরার দেনা । 

পথে পথে চৌকি বসে রাখে আর থানা ॥ 
প্রাতঃকালে মঘ নৈঠ গেই পথে আসে 
ত্রিপুরার সৈন্ে মঘ ক'টয়ে বিশেষে ॥ 
ভঙ্গ দিল মঘ টৈ ন্দশিয়া } 


প্রতাপ নারায়ণ bo 
সবর রাষ্্র নারায়ণ তিন যায় 
অমর দুল্ল'ভ মিত্র এ্রতাপ নারায়ণ । 
ঘোটকেতে চড়ি মঘের পশ্চাতে গমন ॥ 
তিন শোয়ার মব সৈন্য কাটিতেছে পাছে। 
প্রাণভয়ে মঘ সৈ ভন দিতে আছে॥ 
সাতগড় তিন বীর লইলেক পুনি। 

ছুই প্রহর বেলা হই তখনি ॥ 
রাজধর সঙ্গে ছিল যত সৈন্ডগণ। 

সহজ্রেক মঘ মারি 


তত 
(২) ঘোঙ্গ! আলু ভক্ষণের স্থান “ঘোপিমুড়া” নামে অভিহিত হইয়ুঁছে। 
০৩) খাই_খাইরা। 
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শহর] 


অমরমাণিক্য খণ্ড । 
মঘ সৈন্য পাছে পাছে রাইপুর গিছে। 
দিবাকর অস্ত যার অল্প বেশ! আছে ॥ 
ছুই শোয়ার গেল অগর 
দিবাকর অস্ত যায় না আপিল কেনে ॥ 
চিন্তাযুক্ত হইল রাজবর 


আগু বাড়ি চাহে গিও 


Sle: কি বলিব ভাবে সৈন্ঠগণে ॥ 
অমর দুর্লভ রাজপুল্র কি হইল জানি। 

তার সঙ্গে ছুই শোয়ার না আমিল পুনি ॥ 

সন্ধ্যাকালে দেখে শোয়ার অসে তিন জন। 


রক্তেতে ভূঘিত অঙ্গ না চিনে তখন ॥ 
দুর থাকে সৈন্য সবে ড'!কিয়। জিজ্ঞামে। 
কুশলে আদিল তার! বলিল বিশেষে ॥ 
রাজধর নারায়ণ আগুবারি নিল। 

তুষ্ট হইয়া সর্বব সৈন্য শিবিরেতে গেল ॥ 
অশ্ব হতে রাজপুত্র তখনে নামিল। 

রক্ত সমে হাতে খড়গ তাঁতে ন! খলিল ॥ 
উষ্ণ জল দিয়া তার৷ হস্ত পাখালিল। 
তিন শোয়ারের হস্তের খড়গ খনাইল ॥ 
রাজপুত্র কহিলেক যুদ্ধ বিবরণ । 


i সসৈন্য সবে শুনিয়া যে আনন্দিত মন ॥ 


' মঘ পরাজয় শুনি মগধ রাজায়। : 
উড়িয়া রাজা নামে দুত তখনে পাঠায় ॥ 
দূতে আসি কহিলেক রাজধর স্থানে। 
সমুখ বৎসরে যুদ্ধ হবে তোমা সনে ॥ 
এই তত্ব রাজস্থানে লিখে রাজধর। 
সমুখ বৎসরে যুদ্ধ হবে পরস্পর ॥ 


সাজমাগা। [ সতী 


অমরমীনিক্য রাজা এই পত্র পাইয়া। 
তাহার উত্তর পত্র পাঠায় লিখিয়া ॥ 
যে সব লিখিছ তুমি এই তত্ব সার। 
দুর্গোৎসব নিকট হইল আইস পুনর্ববার ॥ 
তোমার যুদ্ধেতে পাইলে মঘ ধরি আন। 
ভবানী পুজাতে তাকে দিব বলিদান ॥ 
নৃপতির এই পত্র শীত্রগতি পায়। 
রাজধর নারায়ণ আসিল ত্বরায় ॥ 
সলৈন্যে আসিয়া দেখ! দিল রাজধর। 
মৃপতিয়ে পুত্র দেখি হরিষ অস্তর ॥ 
যেমতে সমর ছিল রাজধরে কহে। 
গুনিয়া নৃপতি তুষ্ট হইলেক তাহে ॥ 
শ্রমযুক্ত পুত্র আর সেনাপতিগণ। 
বিদায় দিলেক রাজ! যার যে ভবন ॥ 
আনন্দেতে গেল তারা যার যেই ঘর। 
তার পর অমঙ্গল রাজ্যেতে বিস্তর ॥ 
নগরে বাজারে কাঁদে কুকুর শৃগাল । (১). 
গ্রামের দেবতা কাদে নিশি দিবা কাল ॥ (২) 
(১) গ্রবিশস্তি যদাগ্রামমারণ্য| মৃগ পক্ষিণঃ। 
অরণ্যং যান্তি বা গ্রাম্যাঃ স্থলং যান্তি জলোস্তবাঃ ॥ 
স্থলজাশ্চ জলং যাস্তি ঘোরং বাশস্তি নির্ভয়াঃ। 
প্রাজদ্বারে পুরদ্বারে শিবা চাপ্যশিবপ্রদা ॥ 
দিবাকর বাপি রাজ্াবপি দিবাচরাঃ। 
' গ্রাম্যান্ত্যদত্তি গ্রামঞ্চ শৃ্তাং তন্তু নিন্ধিশেৎ ॥ 
মংৎস্তপুরাণ__২৩৭ অঃ, ১-৩ শ্লোক । 
মৰ্ম্ম ;_বন্ত মৃগ ও পক্ষিগণ বখন গ্রামে প্রবেশ করিতে থাকে, আর গ্রাম্য মৃগ পক্ষীরা 
অরণ্যে প্রবেশ করে, জীবনিবহ স্থান আশ্রয় করে, স্থলচরগণ জলে প্রবেশ করে, অশুভ শংলী 
শিবা সকল রাজদ্বারে ও পুরদ্ধারে নির্ভয়ে ঘোররব করিতে আরম্ভ করে, নিশাচর প্রাণীগণ 
দিবালোকে বহির্গত হয় এবং দিবাচরগণ রাত্রিতে বিবরণ করিতে থাকে, এবং গ্রাম্য পণ্ড সকল 
যখন গ্রাম পরিত্যাগ করে, তখন বুঝিতে হইবে সমস্ত গ্রাম শৃন্ত হইবে । 
অয়িপুরাণ ২৩১ অন্যায়েও এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
শিবাগণের নগরে বোরবর করিবার : কুফলের বিষয় উপরে পাওয়া গেল। বৃহৎ 
সংহিতার ৯* অধ্যায়ের প্রথম লোক পাওয়া যায়,--“স্বভি শৃগালা সৃশাঃ ফলেন” অর্থাৎ ফল 
বিষয়ে শৃগালগণ কুকুর সদৃশ ৷ 
(২) দেৰতাৰ্চ্চাঃ পৰবৃত্যন্তি বেপ্তে প্ৰজলস্তি চ। : 
বযত্যুগ্িং তথাধুমং স্েহং দ্রঃ তথ! বল্যদ্‌ | 


ধমরমাণিক্য খণ্ড? 


উল্ধাপাত হয় (১) নিত্য ভূমি কম্পবাঁন। (২) 
জগন্নাথ মঠে কাঁদে দেখে বিদ্যমান ॥ 
বলভদ্র চক্ষু হৈতে জলধারা বহে। 

ব্ৰাহ্মণে পুছিলে বস্ত্রে মুছা নাহি রহে।॥ 


আরটস্তি রুদস্ত্েতাঃ প্রস্িগস্তি হসস্তি চ 
উত্তিঠস্তি নিহীদস্তি গ্রধাবস্তি ধমস্তি চ॥ 
ভুগতে বিক্ষিপন্তে বা কোষ প্রহরণ ধ্বজান্‌। 
আবামুখা বৈ তবস্তি স্থানাৎ স্থানং ভ্মস্তি চ॥ 
এবমান্া হি দৃগ্যস্তে বিকারাঃ সহসোখিতাঃ | 
লিঙ্কায়তন বিপ্রেষু তত্র বাং ন রোচয়েৎ। 
রাজ্ঞো বা ব্যদনং তত্র স চ দেশো বিনশ্ততি ॥ 

রি মতস্তপুরাণ--২৩০ অঃ, ১-৫ প্লোক। 


মর্ম ;_ দেব প্রতিমা সমূহ নৃত্য করিলে, কম্পিত বা প্রজলিত হইলে, অগ্নি, ধুম, প্লে 
্্ত ব! বস! বমন্‌ করিলে, বিচরণ বা রোদন করিলে, ঘর্ম্মাক্ত 
শ্ধাবিত হইলে, ভীতি প্রদর্শন বা ভোজন করিলে, কোষ, প্রহরণ, ধ্বজ ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
করিলে, নীচসখ হইলে, এক স্থান হইতে অন্তর গমন করিলে, লিঙ্গ আয়তন বা বিপ্রে সহমা 
এএই সকল বিকার পরিদৃ্ট হইলে সেখানে বাদ করিবে না। এই মকল বিকারে হয় রাজার 


বিপদ, না হয় রাজ্য বিনষ্ট হইবে । 


বৃহৎ সংহিতা _-৪৬ অধ্যায় ৮ম শ্লোকেও এ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। 
iW অনম্বরমধ্যাদ্বহ্ব্যো নিপতস্ত্যো রাজ রাষ্ট্র নাশায়। 


ৰংভ্ৰমতী গগনোগ়ি বিজ্রমমাধ্যাতি লোকন্ত ॥ 
সংস্ৃৃতী চন্্রাকৌ তদ্বিহ্থভাব| স ভূপ্রকল্পাচ। 


Jini loo পাকা, ৃ 


বৃহৎ সংহিতী--৩৩ শ অঃ, ১৯- -১২ শ্লোক । 


মর্ম ;-নানারূপিনী উন্ধা সকল আকাশ পথে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে আকাশ 
হয়। ইহারা রাজা ও রাজ্য নাশের কারণ এবং লোঁকের বিলম কনাকারী।, 


এলো চলার জানা রায় পৃথক পৃথক রকষনের ভূমিকম্পে দেশ বিশেষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ফল 
খাকে। কতিপয় নক্ষত্রের মান লইয়া এক একটি বর্ম গন! করা হয়, 


ঘৰ্ম্মাক্ত হইলে, হাসিলে, উঠিলে, 'ৰদিলে, 


ঙ২ রাজমালা। [স্তীয় 


ব্রহ্মদশ্যে (১) দেবঘরে চুপি দিয়া চায় । 
পূজক ব্রাহ্মণ সবে মনে ভয় পায় ॥ 

হেন মতে অমঙ্গল বহুতর হৈল। 
বিধাতার নিয়োজিত মাঘ মাঁস ছিল ॥ 
ফান্গুনেতে বার্তী আইসে কল্মিগড় হৈতে 
মঘ রাজ! সেকান্দর সা আসিলেক তাতে ॥ 
চাটিগ্রামে মঘ সৈন্য সেইক্ষণে আইসে। 
এই বার্তা পাইয়া রাজা বলিলেক রোষে ॥ 
সেই দিনে সর্বব সৈন্য যুদ্ধেতে পাঠায়। 
রাজধর নারায়ণ সেনাধিপ তায় ॥ 

অমর ছুল্লভি রাজপুত্র রণে নিয়োজিত। 
সেই সেনাপতি হৈল যুদ্ধেতে বিহিত ॥ 
যুঝার সিংহ নাম আর রাজার তনয়। 
সেহ চলিলেক যুদ্ধে করিতে বিজয় ॥ 
নৃপতিয়ে বলে যুঝার ক্রোধ ভাল নয়। 
শক্ত আসে যুঝিবারে ধৈর্য্য এ সময় ॥ 
হেন মতে পুনি পুনি (২) নিষেধে (৩) রাজায়। 
যুঝার সিংহ মহাক্রোধ না মানে কথায় ॥ 


হৌততুজবর্গ, আগ্নের়বর্গ, সুরপতি বা উ্রবর্গ ও বারুণবর্গী। ইহার প্রত্যেক বর্গের ভূমিকম্পে 
শত, জল ও বনৌযৰি রম, গড়, অবনীপাল ও গণপতিদিগের বিবংদ ইত্যাদি শব স্বতত্র ফল 
হ্য। হয জা যাইতেছে 


তজণ কলিঙ্গ বঙ্গ দ্রাব্ডিঃ শবরাশ্চনেকৰিধাঃ ৷” 
বৃহত সংহিতা--৩২ শ অঃ, ১৪-১৫ শ্লোক । 
মৰ্ম্ম ধের ব্দে bee হইলে মেঘনাশ, জলাশয় শোষণ, রাজছ্েষ এবং বক্র, 


অনরমাপিক্য খণ্ড । 


সাজিয়া চলিল যুঝার নিজ সৈন্য সমে (১)। 
কাল পুর্ণ হৈল তার কি করে বিক্রমে ॥ 
শুভক্ষণ করি রাজা বিদায় করিল। 
তিন পুজ্রসমে মন্ত্রী যুদ্ধে পাঠাইল ॥ 
যার যে উচিত ইনাম বস্ত্র অলঙ্কার। 
নৃপতিয়ে দিল তাকে যে মত ব্যভার ॥ 
তার পর রাজধর করি যোড় হাত। 
করিলেক নিবেদন রাজার সাক্ষাত ॥ 
এক দীঘি খনিয়াছি রাজার আঁজ্ঞাতে ॥ 
কালি উৎ্দগিয়া দীঘি যাইব যুদ্ধেতে ॥ 
তাহা শুনি নৃপতিয়ে বলিল তৎপর |. 


_ ধিলম্থেতে কাৰ্য্য নাহি চলহ সত্বর |. 


পুন রাজধরে বলে নৃপতির স্থান। 
পুক্র্ণী উৎসগি কল্য যাইব ত্বরমাণ ॥ 
সৈন্য যাউক আজি আমিহ যাব পরে ॥ 
চারি দণ্ড মধ্যে দীঘি উৎসগি সত্বরে ॥, 
নৃপতিয়ে অনুমতি করিল তখন। 


রা 


আঃ রাজমাল। [তৃতীয় 


দৈন্ত চণ্চিবা (১) ভুমি কতেক আসিল । 

এ বলিয়া পত্র সমে দূত পাঠাইল ॥ 
দন্তটোপ পত্র সমে আসিলেক দুত । 
রাজলৈন্য দূতে আদি দেখে অদ্ভুত ॥ 

তিন ভাই বসিয়াছে রাজপুজ্রগণ । 

অসংখ্য রাজার সৈন্য না যায় গণন ॥ 

অশ্ব গজু বহুতর সৈন্য স্থানে স্থান । 

সেই কালে দূত গেল সভা বিদ্যমান ॥. 
পত্র টোপ দিয়া দুত কহিল সম্বাদ । 

টোপ নিতে তিন ভাইয়ের ইচ্ছানুবাদ (২) ॥ 
রাজধরে লইল টোপন! পত্র আর ভাই। 
ষুঝার সিংহ উদ্ন (৩) হৈল টোপ নাহি পাই (৪)॥ € 
যুঝার সিংহ বলিলেক মনের বেনৌষে।, 
শুগালের মতে মঘ মারিব বিশেষে ॥ 
সহজেক দন্তটোপ পাইব তাহার 
দূতকে বলিয়া দিল এমত একার ॥ 
চট্টগ্রাম গেল দুত ত্বরিত গমন । 
সেকান্দির স্থানে কহে এ সব কথন ॥ 
শুনিয় সেকান্দর সাহা বহু ক্রোধ হৈল । 
যুদ্ধ করিবার তরে সৈন্য সাজাইল ॥ 
ত্রিপুর সৈন্যেতে বহু ঘোটক শোয়ার ॥ 
_সমুখেতে মথে যুদ্ধ ন! করে তাঁহার ॥ 
বন্‌ পথে মঘ সৈন্য যুদ্ধে চলিলেক । 

বনে যুদ্ধ হৈলে শোয়ার নাহি চলিবেক ॥ 
রাজধর নারায়ণ রহিছে গড়েতে ৷ 


(৯ চার্চবা__অঙুসন্ধান করিবা। (২) অন্ুবাদ--পুনঃ 
(৪) নাহি পাই--না পাইয়|। (৫) তুমি 


ব্হর] অমরমাণিক্য খণ্ড। ৩ 


শুনিয়া যুঝার সিংহ চলিলেক রণে। 
সেনাপতি মন্ত্রী সবে নিবেধে তখনে ॥ 
আমা গড়ে যুদ্ধে আসে মগধ রাজন । 
গড়ে থাকি করি যুদ্ধ যাব কি কারণ ॥ 
আজি দিব| বড় যুদ্ধ হইবে নিশ্চিত । 
আগু হৈয়। যাই কেন তাহ! অনুচিত ॥ 
ছত্র নাজির যুঝার সিংহের মাতুল। 
মন্ত্রী সবে যুঝারকে বুঝায় অতুল ॥ 
যুঝার কহে মাতুল তুমি যুদ্ধে ভয় পাও ॥ 
মাতুলানীর বস্তু পরি ঘরে ভুমি যাও ॥ 
ক্ষত্রিবংশে জন্মিয়াছ মরিতে বাস ভয়। 
শঙ্খ বন্ত্র পরি ঘরে যাও এসময় ॥ 
রাজধরের ঘোড়া নামেতে বুদ্দাবন। 
যুঝার সিংহ চাহে ঘোড়! যুদ্ধের কারণ ॥ 
রাঁজধরে বলে ভাই চড় তুমি নিয়া । 
তোমা জয়মঙ্গল হস্তী আমি চড়ি গিয়! ॥ 
একদন্ত হস্তী ছিল অতি শেষ্ঠতর । 
অনুরোধে যুঝার সিংহ দিলেন তৎপর ॥ 


খে 2২ পে বলে। ইহা পারগ্ত ভাষার শব্দ । বিশুদ্ধ শক 
“জেরা? । বদের পৌবৃকাকে ল্রো!হলে। আন ররর দা 


চর চু রাজমালা। [ দ্বতীয়। 


সৈন্যের পশ্চাতে চলে রাজধর নারায়ণ 
অমর দুর ভ চলিলেক লৈয়! সৈন্তগণ & 
রাজধর একদন্ত গজের পৃষ্ঠেতে । 

অমর দুর্লভ রণে চলিল অশ্বেতে ॥ 
যুঝার সিংহ মনে ছিল পর্বত লঙ্ঘিয়া ॥ 
ময়দান সমুখে করি যুদ্ধ করে গিয়া ॥ 

যে কালে মগধ সৈন্য আনিবে ময়দানে ॥ 
অশ্ব সৈন্য সমে যুঝার কাটিব তখনে & 
এত ভাবি রাজপুত্র তখনে চলিল। 
প্রহরেক রাত্রি ছিল তথা উত্তরিল ॥ 

সেই কালে মঘ সৈন্য তথাতে আসিল ॥ 
গড় বান্ধিয়া তারা তথাতে আছিল ॥ 

হেন মতে মঘ দৈন্য তথাতে রহিয় 

চারি হাজার সৈন্য পূর্বের দেখা দিল গিয়া ॥ 
তাহা দেখি রোফিলেক যুঝাঁর সিংহ বীর । 
অশ্ব সৈন্য লৈয়া কাটে মঘ সৈন্য শির ॥ 
ছিন্ন ভিন্ন হৈল সব মগধের সেনা), 

ভঙ্গ দিয়া মঘে গেল আপনার থানা ॥ ] { 
কাটিতে কাটিতে যায় নৃপতি নন্দন। i 
মগধ খেদাইয়! (১) কাটে গড়ের সদন ॥ 
এ 
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মঘ গড় ভাঙ্গিবারে সব সৈন্য যায়। 

00007 ও বগা 
সৈন্তে 


অমরম!ণিকা খণ্ড । 


ত্রিশ হাজার বন্দুক মঘ গড়ে ছিল। 
গুল্লিঘাতে বৃক্ষ পত্র কিছু না রহিল ॥ 
দৈবযৌগে জয়মঙ্গল হস্তীর কপালে । 

এক গোল্লাঘাতে হস্তী তাতে ক্রোধে ভূলে ॥ 
সেই কালে যুঝার বলে রাজধর ভাই। 
তোমা হস্তী বৈঠাও আমি হস্তী”পরে যাই ॥ 
রাজধরে বৈঠায় হস্তী চড়ে যুঝার। 
ঘোড়া ছাড়ি হস্তী চড়ে দৈবের সঞ্চার ॥ 
হাজার মেখি পৈরে (১) যুজার কনক রচিত। 
্যাত্র হেন দেখি হস্তী উঠিল ত্বরিত ॥ 
গোল্লাঘাতে হস্তীর যে ক্রোধ বাড়িয়াছে। 


হস্তীর দড়িতে ধরি রহিল যুঝার। 


লটকিয়! (২) রৈল হস্তীর পদের মাঝার ॥ 
মারিল হস্তীয়ে লাথি বুকের উপর। 
সেই ঘাতে পড়ে বীর পথের অন্তর ॥ 
সেই পথে সেই গজ ভয়ে ভঙ্গ দিল। 


হম 


রঙ 


রাজমালা। [' 


ভঙ্গ দিল রাজ সৈগ্য সাগর প্রমাঁণ। 
পাছে পাছে মঘ সৈন্য আসে ত্বরমাণ ॥ 
যুনার সিংহ পড়িয়াছে পথের মাঝার। 
মঘ সৈন্যে কাটি নিল মস্তক তাহার ॥ 
চন্দ্র সিংহের পুজ্র ছিল ছোটরায় নাম। 
যুঝার সিংহ সহিত মরিল সংগ্রাম ॥ 
যুঝার সিংহ মিত্র সে যে অতি বলবান। 
মিত্র দ্েহে যুদ্ধ সে যে করিল সে স্থান ॥ 
শতাবধি মঘ সে যে স্বহস্তে মারিল। 


" সেই দিন তার সম কেহ না যুঝিল ॥ 


যুঝার সিংহ মস্তক দেখে সেকান্দর সাহ!। 
তিরস্কার করি বলে ভাল নহে এহা ॥ 
রাজপুজ্র মারিবারে না হয় উচিত। 
সজীব আনিতা যদি আমার বিদিত ॥ 
তার পিত! অমরমাঁণিক্য রাজস্থান । 
যুঝারকে পাগইতাম করিয়! সম্মান ॥ 
এমত দারুণ কর্ম্ম না হয় উচিত। 
সেনাগণে গালি দিল সভার বিদিত ॥ 
তার পরে পত্র লিখে নৃপতির স্থানে। 
মঘ রাজা সেকান্দর বিনয় তখনে ॥ 
রাজপুজ্র পড়ে রণে নামেতে যুঝার। 


আমি আজ্ঞা নাহি করি বধিতে তাহার ॥ 


রাম্থু ছকরুয়া ছিল আদম বাঁদসায়। 
তোমা স্থানে রহে গিয়া করিয়া সহায় ॥ 
তাহাকে বান্ধিয়া পাঠাও আমার বিদ্বিত। 
তবে আম! সঙ্গেতে তোমা হবে বহু শ্লীত ॥ 
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গ্রই তত্ব উদয়পুরে তিন দিনে গেল। 
যুদ্ধ ভঙ্গ শুনি নৃপ বহু ক্রোধ হইল ॥ 
যুঝার সিংহের সেবক যুদ্ধ হনে আসে । 
যুঝার সিংহের মৃত্যু নূপে কহে (১) শেষে ॥ 
যেই মতে যুঝার সিংহ পড়িলেক রণ। 
যেন মতে যুদ্ধে ভঙ্গ, ত্রিপুরার গণ ॥ 
এই বার্তা শুনি রাজা শোকে অচেতম। 
রাজ অন্তপুরে ক্রন্দন করে সর্বব জন ॥ 
আপনে চলিল রাজা! যুদ্ধের কাঁরণ। 
শোকেতে বিহ্বল তাতে চলিলেক রণ ॥ 
হর | বলে পূৰ্ব রাজা আমল যখন । 
বহু যুদ্ধ করি রাজ্য রাখিছি আপন ॥ 
,.. আপন রাজত্ব কালে পরাতব হৈল। 
রাজ্যধন পুত্র আমি রাখিতে নাঁরিল ॥ 
যুদ্ধ স্থানে গিয়! রাজ! শিবিরেতে গেল । 
ভঙ্গ সৈন্য ত্রিপুরের সকল আসিল ॥ 
পুত্র শোকে মহারাজা! ভাবে মনে মন। 
1) etn 


কাজমালা। I 


দুই সহজ্র পাঠান শোয়ার রাজার । 

রণে আগু হৈল মঘ সৈন্য মারিবার ॥ 
প্রতাপ নারায়ণ আদি সেনাপতিগণ । 
অশ্থে চড়ি গেল তারা করিবারে রণ ॥ 
রাজ সৈন্য যুদ্ধ স্থানে রহে সাবহিত। 
ছুই সহস্র মঘ সৈগ্য হৈল উপস্থিত ॥ 
পাঠান সকলে যায় মারিবার ক্রোধে । 
অধিক আঙ্ক মঘ মন্ত্রীয়ে নিষেধে ॥ 


-পরে ছুই লক্ষ মঘ আসিলেক রণ। 


পাঠানের সৈন্যগণ স্থগিত তখন ॥ 

সেই কালে মন্ত্রী কহে ছোড়া ছাড় আগে । 
যাবত মঘের সৈন্য গড়ে নাহি লাগে ॥ 
পাঠানে গালিতে (১) বলে মন্ত্রীয়ে (২) বর্ধবর { 
কিমতে ছাড়িব ঘোড়া মঘ বনুত্র ॥ 

যে কালে মারিব মঘ তাতে নিযেরিলা। 

এখন মঘ বহু সৈন্য তাতে বিধি দিলা ॥ 
আমা সব বধিবারে তোমা ইচ্ছা হৈল। 

এ বলিয়া পাঠান সব পৃষ্ঠভঙ্গ দিল ॥ 

বৃদ্ধ ত্রিপুর যত রণের মাঝারে । 

পাঠান সকলে তাকে হাতে হাতে ধরে ॥ 
অলঙ্কার তারা সবের নিলেক  পাঠানে। 

রাজ সৈন্য হাহাকার হইল তখনে॥ 

কোঁঠ মধ্যে নরপতি ভাবয়ে আপন 1 

বিনা যুদ্ধে সৈন্য ভঙ্গ দৈবের ঘটন ॥ 

গঞ্জিয়া তজ্জিয়! আইসে মঘ সৈচ্যগণ। 
নৃপতির ভয় নাহি রাজসৈন্যগণ ॥ 


75 
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রাজধানী গিয়া রাজা কহে মন্ত্রী স্থান। 
কোড়ি পুঞ্জ রাখ আনি আমা বিদ্যমান ॥ 
উদয়পুরে আপি মঘ কিছু না পাইব। 
ধনহীন বলি আম! মঘেতে কহিব ॥ 
রাজার আজ্ঞায় কৌড়ি আনে সেইক্ষণ। 
কৌড়ি পুঞ্জ রাখিলেক রাজার ভবন ॥ 
মহারাজ! রাণী সঙ্গে ভঙ্গ সেইক্ষণ। 
রাজধানী, প্রজা ভঙ্গ যার সেই মন ॥ 
ডোমঘাট পথে রাজা অরণ্যেতে গেল । 


রিকি 
ব্রাজপুরী শুন্য দেখে হুইল নৈরাশ ॥ 
রাজা প্রজা শুন্য উদয়পুর দেশ । 

ধনের কারণে মঘে করয়ে উদ্দেশ ॥ 
পরে দেকান্দর সাহা ধন না পাইয়।। 


ছত্রজিত নাজির নামে দৈবের ঘটন ॥ . 


রাজমালাঁ। [তব 


ছুই দেওড়াই বাদাবাদি মঘে পায় ধন ৷ 
রাজ ধনে সেকান্দর হরষিত মন ॥ 
পনর দিবস মঘ ছিল রাজধানী । 

কুড়া মঘী নাম এক মরদার জানি ॥ 
তাহার সহিতে সৈন্য রাখিয়া! বিস্তর 
উদয়পুর হনে যায় সাহ! সেকান্দর ॥ 
পনর শ দশ শকে চৈত্র মাস তাতে । 
প্রথমে আসিল! মঘ উদয়পুরেতে ॥ 
মঘ রাজ! সেকান্দর রসাঙ্গেতে গেল। 
অমরমাণিক্য স্থানে পত্রি যে লিখিল ॥ 
আদম সাহাঁকে রাজা পাঠাও ত্বরিত। 
তবে তোমা সঙ্গে আমা হব বহু প্রীত ॥ 
সেকান্দর সাহা স্থানে নৃপে লিখে পুনি। 
শরণীগত আদম সাহা না দিব রখনি ॥ 
ক্ষত্রিয় বংশেতে জন্ম হইছে আমার । 
তুমি মঘ কি জানিবা আমা ব্যবহার ॥ : 
দৈবধোগে এক পুত্ৰ যুদ্ধেতে মরিছে। 
আর ছুই পুক্র আমা প্রধান যে আছে ॥ 
তাহা ছুই তোমা যুদ্ধে মরে কদাচিত। 
তথাপি আদম আমি না দিব নিশ্চিত (১) ॥ 
রাজার নিষ্ঠ,রবাণী শুনি মঘ দুতে। 


.সেইক্ষণে গেল দুত রসাঙ্গ ত্বরিতে ॥ 


_ অরণ্য হইতে রাজ! তেতৈয়াতে গেল। 
রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া রাজা সে স্থানে রহিল ॥ 
সেই কালে কুচক্র এক হইল কথন। 


বহর] অমরমাণিকা খণ্ড। হক 


কুকির ছান্ুলদেশ পাট নির্ম্মাইয়া। 
অমরমাণিক্য স্থানে লোকে কহে গিয়া ॥ 
তাহা শুনি মহারাজ বহু ক্রোধ হৈল। 
ছুই শত সেনায় নাজির ধরিয়া আনিল ॥ 
নাজির দেখিয়া রাজা বলিলেক তাতে । 
এই মুখে রাজা হৈব! ছাস্থুল রাজ্যেতে ॥ 
নাজির পায়েতে নিগড় দিল সেইক্ষণ। 
বহুল প্রহরী দিয়া নাজির রক্ষণ ॥ 

ছুই দিন ছত্ৰ নাজির নিগড়ে রাখিল । 
অমরাবতী রাণী স্থানে নৃপে জিজ্ঞাসিল ॥ 
i নাজির বড়ছি: দুরন্ত । 


বিংনেধী বলে কহি গুন মহারাজ। 
ভ্রাতা নাজির আমার কুমন্ত্রণ। কাজ ॥ 
রাজ্য ভ্রউ আমাদিগের হুইল যখন। 
ভাই সন্বোধিয়া আমি কহিল তখন ॥ 
চলিতে না পারি আমি গহন কানন । 
আমাকে ধরিয চল যে স্থানে রাজন ॥ 


yr মাল) [জী 


নাজিরের কথা শুনি নৃপ ক্রোধ অতি। 
ছত্ৰ নাজির বধে আজ্ঞা চন্দ্রসিংহ প্রতি ॥ 
চন্্রসিংহে নিবেদিল উচিত না হয়। 
নাজির নৃপের শ্যালক মনে বাসি ভয় ॥ 
পরে আজ্ঞা করে আগু নারায়ণ তরে । 
ছাত্র নাজির কাট নির। মন্থুনদী তীরে ॥ 
আগুয়ানে কহে নাজির রাণী ভাই হয়! 
তাঁহাকে কাটিলে রাণী বধিবে নিশ্চয় ॥ 
ক্রোধ ১৮৮ রা তার বাক্য শুনি। 


স্নান তপৰ করে না' জি ননী তরে | 
রাম রাম বলি স্কন্ধ পাতয়ে সত্বরে॥ 

মারিল খড়ের ঘাত ক্বন্ধ চ্ছেব;হৈল। 
নৃপতির আজ্ঞা লৈয়| দাহ কর্ণ কৈল ॥. 
ভ্রাত শোকে পুত্র শোকে রাণীর ক্রন্দন ॥ 
তাহা গুনি নৃপতির স্থির নহে মন ॥ 

রাজ্য ভ্রষ্ট হৈয়া রাজ! অনুশোচ (১) করে & 
মরিবার ইচ্ছা রাজা ভাবে নিরস্তরে ॥ 
মহারাণী সম্বোধিয়া কহিল রাজন । 
জীবানের কাৰ্য্য নাহি চলহ এখন ॥ 


17151017888 
 নৃপে বলে জন্মিলে মৃত্যু আছে তার সঙ্গে ৷ 
পান পাইলে শত্রু হাসিবেক রঙ্গে ॥ 


১১০] 3 অনরমানিকা খণ্ড মা 


এই মতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় তিন মাঁস। 
শোকেতে বিহ্বল রাজ! ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ 
দিব| শিবা করে রব (১) উক্কাপাত হয়। (২) 
অমঙ্গল হবে রাজ্যে লোক মবে কয় ॥ 

হস্তী ঘোড়া চক্ষু হৈতে ধার! বহে জল। 
আচম্বিত মহাঁবায়ু হইল প্রবল ॥ 

চন্দ্র সূর্য্য পতন রাজ! দেখিল স্বগ্মেতে । (৩) 
নবদণ্ড ছত্ৰ ভাঙ্গি পড়ে পৃথিবীতে ॥ (৪) 
মনেতে ব্যাকুল রাজা কুস্বপ্ন দেখিয়া। 
কোথা যাব কি করিব রহে বিয়র্শিয়া ॥ 
অন্যান্য যত রাজা আমাকে সেবিছে। 
আমার বিপদে তারা হরিষেতে আছে॥ 


(১) সৰ্ক্দিক্ষ,শুভা না বিশেবেণাহ্য শোভলা। 
পুরে সৈন্যেৎপসবা! চ কষ্ট স্থ্য্যো মুখী শিবা ॥ 
বৃহৎ সংহিভা--৮ম অঃ, ৪ শ্লোক । 
মর সরবদিকে দিপতস্বর অশুতকর, বিশেষ: নিবাভাগে অশুভকর হয়, এবং সৈস্তোপরে 
গু পুরে দক্ষিণস্থ। কু্যামুখী শিবা কটগ্রদা হয়। 


(8) ৮8841451154 0255 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণের গণেশ খণ্ড ৩৩ ও ৩৪ অধ্যায়ে ২২ 


দামাল) 


নী যাইব রাজধানী নিশ্চয় কহিল। 

যে করিল সুখ ভোগ তাহা ভাল হইল ॥ 
আধাঢ় মাসেতে রাজার কাল উপস্থিত। 
সভা হৈতে গেল রাজা গৃহেতে ত্বরিত ॥ 
যহাদেবী সন্বোধিযা! কহেন রাজন। 
বাজধর অভিষিক্ত করি এইক্ষণ ॥ 

মনু নাম মহানদী হৈল পৃথিবীতে ৷ 
বাচস্পতি তীর্ঘচিস্তামণি গ্রহস্তেতে ॥ 
বড়বক্র নদী হয় মনুর সঙ্গম । 

তাতে স্নান দান কৈলে হয় পুণ্যোত্তম ॥ 
বড়বক্র মনু সঙ্গম মৃত্যু যার হয়। 
চদ্্রলোকে যায় সেই প্রমাণ নিশ্চয় (১)॥ 
মনু স্থান করিলে যে মহা পুণ্য হয়। 
রাণী স্থানে মহারাজ! তীর্থফল কয় ॥ 
রাণী প্রবোধিরা রাজা সভাতে আপিল। 
পাত্র মিত্র সবাইকে নৃপে আশ্বীসিল ॥ 
আষাঢ় মাসের বৃষ্টি নদী পূর্ণ অতি। 
নৌকা খেলিতে ফাকী বলিল নৃপতি ॥ 
সাজাইয়া অনেক নৌকা রাজার সাক্ষাত। 
নানা বাগ্ধ স্থললিত বাজিলেক তাত ॥ 
চতুর্গোলে চড়ি রাজা নৌকাতে গদন। 


75177014411 
সেই স্থানে নরপতি প্রজাবেতে গেল॥ ৃ 


[তৃতীয় 


অমরমাণিক্য খণ্ড। 


গোপনে নিয়াছে রাজা আফিঙ্গ তখন। 
সেই স্থানে নৃপে করে আফিঙ্গ ভক্ষণ ॥ 
নৌকা খেলি নরপতি ঘরে আইসে পুনি। 
ছুই প্রহর রাত্রি পরে কাল নৃপমণি ॥ 
রাজধরে তত্ব শুনি আসিল তখন। 

অমর ছুল্লভ রাজপুত্র না ছিল ভুবন ॥ 
কুমার কুমারী পৌত্র দৌহিত্র যত জন। 
মৃত রাজা বেষ্টিত যে করয়ে ক্রন্দন ॥ 
স্নান করাইয়া রাজা চৌদোলে রাখিল। 
অমর দেবীয়ে স্নান পরেতে করিল ॥ 
সই রাত্র বীণা রিপার গীত। 

_ দোগরি সারঙ্ক বাজে বংশী জুললিত ॥ 
সেই রাত্র এই মতে গত হুইল নিশি। 
প্রাতঃকালে দেখিলেক সর্ধব সৈন্য আসি ॥ 
পাত্র মিত্রগণ যত মিলিয়া প্রভাতে । 
রাজধর রাজা করে যথা বিধিমতে ॥ 
ছত্র দণ্ড আরঙ্গি ধরে শিরোপরে। 


শা 
৬৫ 


টি রাজমালা। 


তাহা সবে দিতে ধন রাণীর আশয় । 
ধন দিলে রাজধরের কিবা মনে হয় | 
এ সব চিন্তিয়া রাণীর আদেশ তখন। 
অমর ছুল্লভেতে দিল তিন সিন্দুক ধন। 
পৌত্র দৌহিত্র যত আছিলেক তাতে । 
জনে জনে দিল ধন তা সভার হাতে ॥ 
রাঁজধর রাজ! বলে রাণীর বিদিত। 
রাজধন আমা স্বত্ব বাটা (১) অনুচিত ॥ 
তা শুনি অমরাবতী কহিল তখন। 
তোমাকে দিয়াছি রাজ্য তাঁকে দিল ধন 
তাহা শুনি নরপতি কিছু না বলিল। 
চতুৰ্দ্দোল চালাইতে নৃপে আদেশিল ॥ 
হস্তী ঘোড়া বাণ (২) ভঙ্কা (৩) করিয়! * 
ছত্ৰ আরঙ্গি নিশান রাজার ভূষণ ॥ 
মৃত রাজ! লৈয়া চলে মনুনদী তীরে । 
চিতা খনিয়! রাখে শ্মসানের পরে ॥ 
শ্মানেতে মহারাণী দান দিতে মনে। 
বহু যত এক দ্বিজ পাইল তখনে ॥ 
যথোচিত দান ধৰ্ম্ম রাণীয়ে করিয়া । 
চিতা প্রবেশিতে যায় হরি নাম লৈয়া ॥ 
ক্ষণ করি রাণী চিতা প্রবেশিল। 


ওতক্ষণে ভা ভারি ববির বাক 
সেই কালে মহারাজার অগ্নি কার্য্য হয়। 


 পরতিতরতা মহারাণী পতিলোকে যায় ॥ 


0) বাটা--ৰাট করা, ভাগ করা । (২) বাণ = 


তীর রা গহন] বাজধরমানিকা থণ্ড। জু 


লোঁকবাদে নাজির বধে করি অবিচার । 
অমরমাণিক্য স্বত্যু লোকেতে প্রচার (১) ॥ 
রাজধ্ক্মে চল বিচার রাজার | 
বিচার করে রাজ। পতন পুনর্ধদার ॥ 


বাজধরমাণিকা খণ্ড । 


রামমাণিক্য রাজ! সিদ্ধাস্তবাগীশ স্থানে। 
স্বাজধর রাজ্য প্রজা শাসিল কেমনে ॥ 
দিদ্ধান্তবাগীশ কহে গুন মহারাজ । 
রাজধর রাজা হৈয়া যে করিছে কাজ ॥ 
যেই স্থানে রাজধর হৈল নরপতি ৷ 
সেই ছড়া! নাম ধরে রাজধর খ্যাতি (২) ॥ 
রাজধানী ছাড়া রাজ! বিষাদিত মন। 
পিতৃ মাতৃ শোক ভাবে রাজ্যের কারণ ॥ 
সেই কালে এক প্রজা উদয়পুর হনে। 


মগধে ছাড়িয়া গেল উদরগুর নগরী ৷” 
মূলে “মগধে” শব্দের পরিবর্তে “মগলে” জিথিত হইয়াছে; ইহা শিট ঠা 


মঘকে: মগধ বলিবার দৃষ্টান্ত রাজমালায় অনেক 


বদ ত রাজমালা) [তৃতীয় 


ভাদ্রের প্রথম ছিল কৃষ্ণ পক্ষ তাতে । 
উদয়পুর চলে রাজা মহারণ্য পথে ॥ 
পর্বতের জুম (১) ধান্য পাকে সেই কাল। 
নানা ফুল ফল হয় জুমের মাঝাঁর ॥ 

খুটি মুড়া বামে করি ধ্বজ নগর পথে। 
বিশালগড় হৈয়া চলে ভোমঘাটি তাতে ॥ 
উদয়পুর আসি রাজা! প্রবেশিল পুরী। 
সেলামবাঁড়ি বাদ্য বাজে (২) জয়ধ্বনি করি ॥ 
রাজধরমাণিক্য রাজ্য শালে সেই ক্ষণ। 
অর্ববপ্রজ! আনন্দিত থাকে অনুক্ষণ ॥ 
বিষ্ণু মন্ত্েতে দীক্ষা ছিল মহারাজ। ৷ 
পরম বৈষ্ণব সাধু না হিংসয়ে প্রজ! ॥ 
সাধুর চরিত্র রাজার বৈষ্ণব আঁচার। 
পাত্র মিত্র সৈন্য বশ করে আপনার ॥ 
প্রাতঃন্নান করে সদ! পূজয়ে গোপাল । 
পঞ্চ পাত্র অন্নদান করে সদাকাল ॥ 
সার্বতৌম বিরিঞ্চি নারায়ণ ছুই জন । 
রাজপুরোহিত তারা শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥ 
এক পাত্র চন্তাই যে পাএ অন্নদান । 
ছুই পুরোহিতে পাএ দুই অন্ন স্থান ॥ 
আর ছুই পাত্র অন্ন অন্য দ্বিজে পাইছে। 


(১) ভুম-তরিগুর প্রভৃতি পার্বত্য জাতির কৃষিক্ষেত। দাহ উৎপরের প্রণালী 
রি 7 দৰণিত হ্যা} 


লহর] 


রাজধরম।ণিক্য খণ্ড। 


পরে রাজা মন্ত্রী লৈয়া সভাতে বৈসয়। 
ভোজন করে রাজা ছুই প্রহর সময় ॥ 
এই মত রাজধর্্ম ছিল নৃপতির । 
শান্ত দান্ত মহারাজা প্রজা রাখে স্থির ॥ 
ভাগবত নিত্য রাজা করেন শ্রবণ। 
আনন্দ হৃদয় রাজ! পুলকিত মন ॥ 
ছুই শত ভট্টাচাৰ্য্য সভাতে রাজার। 
সমাই স্থানে জিজ্ঞাসিয়।৷ করে ব্যবহার ॥ 
রাজা বলে মানব জন্ম হয় কি না হুয়। 
অহনিশি হরি-কীর্তন শুনিব নিশ্চয় ॥ 
নৃপতির বাক্য শুনি ভট্টাচার্য্য সবে । 
সার্বভৌম আদি যত কহিলেন তবে ॥ 
যে বলিল মহারাজা অযুক্ত না হয়। 
হরি-কীর্ভনেতে সর্ব পাপ হয় ক্ষয় ॥ 
এখনে উচিত নহে হরি-সংকীর্ভন | 
বৃদ্ধ হৈলে হরি-কীর্তন শুনিবা রাজন ॥ 
সার্বভৌম বাক্য যবে নৃপতি শুনিল। 


বিনয় করিয়া রাজা কহিতে লাগিল ॥ 


তস্যাং জক্ঞে শুর সেনাদ্বসো রতিতপোজ্জলাৎ। 
কামধেন্থরিতি খ্যাত সর্কলক্ষণ সংযুত। ॥” 
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তং রাজমালা। 


কীর্তনীয়! বরাত কাউয়া বাসা ঘাটে। (১) 
বেতন পাইয়! কীর্তন করে পরিপাটে ॥ 
সন্বৎসর পিতৃ শ্রাদ্ধ করে মহারাজ । 
অহোরাত্র কীর্তন হয় রাজগৃহ মাঝ ॥ 

দশ দ্বিজ শ্রাদ্ধ কালে গোপাল মন্ত্র (২) জপে 
যাবত সমাপন হয় আছ্ধের সগীপে ॥ 
শ্রাদ্ধ সমাপিয়! রাজ! উঠয়ে যখন । 
ত্রাহ্মণেতে দিছে দান প্রতি জনে জন ॥ 
ত্রাহ্মণ ভোজন হৈলে রাজার ভোজন । 
দক্ষিণাদি দিয়া বিদায় করে দ্বিজগণ ॥ 

এই মতে রাঁজধর্দ করে রাজধর । 

পুজ্রবৎ প্রজা পালন করে নিরন্তর ॥ 

ক্রমে ক্রমে মহারাজ! জ্ঞানের বিশেষ । 
দান ধর্ম করিবারে মন্ত্রীতে আদেশ ॥ 


(১) কাউয়া বাসা নামক বনকর ঘাটে কীর্তণীয়াগণের বেতনের ব্রাত ছি 
ইহারা বেতন পাইত। বৰ্তমান কালে এই নাদের স্থান পাওয়া যায় না। মন্ত 
বর্ন হইয়াছে। f 

(২) গোপাল মন্ত্র_ননানন্দন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাবস্থার নাম গোপাল। 
গোপালের স্বরূপ বিষয়ে ব্যাস দেবকে যাহ! বলিয়াছিলেন, তদ্বারাই ‘গোপাল’ নাং 
মাহাত্ম্য উপলব্ধি হইতে পারে। জরীভতগবান বলিয়াছেন; 

“গোপাল মুনযঃ সৰ্বে বৈকঠানন মূর্ত; । 
fF i 2. পদ্মপুরাণ পাতাল খও। 
কালে ধা এবং পুরাপেতিহালের আলোচন! করা পান সন্মত কাধ 
প্্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েদেষাং ধৰ্ম্ম শান্্াণি চৈব হি। 
ইতিহাস পুরাণানি শ্রান্ধ কল্পাংশ্চ শোভনান্‌ ॥” 
কুর্দপুরাণ__২১শ অধ্যায়। 
| উন্ে আছে। এডদহনারে শরদ্-মওডপে 


গৌরগণোদেশ দীপিকা বৰতি গ্রন্ে ৫ 
উল্লেখ আছে। 


হর] রাজধরমাণি কা খণ্ড। 


মহাদান (১) করিবার করে আয়োজন। 
তুলাপুরুষ (১) আদি'দান করে সেইক্মণ ॥ 
আর যত করে দান বলিবেক,কত। 
দ্বিজগণে দিল দান বথাবিপি মত ॥ 
নৃত্য গীত সংকীর্ভন হোল হয়| 
বিঝুমন্দির দিতে রাজার মনের আশয় ॥ 
নিৰ্ম্মিল মন্দির এক বিচিত্র আকার । 
বিষ্ণুণ্জীতে উৎসর্গিল স্বহস্তে রাজার ॥ 
দীঘী পুফরিণী, রাজা দিল স্থানে স্থান। 
বাগ বাগিচা! পুষ্পের করিল উদ্যান ॥ 


(১) তুলা পুরুষাদি যোড়শ দানকে মহাদান বলে।  হেমাদ্রির দান খণ্ডের মতে নিয়োক্ত . :... 

যোল প্রকারের দানকে মহাদান আখা প্রদান করা হইয়াছে 8 
“আদ্বত্ত সর্ব দানানাং তুলাপুরুষ সংজ্ঞিতম্‌। 

তিরণাগর্ভদানঞ্চ ব্রহ্মাগুঃ ডদনস্তরম্‌ ॥ 
কল্প পাদপ দানধ্চ গো সহত্রন্ত পঞ্চমম্‌। 
ফিরণা কামধেনুপ্চ হিরণ্য শ্বস্তথৈব চ॥ 
পঞ্চলাজগলকং তদন্ধরাদাল্তঘৈব চ। 
ছিরণ্যাশ্ব রথস্তদ্বদ্ধেমহপ্তিরগন্তথা | 
দ্বাদশং বিষ্ণুচক্রধ্চ ততঃ কল্পলতাঁত্মকম্‌ । 
সগ্তাগর দান রত্বুধেতুত্তথৈৰ চ। 
“সহাতৃ ত ঘটবদ্বত যোড়যঃ 


(e) Ln ৬) ছিণ্য কাদে, 0) 
রথ, (১৯) হেম হন্তিরথ, 0১২) 


(৯ কনক, (২) অশ্ব, (৩) তিল, (৪) গো, (৫) দাসী, (৬) রথ, (৭) মহী, 
0) গৃহ, (৯ রাঃ (০) কপিলা ধেনু, এই দশ্বিধ দানকে মহাদান বলা 


রাজমালা। [তৃতীয় 


"এই মতে স্থখে ভোগে কত দিন যায়। 
গোৌড়েশ্বরে নৃপবার্া সেই কালে পায় ॥ 
অমরমাণিক্য স্বর্গ প্রাপ্তি পরে। 
তান পুভ্র রাজধর নৃপ অভ্যন্তরে ॥ 
বহুতর মত্হস্তী আছয়ে রাজার । 
ঘোটক বহুল নৃপের সংখ্যা নাহি তার ॥ 
বু; সৈন্য,ধন রত্ব আছযে বিস্তর । 
ত্রাহ্ধণেতে দান রাজ! করে নিরন্তর ॥ 
এহ! শুনি গৌঁড়েশ্বর চমকিত মন। 
কি মতে কাড়িয়া নিব রাজহস্তী ধন ॥ 
বহু দৈন্য পাঠাইল উদয় নগরী । 
দ্বাদশ বাঙ্গালা দিল সৈন্য সমভ্যারি ॥ 
এই মতে গৌড় সৈন্য করিয়া সাজন। 
কৈলাগড়ে যুদ্ধ জন্য আসিল তখন ॥ 
যুদ্ধ বার্তা পাইয়া রাজ! সৈন্য নিজুজিল। 
সেনাপতি চন্দ্রদর্প যুদ্ধেতে রহিল ॥ 
বহু সৈন্য লৈয়া চন্দ্রদর্প নারায়ণ। 
কৈলাগড়ে গিয়া করে যুদ্ধ আরম্তন ॥ 
নৃপতির দৈন্য দেখি গৌড় সৈন্যগণ । 
ভয়যুক্ত গৌড় সৈন্য কি করিবে রণ॥ 
পৃষ্ঠ ভঙ্গ গৌড় সৈন্য দিল অকস্মাৎ । 
রাজ সৈন্য ধাবমান তাহার পশ্চাৎ॥ 

: ৰাজধরমাণিক্য রাজা অতি পুন্যবান। 
বিনা যুদ্ধে গৌড় সৈন্য ভঙ্গ দিল স্থান ॥ 
গোঁড় সৈন্য দুর করি চন্দ্রদর্প আইসে। 
গোঁড় সৈন্যে কহে প্রাণ বাঁচিল বিশেষে ॥ 
চন্দ্রদৰ্ন আসি বলে নৃপের সাক্ষাৎ। 


চন্দ্রদর্প নারায়ণ করে নিবেদন । 
র্‌ 5. তাহা শুনি নরপতি হরধিত মন ॥ 
রাজধরমাণিক্য রাজ! পুণ্য আখ্যাষুন। 
তান কালে দুভিক্ষ যে না ছিল কখন ॥ 
বিষুপরায়ণ রাজা রাজধর্থো (১) মতি। 
অধৰ্ম্ম নাহিক কভু তাহান সুখ্যাতি ॥ 
তান কালে প্রজা সব ধৰ্ম্ম পরায়ণ। 
২ প্রজা সবে করে ধৰ্ম্ম যার যেই মন ॥ 
নান! সুখে প্রজা সব বঞ্চে দেই কাল। 


(১) রাজধর্ম্ম--রাজার বর্তবা পালন। বরাজণীতি অনুসারে প্রজার পালন 
রাজধর্ম্ম রক্ষিত হয়। ম্থাদি বিবিষ শাস্ত্-গ্রস্থে এবং মহাভারতের 


লি না সৰ। 
বিষ্ণু পাদোদক বহু করিয়া ভক্ষণ। 
প্রদক্ষিণ করে রাজা আনন্দিত মন ॥ 
প্রদক্ষিণ করে রাজা নাচিতে নাচিতে। 
ভাবেতে বিহ্বল রাজ! হইলেক তাতে ॥ 
গোমতী নদীর তীরে বিষ্ণুর আলয়। 
.. ভাবেতে বিহ্বল হৈয়া রাজী নদীতে পড়য় ॥ 
রাম নমি লৈয়া রাজ! নদীতে পতন। 
দেহ ত্যাগ হয় রাজ! বৈকৃষ্ঠে গমন ॥ 
রাজ পুত্র যশোধর আর মন্ত্রীগণ। 
মৃত রাজা বেষ্টিত সব করয়ে ক্রন্দন ॥ 
করাইয়া রাজা চত্ুর্দোলে রাখে | 
শোভে রাম নাম লিখে ॥ 


মহারাজ রাজধর মাণিক্যের বিষ্ণুমন্দির ৷ 


জহর] ফশোধরমানিকা খণ্ড। চা 


ভুম্যাদি ষোড়শ দান (১) করে বিধি মতে। 
বুষোতসর্গ (২) হস্তী ঘোড়া দান বহু তাতে ॥ 
এই মতে রাজ শ্রাদ্ধ হৈল সমাপন । 
ব্রাঙ্গণ বিদায় করে দিয়া বহু ধন ॥ 
রাজাহীন রাজ্য প্রজা রহিবে কেমনে । 
রাজা বিনে রাজ্য স্থির না হয় কখনে ॥ 
মন্ত্রী লৈয়া রাজসৈন্য করয়ে মন্ত্রণা 
কতদ্িনে রাজা হবে করয়ে গণনা ॥ 


_যশোধরমাণিক্য খণ্ড। 
নৃপতির পুজ্র যশোধর নারায়ণ । 
মন্ত্রী কহে তাকে রাজা করিব এখন ॥ 
পনরশ তের শক হইল ঘখন। 
রাজধর রাজপুত্র হইল রাজন ॥ 
তান Rae an: 


১৮ | প্ৰশস্ত । ৪1144 ফী বণ নিদিষ্ট 


হি রাজমালা'। [9 


শিষ্টের পালন করে দুষ্টের সংহার। 
পিতৃ পিতামহ ক্ৰমে বৈষ্ণব আচার ॥ 
রাজ রাজ্যে প্রজ্জ৷ সবে সুখেতে মৃকিি। 
রাজ উপদ্রব নৃপের ৰ 
পুত্রবৎ পালন এজ! করেন আপন। 
সুখ্যাতি হইল রাজার মধুর বচন ॥ 
এই মতে কত দিন বঞ্চিল রাজন । 
তার পরে যেবা হৈল কহিব এখন ॥ 
হোন সাহা নামে ছিল মঘ নরপতি । 


যশমাএক ্যাববি না মিলে সকল ॥ 
ভুলুয়ার জমিদার গন্ধরর্বনারায়ণ । 
স্বর বংশে জন্ম তাঁর অতি বিচক্ষণ ॥ 
যশমাণিক্য রাজ। চিন্তিল তখন। 
ভুলুয় নাহি মিলে কিসের কারণ ॥ 
বহু দৈন্য নিজুঁজিল ভুলুয়ার রণে। 
ভুলুয়াতে যুদ্ধ জয় হৈল ফেইক্ষণে ॥ 
পরাজয় হইয়া গম্ধরর্বমারায়ণ।. 


নিন sk ৃ 
মশমাপিক্য রাজা সর্বন সৈন্য-সনে ॥ 


গ্লহর] 


বশোধরমাণিক্য খণ্ড। / ৫৯ 


পনরশ চব্বিশ শকে (১) যশ রাজা হৈল। 
যেন মত নাম রাজা সেই খ্যাতি হৈল ॥ 
তার পর মঘ রাজা হোসনসাহা সনে । 
তার সঙ্গে বৈরি-ভাব জন্মিল তখনে ॥ 
এসব বৃত্তান্ত সকল কহিতে বিস্তার । 
ক্ষেপে কহিল কিছু যাহ ব্যবহার ॥ 
হেন মতে একবিংশ বৎসর বঞ্চিল। 
যশমাণিক্য রাজার রাজ্য ভোগ হৈল ॥ 
বিধাতার নিয়োজিত দৈবের ঘটন। 
দিলীশ্বর সাহাসিলিম শুনিল তখন ॥ 


ত্রিপুর রাজার হস্তী ঘোটক বহুতর | : 


দূত মুখে শুনে সাহাসিলিম সত্বর ॥ 
ফুতেজঙ্গ নবাব যুদ্ধেতে চলে রঙ্গে । 
প্রধান উমর! দুই দিল তার সঙ্গে ॥ 
ইস্পিন্দার নুরুল্য! নামে যুদ্ধ সেনাপতি । 
সৈন্য সঙ্গে চলে ফতেজঙ্গের সংহতি ॥ 
দিল্লী হতে সৈন্য সব ঢাকাতে আসিল। 


৬০ 


Aon, a a uaa" ওঠে নে রর খলা রেপ ওলা শাক জক পান 


রাজমালা। 


আপনার সৈন্য রাজা আনিয়া সাক্ষাত। 
ছুই ভাগ করি সৈন্য পাঠায় পশ্চাত ॥ 
চণ্ডীগড়ে কত সৈন্য ছকড়িয়া কত। 
ছুই ভাগে পাঠায় সৈন্য নৃপতির যত ॥ 
সেনাপতি ছুই ভাগ করে সেইক্ষণ। 
ছুই গড়ে রহিলেক সেনাপতিগণ ॥ 

হেন মতে রাজ সৈন্য গড়ে রহে গিয়া । 
সেই কালে নৃপ দূত দিল পাঠাইয়া ॥ 
পত্র লিখিল রাজ! মগলের স্থান । 

কি কার্যে আসিছ লিখ আমা বিদ্যমান ॥ 
রাজপত্র পাইয়া! দে যে মগলে লিখিল। 
দিল্লীশ্বরে তোমা স্থানে আম! পাঠাইল ॥ 
যত হস্তী আছয়ে যে তোমা নিজ স্থান। 
সকল পাঠাও মোকে হৈয়া ভজমান ॥ 
নহে রাজা আসিয়! মিলহ এই স্থান। 
দিল্লীশ্বরে বলিয়াছে এ সব বিধান ॥ 
দূতে আসি এ সকল রাজাতে কহিল। 
যশমাণিক্য শুনি তাহা বহু ক্রোধ হৈল ॥ 
হস্তী নাহি দিব আমি না যাব কখনে। 
তোমরা চলিয়! যাও যথা ইচ্ছা! মনে ॥ 

এ সব বলিয়া দুতে রাজায় পাঠায়। 

দূত যাইয়া মগলেতে সকল জানায় ॥ 
দূত কথা শুনি মগল ক্রোধ হয় অতি 
সৈন্য সমে যুদ্ধ তরে চলে শীঘ্রগতি ॥ 
ছুই সৈন্য করে যুদ্ধ অতি ঘোরতর। 
ব্রিপুর মগল সৈন্য পরে বহুতর ॥ 
ত্রিপুর মগল সৈন্য করে হানাহানি । 
নাহি ছুই যে বাহিনী ॥ 


লংর ]} যশোধরমাণিক্য খণ্ড। > 


যশমাণিক্য রাজা ছিল উদয়পুরে ৷ % Sy 
| ভঙ্গ দিয়া যায় সৈন্য রাজার গোচরে ॥ 

ণ সৈন্য ভঙ্গ দেখি হয় নৃপ চমকিত ৷ 

যুদ্ধবার্ত শুনি রাজ! হইল ভাবিত ॥ 

ভঙ্গ দিয়া গেল রাজ! গহন পর্বতে । 

সে কালে মগল আসে উদয়পুরেতে ॥ 
ছকড়িয়ার পথে ইস্পিন্দার সেনাপতি । 

উদয়পুর আসিলেক অতি শীস্বগতি ॥ 

উদয়পুর সবর প্রজা ভঙ্গ সেইকাঁল। 

যার যেই স্থানে গেল ভাবিয়া বিশাল ॥ 

উদয়পুর আসি মগল কিছু না পাইয়া । 

গ্রামে গ্রামে ফিরে মগল ধন বিচারিয়া ॥ 

ধন না পাইয়া সবজা নুরুল্যায় তাতে। 

রাজার উদ্দেশে চর পাঠায় পর্বতে 
গহন কাননে চর রাজ উদ্দেশ তরে । 


| 
1 


বি 


হু 


 বাঁদদার অনুমতি পাইয়া! রাজন। 


রাজযাল।। [তৃতীর 


ঢাকাতে নৃপতি লৈয়া বখনেতে গেল । 
ফতৈজঙ্গ নবাবের দরশন হৈল ॥ 
ফতেজঙ্গ নবাব মে যে অতি ছুরাচাঁর। 
মরপতি পাঠাইল নিকটে বাদসার ॥ 
বাঁদপাহা সিলিম নাম দিল্লীর ঈশ্বর । 
নৃপতিকে সমাদর করে বহুতর ॥ 
নৃপতিকে সন্বোধিয়া কহিলেন দাহা। 
তোমার সমীপে হস্তী আছিলেক যাহ! ॥ 
তোমার যে ধন রত্ন সৈন্য বহুতর। 
রাজ্যে বাইয়া আমা স্থানে পাঠাও সত্বর ॥ 
বাদসার অনুমতি শুনি যশোধর । 
প্রণমিয়া বাঁদসাঁকে দিলেন উত্তর ॥ 
আম। ধন জন রত্ব সকল তোমার 
তোমার সৈন্যেতে রাজ্য লুটিছে আমার ॥ 
কিবা অপরাধ আমা হয় তোম! স্থান । 
রাজ্যে না যাইব আমি পাইয়া অপমান ॥ 
আমার যে শেষ কাল হইল এখন। 
রাজ্য যাইয়। কি করিব নাহি রত্ব ধন ॥ 
তীর্থাশ্রমে যাই আমি দেহ অনুমতি । 
তীর্থবাস করি আমি পাই অব্যাহতি ॥ 
রাজার বচন শুনি দিল্লীর ঈশ্বর । 
নৃপতিক বিদায় যে দিলেন সত্তর ॥ :... 


কাশীবাসে গেল রাজা লৈয়া পরিজন ॥ 
কাশীবাস করে রাজ! হরবিত মন। 

বিশ্বেশ্বর অননপূর্ণ করে দরশন ॥ 
গঙ্গামীন করে রাজা মণিকণিকাতে 


অহর] 


বশোধরমানিক্য খণ্ড । 
মথুরাধামেতে নৃপ গেল সেইক্ষণ। 
বৃন্দাবন উপবন গিরিগোবরদ্ধন ॥ 
নানা তীর্থ ভ্রমে রাজা রাণীর সহিত। 
বৃন্দাবন বাস করে হৈয়া আমোদিত ॥ 
যশমাণিক্য রাজা অতি পুণ্যবান। 
বহুকাল বাস করে বৃন্দাবন স্থান ॥ 
বৃদ্ধ হৈল নরপতি জরায়ে গীড়িত। 
বাহাত্তর বর্ষ বয়স হৈল সমুদিত ॥ 
রাত্র দিন ভাবে রাজা শ্রীকৃষ্ণচরণ। 
শরীর ত্যজিয়া! চরণ পাইব কেমন ॥ 
কালপুর্ণ নৃপতির হইল ঘটন। 
শিরেতে বেদনা ভর হইল রাজন ॥ 


তিন দিন ছিল জবর রাজার তখন । 


বৃন্দাবন পাইল রাজা বৈকুণ্ঠে গমন ॥ 
যশমাণিক্য স্বর্গ হৈল মথুরাতে । 

যথাবিধি সংস্কার হইলেক তাতে ॥ 
শ্রাদ্ধাদি মহোৎসব করে বশ রাণী । 


টা রাজমালী। [ তৃতীয় 


চতুৰ্দশ দেবপুজা নিষেধে যবন। 
কালিকা দেবীর পুজা করিল বারণ ॥ 
অমর সাগর আদি যত সরোবর । 
জান কাটিয়া স্খায় মগল বর্ববর ॥ 
যত ধন আছিলেক উদয়পুর দেশ । 
সরোবরে লুকাইছে জানিয়! বিশেষ (১) ॥ 
এই মত অথান্তর (২) করেন মগল। 
উদয়পুর প্রজা যত হইল বিকল ॥ 
রাজা শূন্য রাজ্যে হৈল অমঙ্গল ঘত। 
ত্রিপুর রাজ্যের প্রজা ভাবে অবিরত ॥ 
রাজ পাত্র মন্ত্রী সব নানা স্থানে রহে। 
কি মতে হইব রাজা চিন্তিত যে তাহে ॥ 
এই মত অরাজক আড়াই বৎসর | 
মগলে সাধয়ে রাজ্য রাজা দেশান্তর | 
দৈবের বিচিত্র গতি বুঝন না বায় । 
সেই কালে দেবচক্র হইল উপায় ॥ 
উদয়পুর রাজ্যে যত মগলের সেন! । 
দিনে দিনে মরে সৈন্য নাহিক গণনা ॥ 
সেই কালে মগল সেনা চিন্তয়ে বিস্তর ৷ 
কি মতে বাঁচিব প্রাণে যাইয়া স্থানান্তর | 
উদয়পুর ছাড়িয়া মগল গেল সেইক্ষণ। 
মেহারকুলেতে যাইয়া রহে সর্বজন ॥ 
' সগলে ছাড়িয়া গেল শুনে সর্কজন। 
তখনে আসিল প্রজা আনন্দিত মন ॥ 
রাজ পাত্র মন্ত্রী যত আর সেনাপতি ৷ 
যার যেই পুরী আইদে আনন্দিত অতি ॥ 
শুন্য রাজ্য যেন থাকা নাহি যায় 


কল্যাণমাণিক্য খণ্ড), ' 


যশমাণিক্য রাজা মথুরা গমন্‌। 
রাজ্যে নাহি আসিবেক জানিল তখন ॥ 
রাজ পুত্র পৌত্র নাহি, নাহি রাজ ভ্রাতা । 
কাহাকে করিব রাজা জানিয়! সর্ববথা ॥ 
সেনাপতি মন্দ্রিগণ চিন্তিত তখন। 


-ক্বাহাঁকে করিব রাজ! ন! দেখে লক্ষণ ॥ 


মহামাণিক্য বংশে কল্যাণ নাম খ্যাতি । 
যশধর কালে কৈলাগড়ে সেনাপতি ॥ 
করিছে অনেক যুদ্ধ সেই মতিমান | 
€দই রাজযোগ্য হয় দেখ বিদ্যমান ॥ 


কল্যাণমাণিক্য খণ্ড ৷ 
এসব চিন্তিয়া সেনা পাত্র গিত্রগণ । 


কল্যাণ নাগ সেনাপতি বসে সিংহাসন ॥ 
রাজ ভট্টাচার্য্য আদি যতেক পণ্ডিত ॥ 


রাজমালা। 


পনরশ সাতিচল্লিশ শকে রাজা হৈল + 
শুভদিনে মহারাজা মোহর. মারিল ॥ 
শিবলিঙ্গ লিখিলেক মোহর পৃষ্ঠেতে। 
আর পৃষ্ঠে নিজ নাম রাজার এহাতে ॥ 
পরম ধার্মিক রাজা বিষ্ণু পরায়ণ। 
সর্ব্বেন্দ্রিযজিত সদ্‌্গুণ আচরণ ॥ 
অথ শ্লোকঃ 
রাজাভবদ্বিষ্ণুপরায়ণো বৈ শরদ্ধিসাংশোঃ কুলসম্তবশ্চ + 
অভেদধৰ্ম্ম: কিল কল্পবৃক্ষঃ কল্যাণমাণিক/মই৷মহেন্দরঃ & 
তথার পয়ার। 
মহারাজা হইলেন বিষ্ণুপরায়ণ। 
চন্দ্রবংশে জন্ম শরচ্চন্দ্রের কিরণ ॥ 
ধর্মতুল্য রাজা মেই দানে কল্পবৃক্ষ । 
কল্যাণমাণিক্য ছিল পৃথিবীতে মোক্ষ ॥ 
কল্যাণমাণিক্য রাজ অতি পুণ্যবান ॥ 
পাত্র মিত্র বশ করে করিয়া সম্মান ॥ 
অন্য দেশে গিয়াছিল সৈন্য সেনাপতি । 
সে সকল আসিলেক শুনিয়! সুখ্যাতি ॥ 
€কহকে করিল বশ নিজ বাহু বলে। 
কেহরে করিল বশ শ্রীতি কুতুহলে ॥ 
প্রধান যতেক পাত্র মন্ত্রী সেনাপতি । 
যার যেই নিজ কাৰ্য্যে নিযোজে নৃপতি ॥ 
পর্ববতিয় কুকি প্রজা আইসে সেইক্ষণ। 
ঘোটক গবয় বস্ত্র লইয়া তখন ॥ 
থাল ঘোঙ্গ গজদন্ত আনিল তখন । 
নানা ভেট লৈয়া আইসে নৃপতি সদন ॥ 


জহর] কল্যাণমাণিক্য খণ্ড । ৬ ৰা 


চতুর্দশ দেবতা মুৰ্তি গঠায় নৃপতি । 
স্থবর্ণ রজত তাতে মনোহর অতি (১) ॥ 
দেবের প্রতিষ্ঠা রাজা করে সেইক্ষণ। 
পুজে চতু্দিন দেব হরধিত মন ॥ 
গব আদি মেষ ছাগ নানা বলিদান । 
নৈবেগ্তাদি অন্ন ব্যঞ্জন যেমত বিধান ॥ 

সেই কালে মহারাজার স্বপ্নেতে আদেশ । 
কালিকা দেবীয়ে স্বপ্ন দেখায় বিশেষ ॥ 
আমা লেব| কন্ট হয় জলের কারণে। 
জলাশয় দেও রাজা আমা সন্নিধানে ॥ 
রাত্রিকালে মহারাজা দেখয়ে স্বপন । 
প্রভাতে কহিল রাজা স্বপ্নের কথন ॥ 
ত্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বপ্ন ব্যাখ্যান করিল। 
সিদ্ধান্তবাগীশ আদি যত দ্বিজ ছিল ॥ 
হরিষ হইয়া নুপ কহে সেই ক্ষণ। 
পুক্ণণঁ খনিতে আজ্ঞা কালীর সদন ॥ 
বাস্ত পুজ। পরে পুক্রণীর আরম্তন। 
উদয়পুত্ কালিকার সমীপে তখন ॥ 


| 


ই নীরা ৬তিপুৰাহ্নরী দেবীর মনিরের সহিত পূর্ব দি 


2৬০ গজ । 


রাজমালা। 


কালিকার মঠচুড়া মঘে ভাঙ্গিছিল। 
পুনর্ববার মহারাজ। নির্মাণ করিল ॥ 
অমরসাগর আদি যত সরোবর । 
জান কাটিয়া মঘে শুখায় তদস্তর ॥ 
সেই জান বদ্ধ রাজা করিল তৎপর 
নিজালয় নির্মীইল পরম সুন্দর ॥ 
প্রতিদিন দান ধর্ম করে নৃপবর। 
বিপ্রেতে দান দিয়! ভোজন তৎপর ॥ 
গ্রজাকে পালন করে দয়া বহুতর। 
প্রতিষ্ঠা কারণে লয় রাজ! অল্প কর ॥ 
এই সব সুখ্যাতি হৈল নানা দেশ । 
তাহাতে আসিল প্রজা জানিয়া বিশেষ ॥ 
যতেক ব্ৰাহ্মণ ছিল নিজ অধিকারে। 
যার যেই যোগ্য বৃত্তি দিল নৃপবরে ॥ 
নৃপের প্রধান পুজ্র গোবিন্দ নারাযণ। 
তাহার কনিষ্ঠ জগন্নাথ পরায়ণ ॥ 
মধ্যমা রাণীর গর্ভে জন্মে আর সত । 
নৌগতর (১) নাম তার শুনিতে অদ্ভুত ॥ 
কনিষ্ঠা রাণীতে জন্মে ছুই সহোদর । 
যাদব রাজবল্লভ নাম তাহার অন্তর ॥ 
পুত্র পৌন্র দৌহিত্র কুটুন্ব বহুতর। 
সবের পালন করে ধৰ্ম্ম নৃপবর ॥ 
_ব্রিপুরভূম আচরঙ্ক দক্ষিণ সীমানা । 
তারপরে রাঙ্গামাটী করিল আপনা ॥ 
উদয়পুর পুরর্ব উত্তর কোণে আচরঙ্গ 
ত্রিপুর রাজার থান! জানে সর্ব্ব বঙ্গ ॥ 
উদয় 


ই) 


লাবমানিক্য খণ্ড 


আচরঙ্গে গিয়া সে যে নরপতি হৈল। 

নিজ বাহুবলে সেই প্রজারে শাসিল ॥ 
সেই স্থানে থাকিয়া বে রাজ্য ভোগ করে। 
আচরঙ্গ রঞ্জিতের মৃত্যু হৈল পরে ॥ 
তারপুত্র লক্মনীনারায়ণ হৈল নরপতি। 
রাজা হৈয়া রাজ্য শানে সেই মহামতি ॥ 
এই মত কত দিন ছিল সেই স্থানে । 
কল্যাণমাণিক্য রাজা দুত মুখে শুনে ॥ 
রাজা বলে আমা রাজ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ। 
রাজ্যাম্পদ করে সে যে আমা বিড়ম্বন ॥ 


ধরিয়া আনিতে তাঁকে আচরক্ষ দেশ (১) ॥ 
রাজার প্রধান পুজ গোবিন্দ নারায়ণ। 
তাকে সম্বোধিয়| নৃপ বলিল তখন ॥ 
রণজিতের পুজ্র হয় লক্ষ্মীনারায়ণ। 
সসৈন্যে ধরিয়। তাকে আনহ আপন ॥ 
বহু সৈন্য লৈয়া বাও তোমার সঙ্গতি । 
প্রধান যতেক আছে সৈম্ত সেনাপতি ॥ 
নারায়ণ । 


৬৯ 


৮ রাজমালা। [ তৃতীয় 


গজ বাঁজী সৈন্য সঙ্গে দেখিতে যে মনোরঙ্গে, 
সৈন্য সেন| চলিল বিস্তর । 
সৈন্য বত আগুহৈয়া আচরঙ্গ উদ্দেশিযা, 
যুদ্ধে চলে আনন্দিত মন। 
পঞ্চদশ দেনাপতি বিক্ৰমে অদ্ভুত অতি 
নান! অস্ত্ৰ ধারণ তাঁহার । 
শেল শুল খড়গ জাঠি হাতে ধরে পরিপাটি, 
বহু সৈন্য চলিলেক রণে। 


|! 
| 
| 


রাজপুত্র অস্ত্রধারী গজ আরোহণ করি, 
চলিলেক সৈন্যের মাঝার । 

বিচিত্র পতাকা ধ্বজ বহু অশ্ব কত গজ, 
রণে চলে ভয়ঙ্কর অতি । 

গিরি নদী গুহ! পথ লঙ্ঘিয়া সে মহাসত্ত, 
পথ করে পর্ববত কাটিয়া । 


উচ্চ নীচ পথ করি লঙ্ঘিয়া বহুল গিরি, 
থরে থরে সৈন্যের গমন। 
সর্বৰ সৈন্য আনন্দিত কিছু মাত্র নাহি ভীত, 
রাজ সৈন্য চলিয়াছে রণে। 
এক মাস এই মতে যাইতে হইল পথে, 
আচরঙ্গ গিয়া উত্তরিল। 
শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ সঙ্গে যত সৈন্যগণ, 
1... খড় করে আছর পথে। 
আঁচরঙ্গ পথে গড়... বার্তা শুনে পরস্পর, 
তত্ত্ব পায় লক্ষ্মীনারায়ণ। 
পাত্র মিত্র মন্ত্রী তার পরস্পর যুক্তি সার, 
কি করিব এই ত সময়। 
াণমাণিক্য রাজা .. শাসিতেছে সর্ব প্রজা, 


লহর ] 


কল্যাপমাণিকা খণ্ড | ১ 


যুদ্ধে জয় না পাইৰ তাতে অপরাধী হৈব, 
রাজ পুরে প্রাণেতে বধিবে। 


ভঙ্গ দিতে মনে লয় যুদ্ধ দিতে করি ভয়, 
পাত্র মন্ত্রী কহে বিবেচিয়!। 
লক্ষ্মীনারায়ণ বাণী মন্ত্রী শুনি কহে পুনি, 
যাহ! বল তাহা মিথ্যা নয়। 
রাজ্য ছাড়ি ভঙ্গ দেয় সর্ব সৈন্য সঙ্গে নেয়, 
রহ গিয়া অরণ্য মাঝার। 
বিলম্বের নাহি কাজ শুন কহি মহারাজ, 
এ সময়ে ভঙ্গ সে উচিত। 
পয়ার। 
এতেক কহিল যদি পাত্র মিত্রগণ। 
আপনেহ বিবেচিল লক্ষমীনারায়ণ ॥ 
যুদ্ধ না করিয়া ভঙ্গ লক্ষ্মীনারায়ণ ৷ 


তাঁর সঙ্গে ভঙ্গ দিল যত প্রজাগণ ॥ 
ভঙ্গ দিয়! যায় তাঁরা গহন কানন। 
তিন দিনের পথে গিয়া রহিল তখন ॥ 


এ চি 


রাঁজমাঁলা । 


সর্ব সৈন্য গিয়া তথা চৌদিগে বেষ্টন ৷ 


সৈন্য সমে ধরা গেল লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ 


লক্ষ্মীনারায়ণ লৈয়া আইসে আচরক্গ। 
সর্ব সৈন্য আনন্দিত গোবিন্দদেব সঙ্গ ॥ 


লক্ষবীনারায়ণ ধন রত যত ছিল। 


হস্তী ঘোড়া আদি করি সব কাড়ি লৈল ॥ 


এক সেনাপতি আচরঙ্গেতে রাখিয়া | 


সৈন্ক সমে লক্করি কাঁজেতে নিয়োজিয়া ॥ 


এই মতে আচরঙ্গ জিনিল তখন। 
নৈন্তসমে আসিল গোবিন্দ নারায়ণ ॥ 
সর্বব সৈন্য সঙ্গে লৈয়া রাজার নন্দন } 
প্রণাম করিল গিয়া নৃপতি চরণ ॥ 
যুদ্ধ বিবরণ কহে গোবিন্দ নারায়ণ । 
তাহা শুনি নরপতি হরষিত মন ॥ 
লক্ষ্মীনারায়ণ হয় নৃপতি নন্দন। 
মৰ্য্যাদা করিয়া তাকে রাখিল তখন ॥ 


তার পরে যেবা হৈল কহি নরপতি ॥ 


মগলের সনে যুদ্ধ হইলেক অতি ॥ 
যশযাণিক্য রাজা মথুরা গমন । 
কল্যাণমাণিক্য রাজা ত্রিপুর ভূবন ॥ 


লোক মুখে বাঁদসাহায় এই তত্ব পায় & 


মুশিদাবাদ নবাবেত পত্রিকা পাঠায় ॥ 
পরওয়ানা লিখিলেক রাজার নিকট ॥ 
কল্যাণমাণিক্য রাজ! ত্রিপুর নৃপতি । 
বাদসাহা নজরানা পাঠাইতে হাতী ॥ 


সহসআদি ঘোটক যে সৈন্য সমভ্যার (১) 
a 


অপার 


[ তৃতীয় 


লহর] 


কল্যাপমাণিক্য খণ্ড। তু 


সৈন্য সমে পরোয়ানা নৃপতির প্রতি। চু 
বার বাঙ্গলা সৈন্য পাঠায় তাহার সঙ্গতি ॥ 

চর্শ্মের কামান বহু সৈন্যের সহিত (১)। 
একাওয়াজে (২) ফাটে কামান শক্র হয় ভীত ॥ 
কৈলাগড়ে নৃপতির পুর্বব পর থানা । 
কমলাসাগর পাড়ে বাদসাই সেনা ॥ 
কল্যাণমাণিক্য রাজা! যুদ্ধ বার্তা পায়। 
গোবিন্দদেব সঙ্গে লৈযা যুদ্ধে রাজা যায় ॥ 

ছুই সৈন্যে ঘোর রণ হৈল সেই ক্ষণ। 

কামানের গোলা পরে গড়েতে রাজন ॥ 

সেই গোলা হাতে লৈয়া গোবিন্দ যুবরাজ । 

নৃপতিকে 'দেখাইল সর্ব সভা মাঝ ॥ 

দারুণ কামান গোলা গড়ে আসি পড়ে। 

কি মতে করিব যুদ্ধ রণের মাঝারে ॥ 
যুবরাজ বাক্য শুনি নৃপতি কহিল। 
বহু যুদ্ধ করিয়াছি ভীত নাহি ছিল ॥ 
কখনে শক্রুর সঙ্গে না করিছি শ্ীতি। 
শক্ৰ সঙ্গে কর শ্রীতি যেই তোমা মতি ॥ 


ক রাজমালা । [ তৃতীক্ষ 


পাত্র মিত্র সম্বোধিয়া আদেশে রাজন ॥ 
যুবরাজ করিতে গোবিন্দ নারায়ণ ॥ 
লগ্নীচারধ্য দহিতে যে সিদ্ধান্তবাগীশ (১)। 
শুভ দিন করিলেন চাহিয়া (২) জ্যোতিষ ॥ 
গুতক্ষণে উৎসব করিল অতি সাজ । 

সেই কালে গোবিন্দদেব হৈল যুবরাজ ॥ 
যুবরাজ হৈল পুত্র হরিষ রাজার । 

যুবরাজ স্থানে রাজ্যকাজে দিস তার ॥ 
তদন্তরে মহারাজা কল্যাণ নৃপতি। 
মহাদান করিবার আনন্দিত মতি ॥ 

ধর্মের যে অংশ রাজা ধর্মমপরারণ। 

প্রথমে করিল তুলাপুরুষ আপন ॥ 

যজ্ঞ হোষ করিলেক ত্রাঙ্গণের গণে। 
তুলীতে বসিল রাজ! ধর্মের আসনে ॥ 
অলঙ্কার বস্ত্র সমে ভুলাতে বসিল। 

আর দিগে ধন রত্ন পরিমিত দিল ॥ 

তুল! হতে নামিয়া উৎনৰ্গে নেই ক্ষণ । 
তিন হস্তী পঞ্চ ঘোড়া দান বিতরণ (৩) ॥ 
সিদ্ধান্তবানীশ ভট্টাচাৰ্য্য শিরোমণি । 
বস্তু অলঙ্কার তাকে দিলেক তখনি ॥ 


(১) সিদ্ধন্ত এবং রাজপুরো 
. প্রহর তাঁহার রচিত । ইনি হ্তীদান গহণ করিয়া নমাজে নিনাদীয় হইয়াছিলেন। ইহার 21 J 
বিবরণ মধ্য-মণির প্রারস্তে পাওয়া যাইবে। ~ 
(২) চাহিয়া-_দেখিয়া ৷ 
(৩), হস্তী ও অশ্ব দানের ফল নন্দিপুরাণ, বহিপুরাণ ও শুদ্ধিতত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া 
র রস সির টু রী 


(৪) এই ভূমিদানের বিবরণ মধ্যসণিতে বিকৃত হইয়াছে। 


রাজমালা_ তৃতীয় লহর--৭৫ পৃষ্ঠা । 


মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের নির্মিত মন্দির সমূহ । 
(১) ধৰ্ম্মমঠ, (২) বিষ্ণুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ, (৩) দ্বিতীয় বিষ্ণুমন্দির, (৪) দোলমঞ্চ, (৫) দুর্গামন্দির। 


বহর] 


কল্যাণমাণিক্য খণ্ড। এহ 


তুলাপুরুষ কীন্তি হইল বিস্তর । 
সেই কীন্তি গেল রাজার দেশদেশান্তর ॥ 
নেই কালে আসে দ্বিজ নান! দেশ হতে ॥ 
নৃপতি কররে দান উদরপুরেতে ॥ 

পঞ্চদশ সহস্র আসিছে দ্বিজগণ । 

যাচক কাঙ্গাণী যত না ছিল গণন ॥ 

তুলার যতেক ধন ত্রাক্ষণেতে দিল । 

সন্তুষ্ট হইয়া দ্বিজ নিজ স্থানে গেল ॥ 
মহাদান পরে করে যথাবিধি মতে । 

সবহুসা৷ কপিলাধেনু (১) উৎসগিল! তাতে ॥ 
বানারস মণুরা আর সেতুবন্ধ দেশ । 

উড়িষ্যা আদি যত দ্বিজ আসিলেক শেষ ॥ 
কেহ হস্তী কেহ ঘোড়া সুবর্ণাদি দান । 

দ্বিজ সব সন্তপিল (২) যেমত বিধান ॥ 
মিংহদ্বার সমীপেতে মনোরম স্থান। 

ইন্টক পাষাণে মঠ করিছে নিৰ্ম্মাণ ॥ 
চন্দ্রগোগীনাথ মুক্তি (৩) চাটিগ্রামে ছিল। 
অমরমাণিক্য কালে মঘে নিয়া ছিল ॥ 


গাঁজমালা। 


কতেক ত্রাঙ্গণ রুদ্ধ নিজ রাজ্যে ছিল। 
তাহা সবে দিয়! ধন তীর্থ করাইল ॥ 
নিজ পুর সমুখেতে ছিল এক স্থান। 
বিষ্ণুর আলয় তাতে করয়ে নির্মাণ ॥ 


. দোল মঞ্চ নিৰ্দ্মাইল তার পুরব্ব দিগে। 


দুর্গা গৃহ নির্মমীইল সনিকট ভাগে ॥ 
কল্যাণমাণিক্য রাজ। পুণ্য ব্যয় হেতু। 
ধর্দদেতে বান্ধিল রাজা ভবদিন্ধু সেতু ॥ 
প্রাণী মাত্র বিষ্ণু জ্ঞান করেন নৃপতি। 
বিষ্ণুপরায়ণ রাজ! ধর্ম ছিল মতি ॥ 
বৃদ্ধ হৈল নরপতি ভূর ছিল ভাতে । 
বায়ুতে কম্পিত দেহ হৈল অকস্মাতে ॥ 
এইমতে তিন দিন মৌহিত রাজন । 
উষধ প্রয়োগে রোগ না হয় বারণ ॥ 
পনরশ বিরাশী শক জ্যৈষ্ঠ মাস শেষে। 
মাসের সপ্তম দিন থাকে অবকাশে ॥ 
মঙ্গল বানর তিথি কৃষ্জানবমীতে । 

তিন দণ্ড রাত্রি গতে রাজ স্বর্গ তাতে ॥ 
পাত্র মিত্র সেনাপতি রাজ সৈন্যগণ। 
রাজপুরী আসিলেক ত্বরিত গমন ॥ 
নির্জন হইছে সব রাজপুরী লোক । 
ক্রন্দন করয়ে তারা পাইয়া মহাশোক ॥ 
কুমার কুমারী রাণী শৌকেতে বিহ্বল। 
রাজঅন্তঃপুর মধ্যে ক্রন্দনের রোল ॥ 
স্নান করাইয়। রাজ! চতুর্দোল মাঝে । 
দিব্য অলঙ্কার বস্ত্র ভূষিত যে সাজে ॥ 
্থগন্ধি চন্দন কৈল শরীরে লেপন। 
পুষ্সীমালা পৈরাইয় রাম নাম লিখন ॥ 


' সেই রাত্র জাগরণ সকল রহিল। 


রজনী প্রভাত দিবা বুধবার হৈল ॥ 


লহর] ॥ কল্য'ণমাণিক্য খণ্ড। ৭৭ 


প্রভাত সময়ে পাত্র মন্ত্রী সেনাগণ । 
গোবিন্দদেব যুবরাজ বসে সিংহাসন ॥ 
বাজিল সেলাম বাড়ি নৃপতির রীতি । 
সেই কালে গোবিন্দমাণিক্য নৃপখ্যাতি ॥ 
পাত্র মিত্র সেনাগণ প্রণমিল তাতে । 
নগরে নাগরী মঙ্গল করিল বিহিতে ॥ 
গোবিন্দদেব নৃপতির আদেশ পাইয়া । 
বৈকুণ্ঠপুরেতে (১) চলে মৃত রাজা লৈয়া ॥ 
চিতাপরে মৃত রাজা রাখে সেই ক্ষণ। 
কাষ্ঠিসমে ঘৃত দেয় আগর চন্দন ॥ 

নৃপতির পুজ জগন্নাথ নারায়ণ । 

মুখায়ি করিল রাজার সেই মহাজন ॥ 
বিধিমতে করে শ্রাদ্ধ গোবিন্দ নৃপতি। 
নান! রাজ্য হতে দ্বিজ আসিলেক অতি ॥ ৯০ 
বেষ্টিত হইয়! বসে যত দ্বিজগণ। 

শাদ্ধেতে বসিল রাজ! ব্রাহ্মণ অর্ন ॥ 

তিল স্বর্ণ দান ষোড়শ হয় পরে । 

কাঞ্চন পুরুষ (২) দান বিচিত্ৰ শয্যা (9) করে, 


মত্ত পুরাণ । 
“দ্বিজ দম্পতিং পরি কাধনং প্রেতপ্রতিক্ৃতি রূপং পুরুষং ফলবস্যুক্তং 


রাজমালা। 


তাঁর পরে দশ অশ্ব হুসজ্জ সহি 
সপ্ত হস্তী সাজাইল বিচিত্র ভূষি 
নৃপতি করেন দান পিতৃ স্বর্গ ত 
প্রতি হস্তী শত মুদ্রা দক্ষিণা স 
জগন্নাথ আদি করি রাজার তন 
বুষোতসর্গ আদি দান করে সে 
ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় করে সে 
দক্ষিণ সহিতে দান দিলেক রা 
শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ করে গোবিন্দ নৃ 
জ্ঞাতি গোত্র ভোজন করায় ত 
আশী বৎসর রাজার বয়ক্রম ছি 
সাত্রিশ বৎসর নৃপ রাজত্ব করি 
সেই শকে অভিষেক গোবিন্দ 
শ্রাদ্ধ পরে করিলেন মহরে রা: 
ত্রিপুরের বংশে যত পূর্ব রাজ 
কল্যাণমাণিক্যাবধি হৈল সমা 
রামমাণিক্য রাজ! শুনিল তথ: 
সিদ্ধান্তবাগীশ কহে করি সমা' 


ইতি রাজমালায়াং তৃতীয় খণ্ডে রামমাণি 
জিজ্ঞাসা কথনং সিদ্ধান্তবাগীশ প্রত্যুত্তর: 


| তৃতীয় লহরের মধ্য-মণি 
(টাকা ৷) 


বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা । 
আদাবান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীরতে ॥ 


i$ 


্ন্থভাগে সন্নিবেশিত সমস্ত বিষয়ের বিবৃতি পাদটাকায় প্রদানের স্থবিধা 
না হওয়ায়, অনুল্লেখিত বিষয়গুলির স্থুলমর্স্ম এ স্থলে প্রদান করা যাইতেছে। গ্রন্থের 
সংস্থষ্ট অংশের সহিত ইহা! মিলাইলে, বিষয়গুলি সহজবোধ্য হইবে বলিয়া আশা 
করাযায়। 


রাজমালা তৃতীয় লহর ও তাহার . 
রচয়িতার বিবরণ । 


মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের অনুজ্ঞায় সভাসদ বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর কর্তৃক 
রাজমালার প্রথম লহর রচিত হইয়াছিল ; গ্রন্থের এই অংশ পাঁচশত বৎসরের 


৮২ রাজমালা। [ভৃতীদগ 


দিদ্ধান্তবাগীশ কহে কর অবধান। 
যাহা দেখি শুনিয়াছি বদিব আখ্যান ॥ 
ইহা তৃতীয় লহরের প্রারস্তিক বাক্য। এই লহরের উপসংহারে পাওয়া! যায়” 
“ত্রিপুরের বংশে যত পুর্ম রাজাগণ। 
কল্যণমাণিক্যাবধি হৈল সমাপন ॥ 
রামমাণিক্য রাজা গুনিল তখন। 
দিদ্ধান্তবাগশ কহে করি সমাপন ॥ 
সর্বশেষে লিখিত হইয়|ছে,__“ইতি রাজমালায়াং তৃতীয় খণ্ডে রামমাণিক্য 
জিজ্ঞাসা কথনং সিদ্ধান্তবাগীশ প্রত্যুন্তরং সমাগুং 1৮ 
এই সকল বাক্য দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, মহারাজ রামমাণিক্যের আদেশানু- 
সাঁরে সিদ্ধান্তবাণীশ উপাধিধারী প্রাচীন ছার পণ্ডিত কর্তৃক রাজমালার তৃতীয় লহর 
রচিত হইয়াছে, পক্ষান্তরে, উক্ত মহারাজ রামমাণিক্যের পিতা গোবিন্দমাণিক্যের 
নিদেশে এই লহর রচিত হইবার প্রবাদের কথা পুর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। 
তন্তিম্ন আর একটা বিষয়ও এই প্রবাদের অনুকূলে গৃহীত হইবার যোগ্য। ইহার 
 পুরববন্তাঁ লহ্রদর আলোচনা করিলে জানা যাইবে, মহারাজ ধর্্মমাণিক্যের অনুজ্ঞায় 
চিত প্রথম লহরে তীহার পূর্ববর্তী রাজা পর্য্যন্তের বিবরণ সন্নিবিউ হইয়াছে; 
এ ব ২ মহারাজ অম্রম।ণিকোর অ'দেশানুসারে রচিত দ্বিতীয় লহরে তাহার পূর্ববর্তী 
রাজা পর্যযন্তের বিবরণ পাওয়া যায়। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, 
বে রাজার আদেশমতে যে খণ্ড রচিত হইয়াছে, সেই খণ্ডে তাঁহার বিবরণ 
প্রদান করা হয় নাই। পূর্ববর্তী লহরদয়ের পদ্ধতি অবলম্বনেই তৃতীয় লহর 
রচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। এই লহরে 
অমরমাণিক্য হইতে আরস্ত করিয়া গোবিন্দমাণিক্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী 
J পৰ্য্যন্ত চারিজন রাজার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই লহরের 
কর্তৃত্ব ছিল, উক্ত বিবরণ আলোচনা করিলে 
রামমাণিক্যের সময়ে রচিত হইয়া থাকিলে এই 
. বহরে গোকিনদখাণিকোর বিবরণ পরিতাক্ত হইত না। রাজমালার চতুর্থ লহর, এই 
রাজার বিবরণ লইয়া আরস্ত হইয়াছে। 
রাজা বাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালায় যে বিবরণ পাওয়। যায়, তাহা আরও 


| 
| 


" তাহার নাম শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য । আমি তাহার আগমনের পূর্ব হইতেই 


লহর ] মধ্য-মণি। 2) 


সেই পুস্তক পরে গোবিন্দদেব পাইল। 
তাহার পরে রাজা পুস্তক গঁথিল ॥ 
(োন্ন্দিমাণিক্য রাজ! বড় পুণাবান। 
পুর্ব পুর্ধ রাজ] সবের শুনিল ৰ থান ॥* 
উক্ত সমগ্র অবস্থা আলোচনা করিলে বুক! যায়, মহার।জ গোবিন্মমাণিক্যের 
সময়ে এই লহরের রচনা আরম্ত হইয়া তদ।ত্মজ রামগাণি;ক্যর সময় শেষ হইয়।ছে। 
এই কারণেই ইহাতে গোবিন্দমাণিক্যের বিবধণ পরিত্যক্ত এবং শ্রোতা শ্থলে 
রামমাণিক্যের নাম গৃহীত হইয়া থকিবে। এতদ্যতীত পূর্ববোক্ত দুই মতের 
আমগ্তস্ত রক্ষার অন্য যুক্তি পরিলক্ষিত হয় না। 
পূর্বেবাদ্ধত বিবরণে পাওয়া গিয়াছে, সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধিবিশিষ্ট দ্বার পণ্ডিত 
কর্তৃক এই লহর রচিত হইয়াছে। রচয়িতার নাম কিম্বা পরিচয়সূচক কোন বিবরণ 
রাজমালায় নাই। স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তিবর্গের দ্বারস্থ হইয়া এবং প্রাচীন পণ্ডিত - 
সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইহার পরিচয়যোগা কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই 155 
নানাবিধ উপায় অবলম্বন দ্বারা কবির পরিচয় লাভে বারম্বার অকৃতকার্য হইতে 
ছিলাম, এই সময় এক দিবস সন্ধার পরে জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আগরতলায় মহারাজ- 
কুমার প্রীলশ্রীযুত নরেন্দ্রকিশোর দেববর্্মণ বাহ।দুরের বৈঠকখানায় উপনীত হইলেন, 


কুমার বাহাদুরের সদনে উপস্থিত ছিলাম । আগন্তক ব্যক্তিকে কুমার 
পূর্বেও চিনিতেন, কিন্তু বিশেষ পরিচয় জানিতেন ন|। আমার সঙ্গে পূর্বে 
ইহার দেখা হয় নাই। 110 


৬ত রাগমালা। 


ভরছাজ গোত্রীয় ভিংসাই শ্রত্রিয় বংশ সম্ভূত বিভূতি উপাধ্যা' 
নিবাসী ছিলেন। তাঁহার ক্রম অধস্তন পুরুষত্রয়-_সদানন্দ পাঠক 
আচার্য ও গ্রীমন্ত আচার্য্য রাড় দেশেই ছিলেন। শ্রীমন্তের রামচন্দ্র 
নামক ছুই পুক্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র 
পরিত্যাগ পূর্বক পদ্মার তীরবর্তী চন্দ্রপ্তাপে যাইয়া বাসস্থান নির্বব 
কিন্তু এই স্থানে তঁহাদের বসতি এক পুরুষের অধিক কাল স্থায়ী 
রামচন্দ্রের পুজ রঘুনাথ বাচস্পতি ও বিশ্বনাথ ভ্টচধ্য চন্্্রতাগে 
পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুরেশ্বরের আ.্রয়ে, মে-হরকুল গরগণায় আসিয়া 
থাকেন। রঘুনাথ বুড়িচঙ্গ গ্রামে এবং বিশ্বনাথ শ্রীচইল গ্রামে 
হইয়াছিলেন। 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ ভট্টচ'্য্য মহাশয়ের মতে, এই ভ্র'তৃ-যুগল ত্রিপুরেশ্বর যশে 
রাজত্ব কালে ত্রিপুরায় আগমন করিয়।ছিলেন। কিন্তু এ কথার নির্ভর 
পাওয়া যায় না। রাজমাল! তৃতীয় লহরের রচয়িতা গঙ্গাধর £ি 
পূর্বেবোক্ত রঘুনাথ বাচস্পতির পুজ্র। কল্যাণমাণিক্যের পুর্বে ব্রি 
গঙ্গাধরের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ইনি কল্যাণমাণিক্যের দ্বার 
রাজপুরোহিত ছিলেন, রাজম।ল1 আলো!চনায় ইহাই জানা যাইতেছে । ক 
কর্তৃক যুবরাজ নিয়োগ কালে * এবং তুলাপুরুষ দান ইত্যাদি পারত্রিং 
 কারমযানুষ্ঠান কালে শ* সিদ্ধান্তৰাগীশের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। কল্য 
পরবর্তী মহারাজা গবিন্দমাণিক্যের রাজত্ব. কালে ১০৮১ ত্রিপুরাব্দে (' 
এক তাঅ্রশাসন দ্বারা, সিদ্ধ স্তনাগীশের পিতা রঘুনাথ বাচস্পতিকে দাত 
ভ্রহ্মোত্তর প্রদান করা হইয়াছিল। উক্ত বাচস্পতি মহাশয়ের অধস্তন : 
বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সৌজন্যে এই তাত ফলকের দক্ষিণার্ধ পাও 
_বামা্দ্ধ বিনষ্ট হওয়ায় তাহা সংগ্রহ করা যাইতে পারে নাই। 
মেটামুটি বিবরণ বুঝা যাইবে | সনন্দদাতার নামের অংশ বিনষ্ট হইয় 


* পাত্রমিত্র সন্বোধিয়া আদেশে রাজন। 
যুবরাজ করিতে গোবিন্দনারায়ণ ॥ 
লগ্রাচারধ্য সহিতে যে দিদ্ধান্তবাগীশ। 
শুভদিন করিলেন চাহিয়া জ্যোতিষ ॥” 
রাজমালা__কল্যাণমাণিক্য খণ্ড) 


সিদ্ধান্ত বাগীশের পিতা 
রঘুনাথ বাচষ্পতির লব্ধ তা শাসন 


লহর] মধা-মণি। ঠি ৮৫ 


সনন্দের শকাস্ক এবং “ভ্রীরাম সত্য” মোহর দ্বাগ, ইহা যে মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের 
সম্পাদিত, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। সনন্দের পাঠ নিগ্গে প্রনান করা যাইতেছে। 


বিষম সমর বিজয়ি মহাঁমাহোদরি রাজনামা দেশোই. 

ত। রাজধানি হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে 
জবিজয়পুর ও মৌজে জগতপুর হাসিলাত পূর্ব পাচ দ্রো 
সাত দ্ৰোণ ভূমি ৬ প্রিতে ত্রঙ্গোত্রর শীরঘুনাথ বাচস্পতি 
ম তুলিয়া পরম সুখে ভোগ করৌকেন এহার পাচাপ 
*' ম্বাব্দাঃ ১৫৯৪ * সন ১০৮১ তেং ৭ ফান্তুন। 


এই সকল বিবরণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে, রঘুনাথ বাচম্পতি কল্যাণমাণিক্যের 
শাসন কালে ত্রিপুরায় আগমনের সম্ভাবনাই অধক। তৎপুর্বেব সমাগত হইয়া 
থাকিলেও কল্য।ণমাণিক্যের সময়ই রাজ দরবারে তীহার পুত্র গঙ্গাধর প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়।ছিলেন। 
মহারাজ কল্য।ণম।ণিক্য তুলাপুরুষ দানোপলক্ষে তিনটা হস্তী ও টা অশ্ব 
দান করেন। এই সময় সিদ্ধান্তবাগীশও একটা হস্তী গ্রহণ 


৮৬ রাজমালা। [তীর 


পতিত হইয়া থাকেন। এজন্য জগ্রদানী ত্রাক্মণ ব্যতীত অন্যে তাহ! গ্রহণ করে না। 
হস্তী প্রতি গ্রাহী ত্ৰহ্মণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে ব্যবস্থ। আছে ;- 
“্রাহ্মণঃ প্রতি গৃষঠীাদত্তার্থ, সাধুতস্তথা । 
অব্যশ্বমাপি মাতঙ্গ তিল লৌহাংস্চ বর্চ্জয়েৎ )” 
্রহ্মপুরাণ। 
তন্ত্র পাওয়া যায়, 


প্হৃন্তি কৃষ্ণাজিনাস্যাস্ত গহি৬া বে প্রতি গ্রহাঃ। 
স্বিপ্রাস্ত নন গৃহীুগৃহুন্তস্ত পতস্তিতে ॥” 
বৃহৎ পরাশর। 
এজন্যই দিদ্ধান্তবাগীশ হস্তী গ্রহণদ্বারা সমাজে নিন্দনীয় হইয়াছিলেন ; তীহার 
বংশধরগণ ও এই নিন্দার হস্ত হইতে সম্যকরূপে নিস্তার লাভ করিতে পারেন নাই। 
সিদ্ধান্তৰাগীশ, তীহার পিতার সময়ে ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হইয়া থাকিলেও 
অল্পকালের মধ্যেই স্থানীয় প্রভাব তাহার উপর কতটা প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল, 
একমাত্র ভাষা আলে|চনা করিলেই তাহা স্পন্টতররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রাচীন 
রাজমালা হইতে কবির ব্যবহৃত ভাষার কতিপয় নিদর্শন এস্থলে প্রদান কর! যাইতেছে। 
(১ হেনকালে ভূত বেটা আইল মোর আগে। 
পথ চাপিয়া রৈল দেখিয় না ভাগে ॥ 


(২) অন্ধ খাইতে জল খাইলে নির্বণী জামাই । 
তুমি ছাড় হৈতে আর কি হবে কামাই ॥ 


(৩) ব্রাজপুত্রর মুণ্ড দেখি দেকেন্দর সাহা । 
আবিষ্কার করিয়া বোলয়ে আহা আহা ॥ 


(৪) মঘের ভঃঙ্গতে তোরে ধরিবেক কোনে ॥ 

(৫) আজ্ঞামাত্রে চন্ত্রদর্প না কৈল দিরক্গ ॥ 

(৬) যত ধর্ম করিলেক কহিবাম কত ॥ ইত্যাদি। 
উদ্ধত বাকোর নিল্লিখিত শব্দগুলি ত্রিপুরা! জেলায় প্রচলিত ছিল, বর্তমান 
কালেও ইহার. অনেক শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখ! যায়। প্রত্যেক শব্দের Un 
তাহার অর্থ লিপি কর! হইল। 

হি চাপিয়া =পথ আগুনিগ। কামাই উপার্জন বা কার্য সাধন । আবিস্কার মাক্ষেপ। 
কোঁনে=কে, কোন্‌ ব্যক্তি । দিরঙ্গ= বিলম্ব । কহিবাম= বলিব। রি 
তৃতীয় লহরের সমগ্র ভাগ এবন্ডিধ শব্দে পরিপূর্ণ । প্রাদেশিক ভাষা 
র উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, এই লহরের ভাষা আলোচন। কবিরা 


মধ্যমণি? 
রাজমালা তৃতীয় লহরের রচয়িতা, পত্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় গঙ্গাধর 
দিদ্ধান্তবাগীশের বংশীবলী। 
বিভূতি উপাধ্যায়। 
( রাঢ়দেশে ) 
লনন!পাঠক । 
পরমানন্দ আচার্য্য । 
শ্রমন্ত টি । 
|| 
রামচন্দ্র আচার্য্য । রামকৃষ্ণ আসর 
( জরে আগত) 
রখুনাধ বাচা | বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য 
( বুড়িচঙগ গ্রামে আগত ) (্রিগইল গ্রামে আগত) 
গঙ্গাধর দিদা L 
২ চি এ. 
চর [] হৰণ ণি। কাসীর | LN রাধাকান্ত 
11 | IRR EE || ভাষণ 
| 1 [| রামচন্দ্র । 
কাপ শিরোমণি । প্রাণকৃকণ।  রাধাকৃষ্ণ। | 
গঙ্গাদাস। বিজি ভূষণ । 17787777771 
১4857 রামগোপাল। বাঃ 
| || ক Ll | 
আনিন্দচন৷ । নহেপচন্ত্ | ০ 
| ৮ | i | 
এ মনীন্ত । ০ j | গোলোকচন্দ। ঠা t 
[ || হা 71 1 বিপিনচন্দর। TE: 
বিকা। রামহরি |... বামকেশর ারবাগীশ) পি) চি! বা? চলর বামচক্ু। 
সি। রাজকষ দা যা) 
সহন । bie ॥ 
J 
ধানাখ। গোৌৱীনাথ | ন ! নি 
|| 
চিন্তাহরণ। মধুসুদন । 


দীনেশচপ্র । 


জহর ] মধ্যমণি । ৮২ 

পূর্বে বলা হইয়াছে, রাজমালার তৃতীয় লহুর মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ও 
'তদাত্মজ রামদেবমাণিক্যের শাসন কালে রচিত হইয়াছে। স্থতরাং এই লহরের 
প্রাচীনত্ব নিদ্ধারণ করিতে হইলে রাঘদেবমাণিকোর রাজন্বকাল জানা আবশ্যক । 
চাকলা রোশনাবাদের নেটেলমেন্ট অফিসার মিঃ জে, জি, কমিং (]. G. Comming, 
1.C. 5.) ত্রিপুরার ইতিহাসপ্রণে তা মিঃ ই, এফ, শেণ্ডিম (5. চ'. ৪০৪৫5) ও রাজমালার 
সংগ্রাহক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশর প্রভৃতির নির্দারণানুসারে এবং ‘ত্রিপুর 
বংশাবলী” পুথির মতে মহারাজ রামদেবমা দিব্য খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে 
স্লাজ্য শাসন করিয়ছিলেন। রাজমালা আলোচনায় তাহাই জানা বাইতেছে। 
উল্লিখিত এঁতিহাসিকগরণের মধ্যে এতদ্বিষয়ে সামান্য মতবৈষম্য পরিলক্ষিত হইলেও 
তাহা! ধর্তব্য নহে। সেই সকল বাক্য আলোচনায় পাওয়া যাইতেছে, রাজমালার 
আলোচ্য বণ্ড আড়াই শত বৎসর পূর্বের রচিত হইয়াছিল। 

রাজমালার পূর্ববর্তী দুই লহরের ম্যায় এই লহরেও বাজগণের ইতিবৃত্ত 
ব্যতীত অন্য বিষয়ক বিবরণ বড় বেশী পাওয়া যায় না। ইহাতে শাসন-নীতি, অমাজ- 
নীতি, কৃষি ও বাণিজ্য-নীতি ইত্যাদি রাজ্যের অবস্থা পরিজ্ঞাপক বিবরণ অতি অল্পই 
আছে। রাজগণের যে সকল বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত 
আমুসজিক ভাবে ইহাতে 'যে সবল এতিহাসিক ইঙ্গিত পাওয়া যায়, বাছিয়া লইলে 
তৎদাহায্যে প্রাচীন তথ্য অনেক পরিমাণে উদ্ধার করা যাইতে পারে। এই খণ্ড 
পুরাতৰা মুসন্ধিৎস্থ এবং সাহিত্য নুরাগী ব্যক্তিবর্গের আদরণীয় হুইবে বলিয়া আশা 
কর। যাইতে পারে। 


রাজদাঁলা। 


তাহাদের সরদারগণকে “মাঝি” বলা হইত। রাজমালায় লিখিত দাড়ির ত 
নিন্ে প্রদান করা বাইতেছে । 


“বিক্রমপুর জমিদার চাদ রায় নাম। 
সাত শত দাড়ি দিছে কাৰ্য্য অন্গুপাম ॥ 
বাকলার বঙ্গ দিছে শগ্ত শত জন। 
সলৈ গোরাগ পাড়! গাজি গপ্ত শত জন ॥ 
ভাওয়াণিয়! জনিদার দিছে হাজার জন । 
ভষ্টগ্রামে দিছে দাড়ি পঞ্চ শত জন ॥ 
বানিয়া চুগ্গের দাড়ি আর পঞ্চ শত। 
রণ ভাওয়াল দাড়ি সহস্র সম্মত ॥ 
সরাইল ইসা খায় দিল সহজ জন। 
ভুলুয়া দিয়াছে দাড়ি হাজার আপন ॥ 
সপ্ত হাজার এক শত দাড়ির নিকাশ । 
কবিচন্্র পুরে কহে স্ুবুন্ধি বিশ্বাস ॥* 


রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত পুথির পঠ অন্যরূপ। তাহাতে পাওয়া গিয়াছে 


“সহ পদাতি সঙ্গে সসজ্জ করিয়া। 
ইছা খা মছলনা আলী দিছে পাঠাইয়া ॥. 
চান্দ রায় জমিদার বিক্রমে কেশরী। 
সপ্তশত প্রমাণে দিয়াছে সে দাড়ি ॥ 
বাকলার বঙ্গ দিছে সগ্ুপত জন। 
ভূষণার! দিয়াছে দাড়ি তত জন ॥ 
ভাওয়ানি দিছে ইছা খাঁর অনুমতি (১)। 
অষ্টগ্রামে পঞ্চশত শুনহ নৃপতি ॥ 
বাণিয়া চোঙ্গেতে দিছে দাড়ি পঞ্চশত t 


লহ্র ] মধ্য-মণি। 


চান্দ রায় শ্রীপুর বিক্রমপুর হনে। 

স্তশত দাড়ি সে যে দিলেন্ত আপনে 1 

বাকলার বনু দিছে সপ্তশত জন । 

মলৈ গোয়াল পাড়িয়া গাজি দিল তত জন ॥ 

ভাওয়ালিয়! দিছে ইছা খায়ের অনুমতি । 

অষ্টগ্রামে দিছিলেক পঞ্চশত পঞ্তি (?) ॥ 

বাণিয়া চোঙ্গে দিয়া ছিলেক আর পঞ্চশত। 
fs রণ ভাওয়ালে আর পঞ্চ-পঞ্চ শত ॥ 
সরাইল ভূবুয়ায়ে দিছে মহত সহস্র । 

আর বত ভৌমিকে দিয়াছে করি মিশ্র ॥* 


a উদ্ধত তিনটা পাঠে কুলির সংখ্যা এবং কুলি প্রদানকারীর নাম সম্ব৷ 
কোন অংশে অনৈক্য লক্ষিত হইতেছে। তদ্বিষয় আলোচন! করা আবশ্যক 


|: _ হুলিদাতা। সাধ পুথি রাজাবাবুর প্রাচী 
i অনুসারে কুলির বাড়ীতে রক্ষিত ₹ মতেকু 
র্‌ সংখ্যা । পুথি মতে কুলি সংখ্যা? 
চাদ রায় শা ৭০০ প্গ 
i 5S বাকলার বস্গু +e ৭০০ ৭০০, 
/ গোয়াল পাড়ার গাজি ৭০০ 
ভাওয়াল ane ১,০০০ ১,০০০ ঃ ১ 


অষ্টগ্রাম তা ৫০০ ৫০০. 
বানিয়াচঙ্গ ৫০৭. 


. ইক রাজমালা। [ 


হত্যাকারী মাধবকে ভূষণার ‘লস্কর’ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। * তাহা হই 
প্রাচীন রাজমাঁলার ভাষা সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভর যোগ্য । তাহাতে যখন ঘ 
নামের উল্লেখ নাই, তখন রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত পুথির পাঠ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 
হইতেছে। এই পুথিতে “গোয়াল পাড়া” স্থলে “ভূষণা” লিখিত হওয়া বিচিত্র ন 
রাজাবাবুর বাড়ীর পুথিতে এবং প্রাচীন রাজ্রমালায় পাওয়া যায়, ঈ* 
মসনদ আলী ১০০০ হাজার এবং সরাইলের ঈশা খঁ ১০০০ হাজার কুলি ও 
করিয়াছিলেন। আমাদের সম্পাগ্য পুথিতে কেবল সরাইলের ঈশা খাএর 
আছে। ইনিও ত্রিপুরেশ্বর হইতে মসনদ আলী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 
কারণে উভয় ঈশ! খাকে অভিন্ন মনে করিয়া রাজমালার নকলকারী একমাত্র 
খাঁএর নামোল্লেখ করিয়াছেন, অবস্থানুসারে ইহাই বুঝা যাইতেছে। তাহা হ 
অর্থাৎ দুই ঈশা থা কুলি প্রদান করিয়া থাকিলে কুলির সংখ্যা ৭,১০০ শত না হ 
৮,১০০ শত হইবে বলা যাইতে পারে; কিন্তু এই সংখ্যাও বিশুদ্ধ বলিয়া 
হয় না। প্রাচীন রাজমালায় কুলিদাতাগণের নামোল্লেখে হিসাব প্রদানের 
[লিখিত হইয়াছে__“আর যত ভৌমিকে দিয়াছে করি মিশ্র 1” এতদ্বারা বুঝা 
. রাজমালায় ষাহাদের নামোল্লেখ হইয়াছে, তত্তিন্ন অন্যান্য জমিদার হইতে'ও ' 
.. পাওয়া গিয়াছিল। তাহার সংখ্যা জানিবার উপায় নাই 
< অমরদাগর ১৫০০ শকে খনন আরম্ত হইয়া তিন বৎসরে শেষ হইয়াছিল 
ইহা খ্ৰীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের ঘটনা । এই সময় যে সকল ব্যক্তি : 
প্রদান ছারা উক্ত কার্ধ্যের সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও 
করা সঙ্গত বোধে নিঙ্দে দেওয়া যাইতেছে। 


চাদ রায়। 


খ্ৰীষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীতে চাদ রায় ও কেদার রায় নামক ভ্রাতৃযুগল বি 
মুকুট মণিস্বরূপ আবিভূ্ত হইয়াছিলেন। ভ্াতৃদ্বয়ের মধ্যে চাদ রায় জে 
স্থ, দ্বত কৌশিকী গোত্রীয় দে বংশে ইহাদের জন্ম হইয়া 
k য় বিক্রমপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। । 
3 বলেন কচি দেশ হইত, কাহারও মতে মুরশিদাবাদের অন্তর্বর্তী কর্ণ স্বর্ণ হু 


ইকথা শুনি! রাজ! সত্য নির্বান্ধিল | 
:. ভূষগা রাজ্যে যে তোমা গর কৈল ৮1) 


লহর ] মধ্য-মনি। ৯৯ 


নিম রায় বিক্রমপুরে আগমন করিয়।ছিলেন। মতান্তরে, সেন রাজগণের শাসন কালে 
তাহাদের স্বদেশী নিম রায়কে বিক্রমপুরে আনিয়া আশ্রয় প্রদান করা হইয়।ছিল। 
এই;সকল প্রবাদের মধ্যে কোনটা সত্য, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই ভ্রত্যুগল খ্রীঃ ষেড়শ শতাব্দীতে আবিভূ্তি 
হইয়ছিলেন। কাণীগঙ্গার তীরবর্তী শ্রীপুরে ইহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। 
সৌন্দর্য এবং সম্বন্ধ গৌরবে তৎকালে শ্রীপুর সর্বববিষয়ে প্রী-সম্পঙ্ন এক প্রসিদ্ধ 
নগরে পরিণত হইর।ছিল। বিদেশীয় পরিআওকগণও এই স্থানকে দ্রষ্টব্য মনে 
করিতেন। ভ্রমণকারী রালফংকিছ এই স্থান দৃষ্টি করিয়া লিখিয়াছেন ৯ 
“From Bacla T went to Sreepur which standeth upon the river 
Ganges. The King is called cadry. They are all here about rebels 
against their King Zelalddin Echebar.* 
এই সময় বঙ্গের কতিগয় ভূমাধিকারী সমবেত ভাবে, দিল্লীর অধীনতা পাশ 
ছিন্ন করিয়া স্বাধীন ভাবে শাসন দণ্ড পরিচালনার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে যশোহরের স্বনামধন্য রাজা প্রতাপাদিতা, চন্দ্র দ্বীপের কন্দপ্রনারায়ণ রায়, 
বিক্রমপুরের টাদ ও কেদার রায়, ভুলুয়ার লগ্মনণমাণিক্য, ভূষণার মুকুন্দ রায়, 
ভাওয়ালের ফল্গলগ৷জি, খিজিরপুরের ঈশ। খঁ মসনদ আলী, এবং টার প্রাতাপের 
চাদ গাজির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহারা তৎকালীয় বারভূঞার মধ্যে 
পরিগণিত ছিলেন। ইহারা স্বদেশের উদ্ধার সাধন জন্য বন্ধ পরিকর হইলেন সত্য, 
কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই সঙ্কল্প রক্ষা, করিতে পারিলেন না। কতিপয় স্বদেশ 
টা 


৯২ { বাজযালা । [ভৃতীন্ন 


অসাধারণ রূপলাবপোর খ্যাতি দেশময় বিঘোষিত হইয়/ছিল। ইশা খাঁ চাদ রায়ের 
ভবনে অবস্থান কালে একদিন অকস্মাৎ সোণ।মণিকে দেখিতে পাইলেন । এই 
দর্শনই বঙ্গের অদৃষ্ট পরিবর্তনের কারণ হইয়া ঈড়াইল। 
ঈশা খা স্বীয় রাজধানীতে যাইয়।ই ঠীদ রায় ও কেদার রায়ের নিকট দুত 
প্রেরণ করিয়া সেণমণিকে পাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপণ করিলেন। হিন্দু বিধবার 
মাহাত্মা মুঘলমানের বোধগণ্য নহে, কি ভাবে হিন্দু বিধব/র পবিত্রতা রক্ষিত হয়, 
ভাহাও মুদলমান বুদ্ধর অগেচর। বিশেষতঃ তৎকালে কোন কোন হিন্দু নরপতি 
আপন কন্যা বা ভমীদিগকে মুসলমান সত্র টের গৃহে প্রদান করিয়া আপন।দিগকে 
ধন্য মনে করিতেছিলেন ! এই সকল কারণে ঈশা খা হয় ত মনে করিয়াছিলেন, চাদ 
রায় প্রভৃতি তাঁহার প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মতি দান করিবেন; কিন্তু তাহাতে 
বিপরীত ফল উৎপন্ন হইল। টাদ রায় ঈশা! খাএর প্রস্তাব অবগত হওয়া মাত্র 
দুতকে বিতাড়িত করিয়।, খিজিরপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘেষণা করিলেন, তিনি প্রথমেই 
কলাগাছিয় দুৰ্গ আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন । ঈশা খাঁ উপায়ান্তর না দেখিয়া 
ত্ৰিবেণী. দুর্গে আশ্রর গ্রহণ করিলেন । রায় ভ্রাতৃদ্রয় কর্তৃক সেই দুর্গ আক্রান্ত 
এবং খিজিরপুর লুণ্টিত হুহল। ঈশা খ! প্রমাদ গণিয়া, পরিত্রাণের উপায় চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। 
এই সময় শ্ৰীমন্ত খাঁ চীদ রায়ের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। তাহার 
চিরপো!ষিত ছুরভিন্ধি সাধনের ইহাই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া, গোপনে ঈশা খাঁ 
এর সহিত সাক্ষাৎ করিল। উহাদের মধ্যে পরামর্শ স্থির হইল, স্রীমন্ত যে 
হউক সোগামণি.ক ঈশা খাএর হস্তগত করিবে ; এই কার্ধ্যের নিমিত্ত 
ঈশা খা শ্রীমন্তুকে বিস্তর পারিতোষিক প্রদান জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন । অতঃপর 
শ্ীমন্ত খা চাদ রায় ও কেদার রায়ের অগোচরে শ্রীপুরে যাইয়া প্রকাশ করিল, 
রাজত্ব শক কর্তৃক, অবরুদ্ধ হইয়াছেন, ঈশা খা সোণামণিকে. আত্মসাৎ 
ই জীপুর আক্রমণ করিবেন । এই সংবাদে সকলেই বিচলিত 


পরিত্যাগ করা কর্তব্য চাদ রায়ের প্রধান অমাত্য বৈষ্ঠ জাতীয় (রঘুনন্দন চৌধুরী 
প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া, রাজধানী ও রাজ পরিবারবর্গকে রক্ষা করিবার 


লহর ] মধ্য-মণি। Fo 


রাজকপন্যাকে জল পথে প্রেরণ কর! স্থিরীকৃত হইল, পাগাল্থা শরীম্ন্ত তাহার রক্ষক 
নির্বাচিত হইয়া সঙ্গে চলিল । এই ছুবৃত্তি সুযোগ পাইয়া, সোণ৷মণিকে চন্দ্রত্বীপের bs 
পরিবর্তে স্বর্ণ গ্রামে নিয়া ঈশা খা এর হস্তে অর্পন করিল। *% এই দুর্ঘটনার 

সংবাদ পাইয়া টাদ রায় ক্ষোভে, ঘ্বণায় অধীর হইলেন । তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের ভার 
্রাতার হস্তে অর্পণ করিয়া শ্রীপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন ; এবং স্বীয় ইফ্টদেবীর 
প্রত্যাদেশানুসারে, কেদার রায়কে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত 
দূত প্রেরণ করিলেন। কেদার, জ্োষ্ঠের আদেশানুসারে ন্ুপ্রমনে, স্বীয় ঝহিনীসহ 
রাজধানী শ্রীপুরে উপস্থিত হইলেন। দুহিতার অবস্থা এবং রাজ্যের পরিণাম চিন্তায় 
ঈদ রায় অল্প কালের মধ্যেই রুগ্ন হইয়া পড়িজেন, উত্তরোতর সেই রোগই তাহার 
লীলা অবসানের কারণ হইয়া ঈীডাইল। 


_ কেদার রায়। 


শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্দ্বীপের অধিকার লইয়া তাহাকে মোগল বাহিনী এরং 
আরাকাণের মঘ শক্তির সঙ্গে বারম্থার আহবে লিপ্ত হইতে হ্টয়াঁছে। সন্দীপের 


পত্রে পত্রে তাহা পরিস্ফূট রহিয়াছে । 
চাদ রায় মানৰলীলা Aba করিবার অল্পকাল পারে ' 


৯৪ রাজমালা [তৃতীয় 


এই সময় দিল্লীশ্বর, ভৌমিক সমাজকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে অন্বর/ধিপতি 
রাজা মানসিংহকে বঙ্গের শ।সনকণ্তা পরে নিযুক্ত করিলেন ( ১৬০৫ শ্্ীঃ )। মানসিংহ 
প্রথমতঃ রাজমহলেঃর[জধানী "স্থাপন করিয়াছিলেন, পরে ঢাকাতে স্থানাস্তরিত করা 
হয়; এই সময় ঢাকার নাম “জাহ।ঙ্গীরনগর” রাখা হইয়াছিল। 
জেঁমিকগণের মধ্যে ভেদ জম্মাইবার নিমিত্ত মানসিংহ বিশেষ চেষ্টিত 
হইলেন। টাদ.রায়ের সর্ববন/শের মূল শ্তরীমন্ত খা এবং স্বদেশদ্রোহী ভবানন্দ 
মজুমদার প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি তীহার সহায় হইল । ইহাদের সাহায্যে অনেক 
গুহ বিবরণ এবং সৈন্য চালনার সন্ধান ইত্যাদি বিষয় অবগতাস্তে মানসিংহ যুদ্ধ 
ঘোষণা করিয়া ভুঞা বা রাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। কেহ কেহ 
মানসিংহের প্রলোভনে বাধ্য হইয়া কিন্বা ভয়ে অভিভূত হইয়া আচুগত্য স্বীকার 
করিলেন। ইশা খা অনেক পূর্বেই ভূঞগণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া মোগলের 
শরণ পর্ন হইয়াছিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিতা, রাজা কেদার রায়, রাজা মুকুন্দ রায় 
এবং টাদগ্াজী ব্যতীত অন্য সকলেই একে একে মান[সংহের নিকট আত্মসমর্পণ 
করিলেন। 
মানসিংহ, ১৬০৬ খ্রীঃ অন্দে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
. হুইলেন। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে প্রতাপ অসাধারণ বীরত্ব 
প্রদর্শন করিলেন সত্য, কিন্তু পরিশেষে মানসিংহেরই জয় হইল। প্রতাপাদিত্য ধৃত 
হইয়া পি্রাবদ্ধ অবস্থায় মুসলমানের হস্তগত হইলেন। অতঃপর ভূষণা আক্রমণ ও 
মুকুন্দ রায়কে বিধ্বস্ত করিয়া, মোগলবাহিনী বিক্রমপুরের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। 
প্রথমতঃ মোগল সেনাপতি কিলমিক্কে শ্রীপুর আক্রমণের নিমিত্ত প্রেরণ 
করা হয়। তিনি কেদার রায়ের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইবার পর, মানসিংহ স্বয়ং 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । তিনি বিক্রমপুরের সীমান্তে স্বন্ধাবার স্থাপন করিয়া 
এ মূল ও একখানা তরবারি সহ কেদার রায়ের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া 
বলিয়া দিলেন-_বেদার রায় শৃষ্খল গহণ পূর্বাক দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করিলে 
তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর! হইবে ন|।. যদ্দি যুদ্ধাভিলাষী হইয়া তরবারি গ্রহণ করেন, 
‘তবে মোগল বাহিনীর প্রবল আক্রমণে তাহাকে নিষ্পেষিত হইতে হইবে। সেই 
সঙ্গে একখানা পত্রও দেওয়া হয়, তাহাতে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষা মিশ্রিত 
c /ক্যগুলি লিখিত ছিল Fr | t 
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তুমি 


বিষম সমর সি নাননিহঃ পতি, 
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এই পত্র এবং শৃঙ্খল 'ও তরবারি পাইয়! কেদার রায়ের বীর-হৃদয় বিক্ষুব্ধ 

হুইয়| উঠিল। তিনি মানসিংহের পত্রের উত্তরে লিখিলেন ;_ 
“ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুন্তং বিড্ধিবেগং পবনাতিরেকং | 
করোতিবাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে তথাপি সিংহঃ পশুয়েবনাস্তঃ 0৮ ৯ 

এই পত্র দূতের হন্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,_-“তোমার গ্রভুকে বলিও 
আমি উহার প্রেরিত তরবারি গ্রহণ করিলাম । আমাদের উভয়ের,,মধ্যে একের 
অন্ত্রঘাতে অপরের মস্তক স্কশ্ধডযুত না হওয়া পর্য্যন্ত এই তরবারির বিশ্বাম. ঘটবে না।৮ 

ইহার পর উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আস্ত হইল । সাত দিবস অবিশ্রাস্ত 
যুদ্ধের পর বিজয়লক্ষমী মানসিংহের অঙ্কশাযব্নী হইলেন। কেদার রায়:গুরুতররূপে 
আহত অবস্থায় ধৃত ও বন্দী হুইয়া মানসিংহের সন্মুখে নীত হইবার অল্পকাল পরেই 
স্তাহার পঞ্চত্থ লাভ হইল । ভগবান তাহার পুণ্যময় আত্মাকে ভাবী দুর্গতির হস্ত 
হুইতে মুক্ত করিলেন। এই যুদ্ধে কেদার রায় পঞ্চ শত রণতরী এবং বহু সংখ্যক 
পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যসহ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আকবর নামা 
গ্রন্থে এই যুদ্ধের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার কিয়দংশ এ স্থলে প্রদান কর! 


যাইতেছে। 

“Raja Man Singh ক *# » turned his attention towards Kaid 
Rai of Bengal who has collected nearly 500 Vessels of war and had 
laid seige to Kilmak, the Imperial Commander in Srinagar, Kilmale 
held out, till a body of troops was sent to his aid by the Raja, These 
finally overcame the enemy and after a furious cannoneade রি ৪ 
Rai prisoner who died of his wounds soon after.” 


নি রাজমালা। [ তৃতীয় 


অনেকবার ইহার প্রতি পতিত হইয়াছে, পরিশেষে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ২২শে ভাদ্র 
তারিখে তাহা গ্রাস করিয়া বিক্রমপুরকে কীর্তিবিহীন করিয়াছে! বিক্রমপুরের 
প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন এতদিনে নিঃশেষ হইয়াছে। 
এই মঠ কেদার রায়ের মাতৃশ্মসানক্ষেত্রে নিশ্মিত হইয়াছিল। ইহার নির্মাণ 
কাৰ্য্য, নির্মাতা রাজমিন্ত্রী এবং মঠের চূড়া ভদ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিম্বদন্তী 
প্রচলিত আছে; এস্থলে তাহার আলে|চন| করা অনাবশ্যক। এই মঠ প্রায় ৮০ 
ফুট উচ্চ ছিল; গোড়ার বেড় প্রায় ১২০ ফুট এবং দেওয়ালের বেধ ১১ ফুট থাকা 
জানা যায়। মঠটা এক রী, একটা মাত্র প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং কারুকাধ্য খচিত 
ইঞ্টক দারা গঠিত ছিল। পূর্বে ইহার অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। মেজর জেমস্‌ রেনল, ডাক্তার টেইলার, এবং ডাক্তার ওয়াইজ 
প্রভৃতি প্রত্বতান্িকগণ এই মঠের বিষয় আপন আপন গ্রস্থে উল্লেখ করিয়াছেন। 
গবর্ণমেণ্ট পূর্ত বিভাগের রিপোর্টেও ইহার উল্লেখ পাওয়া মায়। 
= এস্থলে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য মনে হইতেছে। বিশ্বকোষ গ্রন্থে 
-. চাঁদ রায়ের বিবরণে লিখিত হইয়াছে ১ 
২... প্টশা খঁ চাদ রায়ের রাজধানী আক্রমণ করিয়া তাঁহার কন্যা লোণাই বা স্বর্ণনয়ীকে লইয়া 
ির বিবাহ ফরেন 1 
“উক্ত প্রবাদ প্রকৃত বলিয়া বোধ হয না। ইতিপূর্বে কেদার রায় শব্দে লিখিত 
হইয়াছে যে, তিনি ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে জীপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ জ্যেষ্ঠ চাদ রায় এই 
সময়ের কিছুকাল পূর্বে রাজত্ব ক্িতেন। কিন্ত আইন-ই-আকবরী পাঠে জানা যায় যে ১৫৯৮ 
__ জষ্টাবদে ঈশা খাঁর মৃত্যু হয়। এই সময় চাদ রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কি না তৎপক্ষেই 
_ সন্দেহ। এরপ স্থলে ঈশা খঁ কর্তৃক চাদ রায়ের কন্যা গ্রহণ একান্ত অসম্ভব ।” 
্‌ বিশ্বকোষ-_৬্ঠ ভাগ, ২০৯ পৃষ্ঠা । 
অন্যত্র কেদার রায় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে; 
রা সমীপে নিকট উপুরের রালা। ১৬৯২ খৃষ্ঠাবে ইনি রাজস্ব করিতেন। 
লগ অধিকার করেন, তখন সন্দীপ কেদ্ার রায়ের অধিকৃত 
3 শর রা দিগকে ভাড়াইবার জন্য এক দল নৌ-সেনা পঠাইয়া. 
দেন। কেদার রাও রীপুর হইতে এক শত কোষা নৌকা পাঠাইয়াছিলেন।" 
1২1 1 বিশ্বকোষ-_৪র্থ ভাগ, ৪৬৯ পৃষ্ঠা ॥ 
. কেদার রায় ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিবার কথা কি সুত্রে গ্রহণ করা 
ষ তাহার উল্লেখ নাই। প্রকৃত 
1, কাযা 


জাধাাডীর এঠ--বিকঞগ্রপুর 


লহর] মধ্য-মণি। ৯৭ 


যায়, ঈশ| খাঁএর সহিত রায় পরিবারের মনোমালিন্য ঘটিবার পূর্বের তীহারা 
স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত সমবেত ভাবে যুদ্ধ করিয়াছেন । কেদার রায় ও 
ঈশা খা ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে দলবদ্ধ হইয়া মোগল সত্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিয়াছিলেন। ** ফতেজদপুর নামক স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। মোগল 
সেনাপতি বাঁজবাহাছুর, প্রতিপক্ষের পরাক্রমে অতিষ্ঠ হইয়া আরও সৈগ্ সাহায্য 
প্রার্থনা করেন। অতঃপর মানসিংহ সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কেদার 
রায়কে পরাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এবার তাঁহার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয় 
নাই। অতঃপর কেদার বায় ১৬০৬ খ্রীঃ আন্দে মানসিংহের সহিত যুদ্ধে পরাভূত 
হইয়া! ধৃত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরূপ অবস্থায় তাহার ১৬৯২ খ্রীঃ অন্দে 
রাজত্ব কর! সম্ভব হইতে পারে না। 

এই সকল অবস্থা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, ঈশা খাঁ মস্নদ আলী ও 
রায় রাজাগণ সমদাময়িক ছিলেন। এবং ইহাদের মধ্যে টাদ রায়ের কন্যা ঘটিত 
বিবাদ সঙবটিত হওয়া অসম্ভব নহে। 

এই চাদ রায় ও কেদার রায় অমরপাগর খনন কালে ত্রিপুরেশ্বর অমর- 
মাণিক্যকে সাত শত কুলী দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বরের সহিত এই 
পরিবারের সৌহুপ্ত ছিল। ত্রিপুরেশখরের কুকি ও ত্রিপুর সৈন্য দ্বারা ইহারা সর্বদা 
সাহায্য লাভ করিবার বিস্তার প্রমাণ আছে। এরূপ স্থলে রায় পরিবার সৌহার্দ্যের 
বশবর্তী হইয়া কুলি প্রদান করিয়াছিলেন, ইহাই বুঝা যায়। 

বাকলা। 


সোমকান্তে চ স্বৌ দেশৌ বিখ্যাতৌ নৃগশেখন ॥ 
জন্বুস্বীপঃ পশ্চিমে চ স্ত্রীকারো হি তথোত্তরে। 
বাকলাখ্যো মধ্যভাগে রাজধানী সমীপত f 


৭৮ রাজমালা। [ তৃতীয় 


মৰ্ম্ম ;-_পূৰ্ববদিকে মেঘনা! নদী, পশ্চিমে বলেশবরী, উত্তর সীমার ইদিলপুর এবং 
দক্ষিণে হুন্দর বন। এতন্মধ্যে গিরি বর্জিত সোমকান্ত, ইহার পরিমাণ ৩০ 
যোজন। সোমকাস্তের মধ্যে দুইটা জনপদ অবস্থিত-_পশ্চিগাংশে জন্ুত্বীপ এবং 
উত্তর ভাগে স্ত্রীকার ; মধ্য ভাগে ‘বাকল’ রাজধানী । 

বাকলার নামান্তর চন্্রত্ীপী। চন্দ্রহীপ নামকরণ সম্বন্ধে কতিপয় কিম্বদন্তী 
প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহার কোনটা গ্রহণীয় নির্ার়ণ করিবার উপায় নাই। বাহুল্য 
ভয়ে সেই সকল কিন্বন্তীর আলোচনায় বিরত থাকিতে হইল। “ভবিয্য ব্রহ্মখণ্ড” 
নামক সংস্কৃত গ্রন্থের ১৩শ অধ্যায়ে চন্দ্র্থীপের উল্লেখ আছে, এবং তাহাতে এই 
দ্বীপের বিস্তৃতির যে আতান দেওয়া হইয়াছে, তাহ! আলোচনায় বুঝা যায়, এক কালে 
বর্তমান খুলনা, বাখরগঞ্জ এবং ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ বাকলা-চন্দ্রতবীপের 
অস্তনিবিধ্ট ছিল। 'দিথিভায় প্রকাশ বিবৃতি’ গ্রন্থে চন্্রদীপের সীমা নিন্সোস্তভাবে 


নির্দিষ্ট হইয়াছে ;-- 
“পুর্বে মধুমতী সীমা পশ্চিমে চ ইছামতী। 
বাদ! ভূমি দক্ষিণে চ কুশদ্বীপোহিচোত্তরে। 
সমস্ত মাসমার্গন্ত শাসকোহ্হম্‌ মহীপতিঃ॥৮ 


বাঁকলা-চন্ত্রত্বীপের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের উপায় নাই।' সেন বংশের 
রাজদ্ের পূর্ববর্তী কালের ফোন কথাই জানা যাইতেছে না। N. Beveridge 
প্রভৃতি বাখরগঞ্জের ইতিহাস প্রণেতাগণও এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন 
নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রাচীন কালে সেন র/জগণের অধীনম্থ সমস্ত 
রাজা ঘর এতদঞ্চল শাসিত হইতেছিল। এ কথারও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। 
১.২ ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের মতে সেন বংশীয় বল্লাল সেনের পৌন্র দনৌজা- 
মাধব % চন্্রথীপের প্রথম রাজা । “চ্রা্থীপের রাজ বংশ’ প্রণেত। স্বর্গীয় ব্রসুন্দর 
মিত্র এবং বিশ্বকোষ সম্পাদক প্রাচ্যবিষ্া্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্নাথ বস্তু মহাশয় প্রভৃতি 
এই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া এহণ করিয়াছেন। এই দনোঁজামাধব মুসলমান ও 
ইংরেজ এতিহাসিকগণের ছারা দনুজ, দনৌজা, ধিনুজরায়, নোজা, নৌজা। প্রভৃতি 
অনেক নাম্‌ পাইয়াছেন। এই ত গেল নাম বিভ্রাট । কাহারও মতে ইনি বিশ্বরপ 
সেনের পুজ্র, কেহ বলেন, লক্ষ্মণ সেনা্মজ সদাসেন হইতে ইনি উৎপন্ন হইয়াছেন। 1 
আবার কাহারও মতে ইনি লক্ষ্মণ সেনের পুজ। ধ; অদ্ধাপি এ বিষয়েরও শেষ 
মীমাংসা হয় নাই। 


ক * “This is : Probably the same person as Dhinaj Madhub who is 
believed toh ) 
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$ বাঙগালার পুরাবৃত্--৩২১ পৃষ্া। 


লহর] মধ্যমণি । ৯৯ 


পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের় মতে, দনুজম।ধব ন্ুবর্ণগ্রামের সিংহাগনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন, পরে তিনি চন্দরদবীপে যাইয়! নবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক 
শীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়েরও ইহাই মত। কিন্তু এই বিষয়ে ঘোর মতাস্তর 
দেখিতে পাওয়া যায়। ফরিদপুরের ইতিহাস প্রণেতা পৃজাপাদ শ্রীযুক্ত আননানাথ 
রায় মহাশয় এতৎস্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, এস্বলে তাহার উল্লেখ করা সঙ্গত 
মনে হুইতেছে। 

“যেমন আদিশুরের নামাস্তয় বীরসেন ধরয়ি।| লইয়া একটা প্রমাণের স্থান বিশুদ্ধ করিয়া 
শওয়া হইয়াছে, তেমন আরও “দসুজ মাওধাকে” দনুজমর্দিন ঠিক কিয়া চন্্রীপেয রাজ সিংহাসনে 
উপবেশন করাইতেও কম অনুষ্ঠান করা হয় নাই। কারণ চক্জবীপের রাজ বংশ কায়স্থ দে বংশ। 
বল্লাল সেনের নামের পশ্চাতে এই দেব উপাধি সংযোগ করিয়া, এইজন্ত এতকাল লেখা পড়া 
চলিয়াছিল। পরে একেবারে তাহার! বিক্রমপুয়ের জীর্ণ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া বাকলার 
নূতন লিংহাসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। ইহা অপেক্ষা লেখক মহাশয়ের! বদি স্বৃত কৌশিফি 
গোত্রীয় দে উপাধিধারী চাদ রায় ও কেদার রায়কে সেন বংশীয় বলির! পরিচয় প্রদান করিতেন, 
তবে বরং অধিক সঙ্গত বোধ হইত ।» 

ফরিদপুরের ইতিহাস--১ম খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা। 
ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়, সেন বংশীয় দম্ুজমাধব স্থবর্ণ গ্রামের 
রাজপাটে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুলমান এঁতিহাসিক জইবরণি স্বরচিত “তারিখ-ই- 
ফিরোজশাহী” গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, দমুজমাধব স্ুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিবার 
কালে খ্রীঃ) সমাট বুলবন্‌, টানে দমন করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশে 


১০০ রাজমালা। [ তৃতীয় 


বৎসরে অর্থাৎ ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকলার (চন্্রধীপে ) যে জলপ্লাবন হয়, তখন পরমানন্দ রায় 
অল্প বয়স্ক যুবরাজ । তাহা হইলে ১৫৮৫-১২৫৫ = ৩৩০ বৎসরে ৬ পুরুষের অথবা প্রতি 
পুরুষে ৫৫ বৎসরের কল্পনা করিতে হয়! 
ঢাকার ইতিহাস--২র খণ্ড, ১১শ অঃ, ৪৩০-৪৩১ পৃঃ। 
দণুজমর্দন সম্বন্ধে অন্যবিধ মতেরও অগস্তাব নাই । তাহার একটা নিঙ্গে 
প্রদান করা যাইতেছে; 

“্বক্তিয়ার খিলিজী যখন বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়া প্রবল বাত্যারূপে পূর্কাবজের দিকে 
আপতিত হইয়াছিল, অনুমান হয়, সেই সনয় বাকল! চন্্র্দীপের দন্তুজমর্দিন রায়ের বংশাবলী অথবা 
নিকট সম্পর্কীয় জ্ঞাতি কি কুটু্গণ ছড়াইয়া পড়িয়া পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে কয়েকটা জমিদারী 
হ্যা করেন। কালে সেই জনিদারীর স্থষ্টিকর্ভাগণ আপন আপন গৃহবিচ্ছেদ, সমাজ বিরোধ 
প্রভৃতি কারণে লালা সম্প্রদায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। দমুজমর্দিন রায় বঙ্গজ কায়স্থ, এই সমস্ত 
ক্ষুদ্র সিদারীর প্রবর্তমিতাগণও বঙ্গ কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত |” 

ভারতী--ফান্তুন, ১২৯৯ । 

ফরিদপুরের ইতিহাস প্রণেতা মহাশয়ও এই মতের: পক্ষপাতী । তিনি 

বলিয়াছেন, 
“আমাদের অনুমান হয়, যে সময়ে চাদ রায় ও কেদার রায়ের পূর্কা পুরুযেরা বিক্রমপুর 

_- আগমন করেন, মুকুন্দ রায়ের পূর্ববর্তীগণও সেই সময় পুর্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। 
... বিক্রমপুরের বা রাজগণ, চন্দরধীপের রায় রাজগণ ও ফতেয়াবাদের রায় রাজগণ সকলেই “দে” 
. উপাধিধারী কায়স্থ ছিণেন। আমাদের বিবেচনার এই তিন রাজ বংশের মূল পুরুষ একই ব্যক্তি 
হা it ফরিদপুরের ইতিহাস-_-১ম খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা | 

এই সকল বাক্য আনুম।ণিক হইলেও অযৌক্তিক নহে। চন্দ্ৰদ্বীপের রাজ 
ংশ বঙ্গজ কায়স্থ, ইহা অবিতফিত সত্য । বল্লাল সেনকে বর্তমান কালে ক্ষত্রিয় বা 
কায়স্থ বলা হইলেও পূর্বব কালে তিনি বৈদ্য বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। * এরূপ 
লে চন্দ্বীপ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দম্ুজমর্দনকে বল্লালের বংশধর.ন! বলিয়া, চাঁদ রায় 
শীয় বলিয়া নির্দেশ করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। 


*'তিতো বছুতিষেকালে গৌড়ে বৈদ্য কুলোহবহঃ। 
বল্লাল সেন নৃপতিরজায়ত গুণোত্তরঃ ৷” 
বারেন্দর ব্রাহ্মণকুলপলী । 
“পুরা সাঃ ৭ ত বল্লালেন যহীভূজা ৷ 
কৌলীস্ঠং দুহিসেনাদি বংশজে ॥” 


লহর] 7 মধ্য-মনি। 


রাজমালা আলোচনায় বাকলা রাজ্যে ‘বন্দু’ বংশীয় রাজার অস্তিত্ব পাওয়া 
যায়।* রাজগণের নামের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায়, ‘দে’ বংশের 
প্রতিষ্ঠিত ঝাকলা রাজা দৌহিত্র সূত্রে বস্তু বংশের হস্তগত হয়। আবার, কালক্রমে 
বন্থু বংশের দৌহিত্র, মিত্র বংশীয় উদয়নারায়ণ উক্ত রাজ্যের আধিপতা লাভ করেন। 
বংশ তালিকা আলোচনা করিলে এতদ্বিযয়ক বিবরণ পাওয়া যাইবে। বাকলার 
পূর্বেবাক্ত সকল বংশীয় রাজাই “রায়” উপাধি গ্রহণ করিতেন। ধারাবাহিক ভাবে 

"কতিপয় রাজার নাম নিন্দে প্রদান করা যাইতেছে। 
১। রাত দে(রায়)। 


২। রামবল্লভ রার । 
৩। কৃষ্ণবল্লভ রায়। 
i ৪। হরিবল্লভ রায়। 
৫ চান 


৬। পরমানন্দ বস্তু (রায়)। $ 
৭। জগদানন্দ রায়। 


৯০২ রাজমালা। [তৃহী 
১৪ 
১৫ জয়নারায়ণ রায়। 
১৬। নৃসিংহ রায়। 
১৭। বীরশিংহ নারায়ণ রায় ( দন্তক )। 


১৮। দেবেন্দ্ৰনারায়ণ রায় ( দগ্ধক )। 
পরবর্তীকালে বাকলা রাজ্য মুসলমানের কবলগত হইয়া থ|কিলেও জমিদারী 
সূত্রে তাহার অধিকাংশ রাজবংশের হস্তেই ছিল। সদর রাজস্ব আদায়ের ক্রুটা 
কর্ণ্মুচারীবর্গের বিশ্বাসঘ'তকতা প্রভৃতি নানা কারণে তাহ! উত্তরোত্তর বিনষ্ট হইয়াছে 
বাকলার বস্তু বংশীয় রাজ| কন্দর্পমারায়ণ রায় এবং ত্রিপুরেশ্বর অমরম।ণিক 
সমসাময়িক ছিলেন, রাজম৷লা আলোচনায় ইহা জাল! যাইতেছে। *% এ বিষয়ে: 
অন্য প্রমাণ অধ্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমেই স্থদক্ষ এতিহাসিক এবং স্থযোগ 
রাজমন্ত্রী আবুলফজল কৃত আইন-ই-অ।কবরীর কথ! স্মৃতি পথে উদিত হয়। উত্ত 
ত্ান্থে লিখিত আছে,_পাতসাহ আকবরের রাজত্বের উনত্রিংশ বৎসরে একদিন 
অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় প্রবল ঝঞ্চাবাতের সহিত সমুদ্রের জল বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই ভয়ঙ্কর গ্লাবনে বাকল! রাজ্য জলমগ্ন হইয়াছিল 
..বাকলারাজ তৎকালে প্রমাদ গণিয়া একখানা নৌকায় আরোহণ করিলেন, কিহ 
আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেন না, অতাল্পকলের মধ্যেই জলমগ্র হইয়া প্রাণত্যাগ 
করিলেন। রাজকুমার কতিপয় অনুচরমহ একটা উচ্চ দেবমন্দিরের চুড়ায় আরোহৎ 
করেন। সদাগরগণ সম্িহিত উচ্চস্থান গুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্রমান্য়ে 
পীঁচঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত ঝড় বৃত্তি এবং অশনিপাতের ফলে লোকালয় সমূহ বিধ্বত্ 
হইয়! আ্রোতোবেগে ভাসিয়া গেল। কেবল পূর্বেবোক্ত দেবমন্দির ব্যতীত আর কোন 
চিহুই রহিল না। এই দুর্ঘটনায় প্রায়; ছুই লক্ষ লোক মৃত্যু মুখে পতিত 
হইয়াছিল । "" 
1... সম্রাট আকরর ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। স্থতরাং তাহার 
রাজত্বের ২৯শ বৎসরে ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দ ছিল। ব্লকম্যান সাহেব এই ঘটনার সময় 
১৫৮৫ খ্ৰীষ্টাব্দ নির্দেশ করিয়াছেন % এই সয় বাকলা রাজ ভীষণ প্লাবনে জলমঞ্ু 


* অমরনাণিক্যের তুলুয়া রাজ্য বিজয় বর্ণনোপলক্ষে লিখিত হইয়াছে; 
ন “তুলুয়া জয়ে রাঁজা বাকলাতে দিব ৰা 
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হইয়া প্ৰাণত্যাগ করিবার কথ| জানা যাইভেছে। চন্দ্রত্বীপের রাজ-বংশাঁবলী এবং 
প্রচীন ঘটককারিকার মতে রাজ! জগ্রদ।নন্দের শাসনকালে এই নৈসগিক দুর্ঘটনা 
ঘটিয়াছিল এবং তিনিই প্রবল-গ্ন'বনে ভীবন বিদর্জডন করেন। এন্থলে আইনই- . - 
কবরী প্রণেতা ভ্রমে পতিত হইয়া মন্দির চুড়ারোহী রাজপুজ্রের নম “প্রমানন্দ” 
লিখিয়াছেন। % পরমানন্দ রংজ| জগদানন্দে পিভা__পুক্র নহেন। জগদানন্দের 
পুজের নাম কন্দর্পনারায়ণ। 

জগদানন্দের পরলোক প্রাপ্তির পর প্রসল পরাক্রান্ত কন্দর্পনারায়ণ বাকলা 
রাজ্যের শামনভার গ্রহণ করেন (১৫৮৪ খ্রীঃ) । ইনি মঘ ওপর্ভুগীজ জলদন্থ্যদলের 
উপভ্রব হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিজিশ পৈতৃক রাজধানী কচুয়া 1পরিস্যাগ করিয়া, 
বান্থতীক।ছী, হোসেনপুর এবং ক্ষুদ্রক.ঠরী প্রভৃতি স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থানের পর 
মাধবপ৷শায় নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থানে অগ্ভ।গি রাজবাটীর ভগ্মীবশেষ 
এবং অন্যান্য অনেক কীণি চিহু বিদ্যমান রহিয়।ছে। তন্মধ্যে একটা পিত্তল নির্ল্মিত 
তোপের কথা বিশেষ ভাবে উল্লখযোগা | 1" পরিত্রজক রালফ্র 
্রীবটাব্দে ইহাকে ব্যকলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়াছিলেন। হব ' 

কন্দর্পনারায়ণের পরলোকগমনের সময় নির্ণয়োপযোগী কোনও: নিদর্শন 
সংগ্রহ করা যাইতে পারে নাই । তবে, এই মাত্র পাওয়া যার, ইহার মৃত্যুকালে 
ভদীর পুজ রামচন্দ্র সত কি আট বৎসর বয়স্ক ছিলেন 3 পিতার অভাবে তিনিই 
রাজ্যাধিকারী হইলেন। ইনি যশোর/ধিপতি প্রজপাদিত্ের র্‌ 
'নিগ্রহণ করিয়।ছিলেন, কিন্তু এই = বন্ধ সুখকর হয় ন্‌ 
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সময় হইতে আরম্ভ. করিয়। কন্দর্পনারায়ণের সময়েও কিয়ৎকাল রাজত্ব করিয়া 
ছিলেন_এবং বাকলাধিপতি জগদানন্দ, আমরসাগর খনন কালে কুলি প্রদ্নান ছারা 
সাহায্য করিয়াছিলেন, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে । 
গোয়াল:পাঁড়া। 
ইহা আসাম প্রদেশের একটা জেলা । ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় কুল ব্যাপিয়া' 
এই জেল! অবস্থিত। এই নদের বাম তীরে প্রধান নগর “গোয়াল পাড়া” সংস্থাপিত 
হইয়াছে । ইহা পার্বত্য প্রদেশ। পুরাকালে এই জেলার কিয়দংশ কামরূপ 
রাজ্যের আন্তনিবিষ ছিল ; তৎপর এখানে কোচগণের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। কিয়ৎকাল 
পরে এতদঞ্চল অহোমগণের হস্তগত হইয়াছিল । অহে৷ম জাতির নাম।মুসারেই এতৎ, 
প্রদেশের নাম “আসাম” হইয়াছে। অহোমদিগকে পরাভূত করিয়া মুষলমানগ 
আধিপত্য স্থাপন করেন। এই সময় কিয়ৎকালের নিমিত্ত গাজী বংশীয়গণ এতদ্দেশে 
প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন । এই বংশ হইতেই মহারাজ অমরমাণিক্য জলাশয় 
খনন.জন্য লোক-বল লাভ করিয়াছিলেন। সাহায্যকারীর নাম জনিবার কোনরূপ 
সূত্ৰ পাওয়া যাইতেছে না ॥ 


Et 


2011 ভাওয়াল। 
২. বর্ধমান টাকা জেলার, অন্তর্গত অরণ্যসঙ্কুল একটা পরগণা। এই স্থানে 
: পালবংশীয়গণ রাজত্ব করিয়াছেন। এতছংশীয় রাজা শিশুপালের কীন্ডিচিহ্ অদ্ধাপি' 
দুরদুরিয়া, শাইটহলিরা, শৈলাট ও দীঘলিরছিট প্রভৃতি স্থ'নে বিভমান আছে। 
__দীঘলিরছিটে ইহার র।জধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রবাদবাক্য দ্বারা জানা যায়, ছুরছুরিয়া! 
দুর্গ ইহারই নিরদ্মিত। এই দুর্গে রাণীভবানী নানী পাল বংশের এক রাণী বাস 
করিতেন, এরূপ জনপ্রবাদ আছে। এই কারণে উক্ত স্থান “রাণীবাড়ী” নামে. 
রর অভিহিত হইয়াছে। 
নু নদীর পশ্চিম তীরে, শিশুপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমৃদ্ধ নগরের 
পি বিদ্যমান থাকিয়া অঠীতের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। এই 
নগরী এক্ডালা দুর্গের সন্নিহিত। ইহার অনতিদুরে অবস্থিত দুর্গাবাড়ী শিশুপালের 
অন্যতর কীৰ্ত্তি । ভাওয়ালের গভীর অরণ্য মধ্যে ইহার আরও অনেক কীন্তিচিহ্ছ 
দেখিতে পাওয়!১যায় । 
শুপালকে পরাজিত করিয়া মুসলমানগণ ভাওয়াল প্রদেশ অধিকার করেন। 
মতে ১২০৪ খ্রীটাব্দে এই অঞ্চল রা 
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ধর্ম প্রচারক যোদ্ধা ভাওয়াল অঞ্চলে রাজা স্থাপন করেন। তীহার অধস্তন অষ্টম 
স্থানীয় ফজলগাজী বঙ্গের দ্ব'দশ তৌমিকের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। মান- 
সিংহ ভৌমিক সমাজের উৎসারণ সাধনার্থ পুর্ণববাঙ্্র আগমন কালে গাজী বংশ 
সহজেই সত্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন । * কাহারও কাহারও মতে সেন 
বংশের অভ্াদয়ে পাল বংশীয়গণের আধিপতা বিলুপ্ত হইয়াছিল। ণ* 
ভাওয়াল প্রদেশে মুদলমানগণের প্রথম প্রাধান্য লাভের সময় নির্ধারণ করা 
স্কিন ব্যাপার। ফজলগাজী যোড়শ শতান্দীর শেষভাগে ভাওয়াল এবং 
তহুসমিহিত অপর কতিপয় পরগণায় স্বাধীন ভাবে শাসন দণ্ড পরিচালন 
করিতেছিলেন, ইহা ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাহার আধিপত্য বুড়িগঙ্গার উত্তর 
তীর হইতে গাড়ো পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল । ঈশা খা মসনদ আলী 
সরকার বাজুহা $ ও সরকার নোণারগায়ে আধিপত্য লাভের পর হইতে ফজল 
গ্রাজীকে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ফজল গাজী মহারাজ 
অমরমাণিক্যের সমসাময়িক শাসনকর্তা । ইনি অমরসাগর খনন কার্যে « এক হাজার 
স্ত্তিকা খননকারী লোক দ্বার! সাহাষা করিয়াছিলেন । 
অগ্গ্রাম। 
ইহা বর্তমান ময়মনসিংহ জেলাস্থ জয়নসাহী পরগণার অন্তর্গত একটা প্রসিদ্ধ 
_স্থান। এই স্থান সাধারণ তঃ “জয়নস।হী অন্ট গাম” নামে প্রখ্যাত । পশ্চিম ময়মনসিংহে 
মহারান্্র বল্লাল সেনের প্রভাব বিস্তার কালে, পূর্বব ময়মনসিংহ 
রাজে nl ইতিহাস আলোচনায় ইহা জানা যাইতেছে 
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হইয়া পড়ে। হোসেন শাহের শাসন কালে, এতদঞ্চলে সম্যকরূপে মুসলমান 
আধিপত্য সংস্থাপিত হইয়াছিল । 
মুদলমান শাসন কালে পূর্বৰ ময়মনসিংহ “সরকার বাজুহা” নামে অভিহিত 
হইলে, জয়নসাহী অষ্টগ্রাম ইহার অন্তর্গত ছিল। ঈশাখা মসনদ আলীর প্রাধান্য 
কালে এই স্থান তীহার অধীনস্থ ফতে খা নামক ব্যক্তির শাসনাধীন ছিল। 
ঈশা খাঁএর পরলোক গমনের পর, এই ফতে খাঁ তাহার পূর্ব অধিকৃত স্থানে স্ব।তন্ত্য 
অবলম্বন করেন। অষ্টগ্রাম হইতে পাঁচ শত কুলি প্রেরণ দ্বারা যে অমরস।গর 
খননের স|হাষ্য করা হইয়াছিল, সম্ভবতঃ এই ফতে খাই তাহা প্রদান করিয়াছিলেন । 
বাণিয়াচ। 
ইহা বর্তমান শ্রীহট জেলার একটা গাসদ্ধ পরগণা। পুরাকালে ব্রাহ্মণ 
রাজ। কর্তৃক এই প্রদেশ শ।সিত হইতেছিল। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম 
কেশব মিশ্র । মিশ্র রাজের পূর্ণ পুরুষগণের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রবাদ 
বাক্য দ্বারা জান। যায়, কেশব মিশ্র ঝাণিজার৫থ জলপথে আগমন করেন। তাঁহার 
সঙ্গে এক পাষাণময়ী কালীমূত্তি আনা হইয়।ছিল। তাহার নৌকা স্লুবিস্তীর্ণ হাওরে 
পতিত হওয়ায়, চতুর্দিকে অনন্ত জলরাশি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, 
না পাওয়ায়, দেবীর দৈনিক পুজার ব্যাঘাৎ হেতু মিশ্র মহাশয় চঞ্চল 
উঠিলেন। দৈবানু হে সন্ধ্যার পূর্বের চতুদ্দিকে জল বেষ্ঠিত একটা ভু-খণ্ড 
| তিনি হষ্উচিত্তে সেই স্থানে দেবীর অর্চনা সপন করিলেন। : পুজান্তে বিগ্রহ 
নেওয়ার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করা হইল, কিন্তু কিছুতেই উত্তোলন কর! 
লনা । মৃতরাং মিশ্র মহাশয় গেই স্থানেই অবস্থান করিতে বাধ্য 
| কেশবের সঙ্গে জনৈক বণিক ( ৰাণিয়৷) এবং চঙ্গ জাতীয় নাবিকগণ ছিল। 
নিব ও ও ‘চঙ্গ’ উপাধিদ্বয়ের সমন্বয়ে স্থানের নাম “বাণিয়াচজ” হইয়াছে, । আসাম 
এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। 


boa. The water gradually disap pea সিল 
day on the cessation Of the rains and a village was founded by the pious. 
merchant,” 

A Assam District Gazetteers Vol. 11, (Sylhet) chap. I, Bp: 26. 


* Paier No 798, 
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- সে কালে শক্তিশালী এবং সাহসী ব্যক্তির পক্ষে নব রাজোর প্রতিষ্ঠা করা 
বড় কঠিন ছিল না। অমিত আরণাযকীর্ণ ভূ-ভাগ বা প্রসিদ্ধ জনপদ সমূহ একবার 
হস্তগত করিয়া বসিলে তাহাতে ঝ।ধা প্রদান করিবার কেহ ছিল না। এবস্বিধ স্থধেগ 
পাইয়ই বাণিজ্য ব্যবসায়ী কেশব মিশ্র বাণিয়াচঙ্গে আসিয়া নির্বিববাদে রাজ্য স্থাপন 
করিয়।ছিলেন। ইনি কাণ্যায়ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, কাণ্যকুজ হইতে সমাগত বলিয়া 
প্রবাদ আছে। তিনি নান] জাতীয় সদেশী লোক আনিয়া নব প্রতিঠিত রাজ্যে স্থাপন 
করিয়।ছিলেন। % 

কেশব মিশ্রের পুর্ব পুরুষগণের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার পরবর্তী 
কতিপয় ৰংশধরের নাম যথাক্রমে লিঙ্গে প্রদান করা যাইতেছে । বাহুল্য ভয়ে সম্যক 
বংশপত্রিকা প্রদান করিবার সুবিধা ঘটিল না। 
কেশব মিঅ 
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বাহুধর পদ্মনাভ ( 
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কেশব মিশ্রের অধস্তন চতুর্থ স্থানীয় পদ্মনাভ পশক্রমশালী, বিদ্ানুরাগী 
এবং দানশীল ছিলেন । বদাগ্যগু-ণ তিনি ‘কর্ণ খী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 
সদ্মনাভের পুত্রগণের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ গোবিন্দ খা প্রবল গ্রতাপান্থিত হইয়া 
উঠেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতদিগকে উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং পিতৃ রাজ্যের অধিপতি 
হইলেন। তৎকালে বঝাণিয়াচজের সীমা পর্শ্ববর্তা জগন্নাথপুর রাজ্যের সহিত সংলগ্ন 
ছিল। জগন্নাথপুরের রাজা জরসিংহ (নামান্তর গে।বিন্দসিংহ ) বাণিয়!'চঙজের রাজা 
গোবিন্দ খাঁএর সমসাময়িক ছিলেল । 

এই সময় সুপ্রসিদ্ধ লাউর রাজ্য পূর্ববক্ত বাণিয়াচঙ্গ ও জগন।থপুরের 
সীমান্তবর্তী ছিল | লাউড়ের রাজ বংশ বিলুপ্ত হওয়/য়, এই অরক্ষিত রাজ্যের উপর 
খাসিয়াগণের অদম্য অত্যাচার চলিতে থাকে । প্রজগণ গুরুতর বিপদ হইতে পরিত্রাণ 
লাভের নিমিত্ত দোর্দগড প্রতাপ বাণিয়াচঙ্গ-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল । গোবিন্দ খা 
এই সুযোগে খাসিয়াদিগকে বিও।ড়িত করিয়া নুবিষ্তীর্ণ লাউড় রাজ্য অধিকার করিয়া 
লইলেন। 

‘জগন্নাথপুরের ইতিহাস" পুস্তিকায় উল্লেখ আছে, এই সময় লাউড় ও 
_জ্গন়। পুরের রাজবংশীয়গণ অবিভক্ত ভাবে রাজ্য ভোগ করিতেছিলেন। দিল্লীর 
রে লাউরের রাজাই পরিচিত ছিলেন এবং তীহার নামেই অবিভক্ত রাজ্যদবয়ের 
রাজন্ব প্রদান করা হইত। জগন্ন।থপুরের রাজা দিল্লী দরবারে অম্পূর্ণ অপরিচিত 
ছিলেন। 

: ঝাণিয়াচঙ্গপতি গোবিন্দ খা লাউড় রাজ্য অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ 
পুরের অধিকৃত ভূমিও তাঁহার হস্তে আসিল। লাউড় রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, 
লাউড়ের রাজার উপর মোগল সাভ্রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার ভার অপিত থাকায় এই 
জোর উগ্র কর শবদারিত ছিল লা। %* যে সামান্য পরিমাণ রাজস্ব লাউড়ের 


বাধ্য ছিলেন ॥ এই কারণে aa রাজা, কিলা খাঁএর বিরদ্ধাচারী হইয়া 
উঠিলেন; কিন্তু তীহার বিপুল বিক্রমের সন্মুখীন হইতে সাহসে কুলাইল না। 


লহর ] ৰ মধ্যমণি ।৷ ১5৯ 


গোবিন্দ খাঁএর অধিকৃত ব৷ণিরাচঙ্গনহ সম্যক ল৷উড় রাজ্যে অধিকার,পাইবার প্রার্থী 
হুইলেন। এত২ সন্ব-ন্ধ গন্নথপুরের ইতিহ।সে প।ওয় যায় ; 


“বিরক্ত হইয়া তিনি করিল! নিশ্চিত। 
সম্পন্তি হইতে তারে করিণ বঞ্চিত ॥ 
গোখিনোর নমনিষ্টেককি দৃঢ় পন। 
চলিলা সে হষ্ট মনে নবাব ভন ॥ 
বলে এক শিখন করি তব কাছে। 
আমি আর গোবিনের যত ভূমি আছে ॥ 
সর্বশ্থ আমারে দেও সনন্দ করিয়া । 
আমি একা সব কর দিব পাঠাইর। ॥* 


জয়সিংহের (নামান্তর গেংবিন্দ সিংহ) আবেদন উপলক্ষে, সম্রাট লাউড়ের 
অবস্থ।দি অবগত হইয়া, প্রতিব।দী৷ গোবিন্দ খ|কে দিল্লীতে আনরনার্থ দূত প্রেরণ, 
করিলেন এবং তিনি আগমন না করা পর্য্যন্ত দিল্লীতে অবস্থান করিঝীর নিমিত্ত 
আবেদনকারী জয়সিংহের প্রতি আদেশ হইল । তিনি বিচার প্রার্থী হইয়া, নজর- 
বন্দী কয়েদে আবদ্ধ রহিলেন। 
_ গোবিন্দ খাঁ দুত মুখে সত্মাটের আদেশ অবগত হইয়া কোপাবিষ্ট হইলেন, 
দবাতে আগম্কুকের দুত-লীলা সাঙ্গ করিয়া দিলেন ; অতঃপর আসঙ্গ 
ৰ টী । দ্বারা বির নগরের চিক 


১ বাজনালা। [ তৃঠীয় 


করিয়া তিনি লাউড়ের রাজা বলিয়। পরিটিত হইয়াছিলেন, এবং সাধারণে তীহার 
জয়লিংহ নামের পরিবর্তে গেবিন্দ নংহ নামই অলগত ছিল। »* 

গোবিন্দ খঁএর প্রণণদ-গুন অবধারিত দিন সমাগত হইল । ঘাতক, বিচার 
প্রর্গী গোবিন্দ সিংহকে পুর্ব হইতেই চিনিত, সে মনে করিল, এই ব্যক্তিই বধ্য ; 
সুতরাং তীহাকেই হত্যা করিল! জয়নিংহের 'গোবিন্ন' নামই তাহার প্রাণ বিনাশের 
কারণ হইয়। ঈড়াইল ; ইহাকেই বলে “নামে লামে যমে টানা”। গোবিন্দ খাএর 
সভ। পণ্ডিত মুঝরি বিশারদ দিল্লীতে উপস্যিত থ।কিয়া রাজ কর্ম্মচারীবৃন্দের সন্তেয- 
সাধন দ্বারা স্বীয় প্রভুর জীবন রক্ষার চেপ্টা করিতেছিলেন, এই দৈবছূর্ব্ব্পাকে 
তাহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল । 

এই ভ্রান্তিমুলক বধের বার্তা সঞ্জাটর কর্ণগেচর হইল। মন্ত্রীগণ 
বুঝাইলেন, এরূপ বিভ্রাট ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে ঘটিতে পারে না। এই ক্ষেত্রে 
গোনিন্দ_খঁকে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইতে যুক্তি প্রদান করাই সঙ্গত। সত্রাট 
বুঝিলেন,_ইহা খোদার ইচ্ছা। মুসলমান রাজন্ব কালে এবিধ অনেক গুরুতর 
ক্ৰটীমূলক কার্ধ্য খোদার ইচ্ছায় শিষ্পন্ন হইত। জয়সিংহ সম্পত্তি লাভের 
শায় প্রত্থী ভাবে সত দরবারে যাইয়া, তাহার প্রতিদবন্ীর বিনিময়ে প্রাণ হারাইলেন, 
ক্রুটী নহে__খোদার ইচ্ছা ! ইহার উপর আর কিছু বলিবার থাকিতে 


ত 


না ৮ 
 সঞ্জাটের আদেশে গোবিন্দ খা প্রাণদণ্ডের আদেশ হইতে অব্যাহতি লাভ 


লহর ] মধ মলি। ১১১ 


সম্পন্তির অধিকার হইতে বিচাত করিয়। অধিকতর বিপদপন্ন করিলেন। বিজয় 
সিংহ উপায়ান্তর না দেখিয়া পৈতৃক সম্পন্তি উদ্ধারের আশায় দিল্লী যাত্রা করিলেন। 
বহু চেষ্টার পর তিনি লট রাজ্যের অন্ধাংশের অধিকার লাভের সনন্দ পাইয়া- 
ছিলেন; কিন্তু প্র'ল-প্র হপ্থি 5 হৰিব খ। উহাকে সুচাগ্র পরিমাণ ভূমিও প্রদান 
করিলেন না-। 
আনন্যেঃপায় হয়া বিজয় পুনর্বধার ছিল্লীর আশ্রয় এহণে কৃতসহল্প হইলেন। 
হৰিব খ। ভাবিলেন, একবার জ।তি ও ধর্ট্ে জনাপ্জলি দিয়া ধন-প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে। 
বারম্বার যত্্রটের আদেশ অথাস্ত করিলে সর্ববন্বন্ত হওয়া বিচিত্র নহে। তিনি 
বিশেষ চিন্তিত হইলেন। এই সময় কণিবল্প নামক জনৈক সন্ত্রস্ত ব্যক্তির 
মধাবন্থীতায় উভয়ের মধ্যে নিবাদের মীমাংসা হইল। এই মীমাংসার ফলে বিজয় 
নিংহ হৰৰ খাঁএর আনুগত্য স্বীকারে সম্পন্তির ছয় আনা অংশ প্রাপ্ত হইলেন। 
ইহা গ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদের ঘটনা । | 
হৰিৰ খা ও বিজয় সিংহের মধো এই সাপোশ নীমাংসা আকে 
হয় নাই। কিয়ন্দিবস পরে উভয়ের রাজামীম। নির্দ্ধারণে।পলক্ষে পুনর্ববার বিবাদের 
সূত্রপাত হইল । অভঃপর বিজয় সিংহকে জাহিভ্র্ট করিবার নিমিত্ত হবিব খা 
: চেষ্তিত হইলেন। ভহার পুজের সহিত বিজয় সিংহের কন্যার বিবাহ প্রস্তাব 
"বিজয় এই প্রস্তাৰ সবণার সহিত উপেক্গণ করিয়া, কৌশলে হবিব 


1৯7 রালমাল।। [ভুত 


অনেকে সম্পত্তির মমতা পরিত্যাগ করিয়া কোনমতে পলাইয়া জীবন রক্ষা করিল ॥ 
তদবধি লাউড় জনশূন্য হইয়া ক্রমে গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে । লাউডড়র 
জঙ্গলে একটা দুর্গের ভগ্নবশেষ অদ্যপি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা, “ঝাণির।চঙ্গের 
হাবিলী” নামে পরিচিত। কথিত আছে, এই দুর্গ মজলিস আলমের পুত্র (হবিক 
খাঁএর পৌত্র) আনোয়ার খা কর্তৃক খামিয়াদিগের উপদ্রব নিঝারণকাল্প নির্িত 
হইয়াছিল । এই আনোয়ার খএর সসয়েই বণিয়চঙ্গ রাজ্য মুসলমান রাজত্বের 
অন্তর্ভুক্ত হর, কিন্তু এই সময়ও উহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি যথেন্ট ছিল। আনোয়ার 
খা নবাব দরবার হইতে “দেওয়ান, উপাধি লাভ করেন। আনোয়ার খাএর অধস্তন 
চতুর্থ স্থানীয় দেওয়ান উমেদ রাজ!ও সস্রান্ত জমিদার মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। 
তৎপর হইতেই ক্রমে অবনতি আরম্ভ হয়। ইহাই ঝাণিয়াচঙ্গের স্থূল বিবরণ । 
অমরস।গর খনন কালে বাণিয়।চঙন্গের রাজা ৫০০ শত মজুর দ্বারা মহারাজ 
অমরমাণিক্যকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ঝাণিয়চঙ্গের রাজগণের কাল নির্ণয় করিবার 
কোনও সূত্র না পাওয়ায়, কোন্‌ রাজা কর্তৃক মজুর প্রান্ত হইয়াছিল তাহা অবধারণ 
কর! কঠিন হইয়াছে । গোবিন্দ খা (পরে হবিব খা) খুঠীর সপ্তদশ শতকের শেষ- 
গদে বর্তমান ছিলেন, ইহা জান! গিয়াছে ; তৎপুরনবসত্তী রাজগণের কালজ্ঞ'পক কোন 
ওয়া যায় ন!। মহারাজ অগরম।ণিকা খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
খনন করাইয়াছিলেন। ইহা বাণিয়াচঙ্গের রাজা গোবিন্দ খাএর এক 
পূর্ববর্তী কালের ঘটন|| সাধারণতঃ তিন পুরুষে এক শতাব্দী গণন| করা 
দেই হিসাবে, গোবিন্দ খ।এর পূর্ববর্তী তৃতীয় পুরুষে রাজ নন্দনের নাম পাওয়া 
1. ইনি বাণিয়াচঙ্গ রাজ্যের প্রচিষ্ঠাত! কেশব মিত্রের পৌত্র। রাজা নন্দন, 
[জ অরমাণিক্যের সমকালব্ঁ ছিলেন এবং ইনিই অনরসাগর খননের নিমিত্ত 
মজুর প্রদান করিয়াছিলেন, এক্স নির্ধারণ করা যাইতে পারে ॥ টা 


লহর] মধ্য-দণি। 


ভাওয়াল প্রদেশ পাঠান শাগনের কুক্ষিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রণভাওয়াল 
তালুক পরিণত হয়। অতঃপর অনেকনার এই প্রদেশের বন্দোবস্ত কাৰ্য্য 
সম্পাদিত ও রাজস্বের পরিমাণ পরিন্টিত হউয়াছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
শাসন কালে রেজা খী কর্তৃক একবার রাজস্ব নির্ধারিত হয়। তৎকালে রণভাওয়াল 
আলেপ সিং পত্রগণার জন্তর্সিবিষ্ট চিল । এই বন্দোবন্তে রণভাওয়ালের রাজস্ব 
১৪,১৭৩২ টাকা অবধ/রিত হয় । ১১৯৫ লে কটন সাহেব যে বন্দোবস্ত করেন, 
তাহাতে তিন ভাগে বিভক্ত রণভ।ওয়।লের রাজনব্ম ১২,৮৫৪২ টাকা নির্ধারণ করা 
হইয়াছিল। এই খাজান।র পরিমাণ অতঃপর অনেকবার হ্রাস বুদ্ধি হইয়াছে। 

১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে সৈনিক বিভাগ হইতে লিতাড়িত মঙ্গল সিংহ বিদ্ৰোহী হইয়া 
ভাওয়াল অঞ্চলে নানাবিধ অত্যাচার আস্ত করে। এই সময় রণভাওয়ালের 
তালুকদার আব্দুল হাফিজের খণদায়ে সমস্ত সম্পত্তি নীলাম হয়। তালুকদার পক্ষ. 
নীলাম খরিদদারকে সম্পত্তি দখল করিবার পক্ষে বাধা প্রদান করায় উভয় 
গুরুতর দাঙ্গা হইয়/ছিল। এই গোলঘ।লের সময় তালুকদার কলিমনেচ্ছা, বন্দীর 
তালুকদার লুংফুল্লার শরণাপন্ন হইলেন। মঙ্গল সিংহকে বশীভুত করিয়া : 
- কার্কোদ্ধারের উদ্দেশ্যে লুৎফুল্লা তাহাকে অর্থসাহাধ্য করেন। এই অর্থবল লাভ 
সিংহ অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়। উঠিল। সে এক বৃহৎ দস্থ্দল গঠন 

দ্বারা কাওরান প্রদেশ জর্জরিত করিয়া ফেলিল তাহাকে 


১১৪ রাজমালা। [ভুত 


মুসলমান শাসন প্রবর্তনের পর, সরাইলের কিয়দংশ তাহাদের দ্বারা “সতর 
| খণ্ডল” নামে অভিহিত হইয়াছিল, অগ্যাপি সেই নাম বিলুপ্ত হয় নাই। তৎকালে 
| মুদলমানগণের অধিকৃত ভু-ভাগ বাদে, সরাইলের অবশিষ্টাংশ ত্রিপুর রাজোর 
শাসনাধীন ছিল। ১০০৯ হইতে ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দের মধ্যবর্তী কালে উত্তরোত্তর 
| সমগ্র সরাইল পরগণ! মোগল সম্রাটের কুক্ষিগত হইয়াছে। 
৷ ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের শাসনকালে সরাইল প্রদেশ ঈশা খা নামক জনৈক 
] ব্যক্তির শাসনাধীন ছিল। হীহার পূর্ববপুরুষগণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না; 
| কি সূত্রে সরাইলের আধিপত্য লাভ করিয়।ছিলেন, তাহা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য । 
এই মাত্র জানা যায়, ইনি ত্রিপুরার সামন্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহ 
উপস্থিত হইলে ব্রিপুরেশ্বরের পঞ্ষাবলম্বী হইতেন । ইহার বিপদ কালে ত্রিপুরেশ্বরও 
যথোচিত সাহায্য করিতেন। জমরমাণিক্য কর্তৃক তরপ রাজ্য আক্রমণ কালে, 
ঈশা খা বাঙ্গালী দৈন্যনলসহ সেই অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন। রাজমালায় 
গাওয়া যায় ;_ 


পঅমরমাণিকা আজ্ঞা পাইয়া তখন । 
ইছ| থা সহিতে চলে বঙ্গ সেনাগণ ॥৮ 
অমরমাণিক্য খণ্ড। 

. তরপের যুদ্ধ ১৫০৪ শকে (১৫৮২ খ্রীঃ) সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ইহার 
কিয়দ্দিবস. পরে অকস্মাৎ দিল্লীর গৈম্তদল আসিয়া সরাইল আক্রমণে উদ্ধত 
ল। ঈশা খী আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় পলায়নপর হইলেন। মুসলমানগণ 
₹ সন্নিহিত স্থানে ছাউনি করিয়া বসিল। দ্বাদশ ভৌমিকদিগকে দমন 
করিবার নিমিত্ত সত্মাট আকবরের প্রধান সেনাপতি এবং বঙ্গের শাসনকর্তা মানসিংহ 
ই সময় পূৰ্বববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাহার সৈম্যদলের দ্বারাই 
বলার কোন কোন অংশ কিয়ৎপরিমাণে উপক্রত হইয়া! থকিবে। 
কুলের পথে উদ্ররপুরে যাইয়া মহার|জ অমরমাণিক্যের 
হাকে সাদরে এহণ করিয়াছিলেন। ঈশা খা এর 


: “দিল্লীর উমরা ষত সরাইল আইসে। 

রাজ সৈন্ত দিয়া রক্ষা করহ বিশেষে ॥* 
প্রদান দ্বারা সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন, 
{ El 


লছর ] মধ্যমণি । ৯১৫ 


দিয়া নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন । তিনি যখন বুঝিলেন, আত্মু-পরায়ণ পারিষদবর্গ 
ছার! কার্ধ্যোন্ধার হইবার আশ! নাই, তখন অনন্যে।পায় হইয়। ; 


“ইছা খর সেই কালে মানে বিবেচিল । 
মহারাণী প্রতি সেই মাতৃ সম্থেধিন ॥ 
রাণী স্তন ধৌত জল হছ! খা থাইল। 
রাজারাণী পুত্র তুণ্য তাকে স্নেহ কৈল ॥” 


এই ঘটনা হইতে ঈশা খঁ রাজা এবং রাজমহিমীর অসীম কৃগার পাত্র 
হইলেন। তাঁহাকে দরবার হইতে “সনদ আলী” উপাধি এবং পঁচটী হস্তী ও 
দশটা অশ্বসহ খেলাত প্রদান করা হইল | তাঁহার রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার নিমিত্ত সিংহ 
সরব (সর্বব) উজীরের কর্তৃত্বাধীনে বায়ান্ন হাজ।র সৈন্য প্রেরিত হইল । রজ সৈন্ত 
সরাইলে উপনীত হওয়া! মাত্রই মুসলমানগণ তাহাদের তাম্বু-ডেড়া গুট।ইয়া পৃষ্টতঙ্গ 
দিল। ঈশা খাএর শাসিত প্রদেশ বিনা যুদ্ধেই উপদ্রব শৃষ্য হইল। 

স্বৰ্গীয় কৈল।সচন্দ্র সিংহ মহাশয় অমরমণিকা প্রসঙ্গে ঈশা খী সঙগদ্ধে যাহা 
লিখিয়াছেন, তাহার স্থূলমর্শ্ম এই যে__১০১৯ ত্রিপুরাব্দে (১৬০৯ খ্রীঃ) বঙ্গের শাসন- 
কর্তা ইস্লাম খা ঢাকা নগরীতে রাজধানী স্থাপন পূর্ববক ত্রিপুরা আক্রমণ করায়, 
মহারাজ অমরমাণিক্য বিপক্ষের গতিরোধ করিবার নিমিত্ত ঈশা খাকে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। তৎকালে মহারাণী উক্ত সেনাপতিকে পাদোদক প্রদান দ্বারা 


উৎসাহিত করিবার কথাও কৈলাসবাবু বলিয়াছেন। এই যুদ্ধের কথা ইতিহাসে 
নাই। টা অমরম(ণিক্য ১৫৭৭ হইতে ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব: 
মতান্তরে ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলার স্ুবেদারী 


ক্রমে আবাদ করিয়া ‘বেয়াল্লিশ’ নামক এ সমৃদ্ধ নগর ডা করেন। 
কালেও সরাইলের কিয়দংশ এই নামে অভিহিত হইতেছে। 

১০০৯ হইতে ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দের মধ্যে সরাইলের সমগ্র ভাগ উত্তরোত্তর 
মোগল শাসনের কুক্ষিগত হইরাছে। ইহার পরবর্তী কিয়ৎকালের অবস্থা জানা 


৮০৭ বাজনালা। [ছু 


খায় না। ঈশা থা মসলদ আলীর বংশধর দেওয়ান মজলিস গাজী এই গর 
জগিদারী সূত্রে শ।সন করিসার চিনর্শন পাওয়া বায়। উক্ত দেওয়ান সাহো 
বংশধরগণ বর্তগঃন কাছেও সঃ|ইলোর ডিয়দংশ ভোগ করিডেছন। এতিদ্ 
বুঝা যায়, দেওয়ান মিস গাজীর পুর্বে ইশা খীএর বংশ্ধরগণই সরইচ 
জমিদার ছিলেন । বিজ্ঞ ইশ! খী ও মভভকিগ গাভীর মধ্যসর্থী কালে কত পু 
দেওয়ান মজলিস গাজী হইতে ধার|বাছি 


গিয়াছে তাহা জানিঝর উপায় নাই। 
বংশ তালিকা প:ওয়া যায়। এই বংশীয় দেও 
নাছির মাহাম্মদ, ত্রিপুযেশ্বর রামদের মাণিক্য$ঠইতে সরাইলের কিয়দংশ দ|নপ্রা 


[ন দুরমাহপ্ম-দর পুর দেও 


ল্বগী কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহ৷শয়ের সংগ্রহ আব্কল্ব.ন দেওয়ান বংশের সংশ্মি 
তালিকা এ স্থলে এদ।ন করা যাইতেছে । 

দেওয়ান মজলিস গাজী । 

দেওয়ান মজলিস সাহ।বাজ। 

দেওয়ান i মাহ৷ম্মদ ৷ 

দেওয়ান নাছির মাহল্মাদ । 

দেওয়ান সাহা মাহ্মদ | 


দেওয়ান লঠিফ্‌ মাহাম্মদ | 


| 
দেওয়ান নজর মাহাম্মদ। 


“দেওয়ান খাজে দেওয়ান: 
আলী।  সাহাৱাজ আলী 


দেওয়ান মেন্দি লী । 


3. 


লহর } মধ্য-দদদি। ১১৯ 


মত্রট £রঙ্গজেবের শাসন কালে, মঘ ও স্ঠুগীজ জলদস্থয দলের অত্যাচার 
নিবারণকল্পে বঙ্গের শামন কর্ণ্৷ সানেস্তা ব। নাওর। নং ভগ ক্ষ স্থাপন করেন। এই 
বিভাগের প্রধান কার্য্যালয় খিজরপুরে 1 প্র.ঠিত হইয়াছিল। এই দ্বিষ়ক বায় 
নির্বনাহার্থ ১১২টা মহাল “উনলে ল!ওয়!” নামে টেদিভ!.গর অন্তভুক্তি হয়। এই 
সময় সরাইল-সতরখণ্ডলণড নাওরা মহালের শামিল হইয়াছিল । অনেক কালের 
বহুবিধ পরিবর্তনের পর সরইলপরগণা বর্তগ্ান অবস্থা প্রপ্ত হইয়াছে। 

সরাইলের অধিপতি পুর্বেনক্ত ঈশা খাঁ মমনদ আলা মহারাজ অমরমাণিক্যের 
সমসাময়িক ছিলেন, সম্যক বিবরণ আলোচনা ক হা স্পন্টই উপনন্ধ হইবে। 
ইনি অমরগ।গর খনন কার্স্যে এক হাজার মজুর প্রদান দ্বারা সাহায্য করিয়।ছিলেন। 


ভুলুয়া। 

মহম্মদ ঘোরী ১১৯৩ খ্রীঃ অব্দে থানেশরের সন্নিহিত তিরৌরী বা তরাইনের 

“যুদ্ধে পৃণ্বীশজকে পরাভূত ও নিহত করিয়া; তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। 
মহম্মদ ঘে'রী স্বীয় ক্রীতদাস ও সেনাপতি কুতুব উদ্দীনকে নৰাধিকৃত প্রদেশের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়। গজনীতে ফিরিয়া যাইব)র পর হইতে, কুতুব স্বয়ং ও 
তম ৫ নাপতি মহম্মদ-ই-বক্তিয়।র, এবং তৎপুজ্র মহম্মদ. ক্রমশঃ পূর্ব 
রণের উদ্দেশ্যে দেশের পর দেশ অধিকার করিতে 
র এরং পশ্চিন ও উত্তর বঙ্গ 


লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্ত 


৯১৮ রলমালা। [তৃতীয় 


| তাহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। তৎকালে নব-বলদৃপ্ত মুসলমানের ভয়ে বঙ্গের 
রাজন্যবর্গ সন্স্ত ছিলেন। এই সঙ্গটপন্ন সময়ে কুমার বিশ্স্তরকে আশ্রয় প্রদান 
করিতে লঙ্গণ সেন সাহসী হইলেন না। অগ্তান্য স্থানে চেষ্টা করিয়াও তিনি 
নিরাপদ অ শ্রয় লাভে বঞ্চিত হঠয়|ছিলেন। 

বিশ্বস্তর শূর কর্ণ ট ক্ষত্রিয় ছিলেন। কায়স্থ কারিকায় এবং ভুলুয়ার ইতিহাসে 
নিশ্বস্তর শুরর অধস্তন সপ্তম স্থ'নীয় রাজা লক্্মণমাণিক্যের পরিচয়সূচক যে কবিতা 
সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা নিলে উদ্ধত হইল 7 

পণ ন শুন মহাশয়, আমার যে পরিচয়, 


দৈথিল দুনেতে ছিল বাস। 
তাহে পদ ভঙ্গ কৈল, বঙ্গে উপস্থিত হৈল, 
রাঢ় প্রদেশে নিবাদ ॥ 
তাহে পদ ভঙ্গ করি, ভুলুয়া নিবাস করি, 
মহারাজ আদিশুরের জর্দান । 
বাৎস্ত গোত্র পঞ্চ প্রবর, করি অনধান, 
লক্ষণ নাণিক্য শুর এই ত আমার নাম ॥” 
বিশ্বন্তরের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে মতদ্বধ আছে। তীহাকে কেহ ক্ষত্রিয় এবং 
কেহ কায়স্থ বলিয়াছেন. আবার কাহারও কাহ।রও মতে তিনি ক্ষত্রিয় হইলেও 
ভুলুয়ায় আসিয়| বঙ্গ কায়স্থ সমাজে মিলিয়া ছিলেন। শেষোক্ত বাক্যই সত্য, 
অনেক প্রমাণও আছে। এই বংশের ক্ষত্রিত্ত্ব প্রতিপাদক গুটি দুই কথা 
b যাইতেছে। 
(১), পূর্বের ভুলুয়ার রাজ পরিবারের উপনীত, উপনয়ন সংস্কার এবং 
ক্বারোদিত অশোচ পালনের প্রথ! প্রচলিত ছিল, ইহ! অবিসন্বাদিত সত্য: 
ইহার বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের ন্যায় স্মার্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থানুযায়ী 
রিয়া, অগ্ঠাপি বাচস্পতি মিশ্রের মত অনুসরণ করিয়া 


রাখা অন্তৰ হওয়ায়, রাজা নিত AUR i কক্চন্্ খী, বিক্রমপুর ও 
ৰাকলা চন্্ৰদ্ীপের কায়স্থ সমাজে প্রবিষ্ট হইযাছিলেন (ক কবিচন্দর, কায়স্থ সমাজের 


হর] মর্ধামণি। ১১৯ 
চৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ হংস বস্তু ও গোপাল বসু, এবং চতুর্মগুলের পাই মিত্র 
প্রভৃতি কতিপয় কুলীন কায়স্থ, শুর-বংশের অন্ন গ্রহণ করিতে অগন্মত হইয়া 
রাজ-প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিধার অপরাধে কৌলিন্য ভ্রন্ট ও কুলজ শ্রেণীতে 
অবনত হইয়াছিলেন। কবিচন্দ্রের পৌত্র লক্ষ্মণম৷ণিকা, গাভার সুবিখ্যাত ঘোষ 

ংশের পূর্বপুরুষ পরমানন্দ ঘোষ দস্তিদারের হস্তে আপন কন্যা সম্প্রদান করেন। ক 
এই পরিণয় ব্যাপারে পরমানন্দ চন্দ্র্বীপ সমাজে অপদস্থ হইয়া ভুলুয়ার প্রত্যাবর্তন 
করিতে বাধা হইয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে চ্দরত্বীপের রাজার সহিত লক্ষ্মণ 
মাণিক্যের মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। 

এক সম্প্রদায়ের মতে ভুলুয়ার রাজ-বংশ মিথিলা পরিত্যাগের পর, কিয়ৎক।ল 

] বাট দেশে অবস্থান করেন। তথা হইতে ভুলুয়ায় আনিয়াছিলেন। পূর্বের যে 

| লক্ষ্মণমাণিক্যের পরিচয়সূচক কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলেও 

এ কথার আভাস পাওয়া যায়। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-_রাজন্ত কাণ্ডে এই মতই 

গৃহীত হইরাছে। বিশেষতঃ এই বংশের এক শাখা রাজসাহী জেলার অন্তর্গত 

চৌধুরী ভবানীপুরে বাস করিতেছেন ; উত্ত শাখার এক বিস্তীর্ণ বংশ তালিকা 
যুক্ত কাশীনাথ শুর চৌধুরী মহাশয় যুদ্রিত করিয়াছেন। ৭ তাহা আলোচনায়, 


"জান! এই বংশের আদি পুরুষ কবিশুর (সামন্ত রাজ)। তিনি এবং তৎপুজ্ঞ 
j কোথায় রাজত্ব করিয়াছেন, প্রকাশ নাই। মাধৰ 


পৌপু,বর্ধীনের (গৌড়ের) রাজা ছিলেন। এই 


সত রাজশীলা। [ তৃতীয় 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ যজ্ঞকর্া গৌড়েশ্বর আদিশৃরই যে কাশীনাধ বাধুর লক্ষ্যস্থল, 
তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাহার মতে আদিশুরের রাজত্ব কাল ৭৩২-৭৮২ খ্ৰীঃ 
(৬৫৪-৭০৪ শক)। কুলাৰ্ণৰ এবং বরেন্দ্র কুলপণ্ভীর মতের সহিত এই নির্ধারণের 
কইকল্পন। দ্বারা সামগ্রস্ঠ রক্ষ। করা যাইতে পারে; কিন্তু এতিহাসিকগণ সেই 
সকল মত পোষণ করেন না ক্ষিতীশ বংশাবলীর নির্ধারণ মতে ৯৯৯ শকে, 
বাচস্পতি মিশরের মতে ৯৫৪ শকে, এবং ভট্ট গ্রন্থ মতে ৯৯৪ শকে আদিশুর যাজ্তিক 
্রা্গণদিগকে বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল নিদ্ধীরণের সহিত 
কাশীনাথ বাবুর নির্ধারিত শকাঙ্ক নুনাধিক তিন শতাব্দী অন্তর দড়াইতেছে । 
এরূপ স্থলে গৌঁড়েখবর আদিশুর এবং কাশীনাথ বাবুর আদিশুরকে অভিন্ন বলিয়া 
নির্দেশ করিবার উপায় নাই। রাজা বিশ্বস্তর মিথিলা হইতে সমাগত, এ কথা 
সর্বববাদী সন্মত ; তীহার সগভিব্যাহারী ত্রাঙ্মণগণ ভুলুয়া সমাজে আবহমানকাল 
মৈথিল ব্ৰাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, অদ্যপি মৈথিল পদ্ধতি অনুসারে তাহাদের কৌলিক 
ক্রিয়াকলাপ সম্প।দিত হইতেছে। ভুলুয়ার প্রচলিত ভাষায় বহুল পরিমাণে মৈথিল 
ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । * এই সকল বিবরণ রাজা বিশবস্তরের মিথিলা 
হইতে আগমনের পোষক প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কাশীনাথ বাবুর 
সঙ্গত বংশ-পত্রিকায় এ বিষয়ের উল্লেখ না থাকায়, উক্ত তালিকার মৌলিকতা 
.. সন্বহ্ধে তই সন্দেহের উদ্রেক হয়। পক্ষান্তরে, ভুলুয়ায় রক্ষিত বংশ-পত্রিকার 
স্তরকে আদিশুরের পুজ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে) বঙ্গে সাগ়িক পঞ্চ 
ণ আনিয়নকারী আদিশুরের পুত্র গ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্ধমান থাকা 
স্তৰ | বিশেষতঃ প্রাচীনগণের মতে আদিশুরের বংশ নির্ববাণ লাভ করিয়াছিল। শী 
| ক্ষত্ৰিয়ত্ব সম্বন্ধেও প্রবল মত বৈষম্য রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ভুলুয়ার 
শকে গড়ের আদিশুরের বংশধর বলিয়া নির্ববাচন করা অসাধ্য বলিয়া! মনে 


লি ভাহার অং রঃ ই 
ই সম ত গালী ও কৃতী রাজা শুর’ উপাধি এহণ শ্লাঘ্য মনে করিতেন 
মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক বিরচিত 'চন্ত্রপ্রভা’ কুলপঞ্জিকায় ‘লিপিশূর' নাম 
যায়। মান্দ্ৰাজ প্রদেশে তিরুমলয় গিরিলিপিতে দক্ষিণ রাঢ়ের অধীশ্বর 


লহর } মধ্য-মণি। 


দ্রণণুরের নাম উৎকীর্ণ হইয়াছে। * পাগুকেশরে ‘ললিতশূরের' এক তাঁঅ্রশাসন 
, আবিষ্কৃত হইয়াছে। ণ জন্ধা।কর নন্দী বিরচিত ‘রামচরিত’ গ্রন্থে ‘লন্দ্মীশূর’ নামক 
রাজার উল্লেখ আছে। নেপাল রাজ্যে প্রাপ্ত এক খণ্ড শিলালিপিতে আর এক 
'রণশুরের” নাম পাওয়া গিয়াছে । ক রাজনাহী জেলার অন্তর্গত “মাদা” গ্রামে 
“্রামশূর’ নাম্ধের এক শুর রাজের শিলালিপি গাওয়া গিয়াছে। $ এই সকল শূর 
উপাধিধ।রীর বিবরণ দ্বারা জানা যায়, মে কালে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন বংশীয় 
কৃতী পুরুষগণ ‘শূর’ উপধি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। এতদ্দার! বুঝা যায়, উক্ত 
নীতি অনুনরণে মিথিলায় এক শুর বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই বংশোদ্ভুত 
বিশ্বস্তরশূর ভুলুয়ায় আসিয়া নব-রা্গোর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বিশবস্তরের পিতার 
নাম, গৌড়েশ্বর আদিশুরের নামের সহিত এক্য থাকায়, ভুলুয়ার রাজ-বংশ্যুগণকে 
আদিশুর জয়ন্তের বংশধর বলিয়া কল্পনা! কর! হইয়াছে। এরপ সিদ্ধান্ত ব্যতীত 
এঁতিহাসিক সামন্জস্ত রক্ষার অন্য পন্থা পাওয়া যায় না। 18 
__ বিশ্বস্তর স্বদেশ পরিত্যাগের পর, রাঢ় ও.বঙ্গে আশ্রয় লাভে বঞ্চিত হইয় 
তীর্থ দর্শন মানসে চন্দ্রনাথ পর্ববতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কথিত আছে, এই 
অভিযান কালে ১৪৯ খানা নৌকা, ২০০ শত সৈন্য এবং বহু সংখ্যক পরিজন তাহার 
সঙ্গে ছিল। তীর্থক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন কালে, বঙ্গোপসাগরের উত্তর পূর্ব 
কোণে নাবিকগণের দিগৃত্রধ ঘটিল। অষ্টাহকাল ইতস্ততঃ পোত সঞ্চালনের থর 
পথজ্রান্ত নৌ-বিতান বর্তমান নোয়াখালী জেলাস্থিত আমিশাপাড়ার পশ্চিম দিকস্থ 
₹নাওড়ি গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া, বর্তমান লোগাইমুড়ি রেল-স্টেসনের পশ্চিম 


কাহারও কাহারও মতে এই স্থানে দেবী-বিগ্রহ 
রিভ্যাগ কালে 


১২২ রাজমালা। [তরী 


(১২০৩ খ্ৰীঃ) ১০ই মাঘ তারিখের ঘটনা। ডাক্তার ওয়াইজ এতৎসম্বন্ধে 
বলিয়াছেন ;_ 


“The exact date of this fiction is given as the Io th of magh, 610 Bengali, 
year or A. D. 1203, the same year in which the first Mahammadan, 
invasion of Bengal under Bakhtyar Khiliji took place.” 


J. A. S. B—Vol. XLII, Patt 1, P. 203. 
দিগৃভ্রম বশতঃ বিশ্বস্তরের দেবীবিগ্রহ পূর্ববাস্যে স্থাপিতা হইয়াছেন, 
এবং পশ্চিমাভিমুখীন করিয়া ছাগ বলি দেওয়া হইয়াছিল। রাত্রি প্রভাতে দীর্ঘ 
কালের পর ভামনুর দর্শন লাভ করামাত্রই আনন্দের সহিত সেই স্থানের নাম, 
‘ভানুরাই’ রাখা হইল। এবং সূর্য্যালোকে দিগ ভ্রম অপনোদিত হওয়ায় বুঝা গেল, 
দেৰীুত্তি পূৰ্ববান্তে স্থপিতা হুইরাছেন। তখন সকলেই বলিয়া উঠিল,_“ভুল হুয়া, 
ভুল হুয়া”। এই “ভুল হুয়া” শব্দ হইতেই রাজ্যের নাম ভুলুয়া হইয়াছে। স্থানের 
নামোৎপত্তি সম্বন্ধে আরও নানাবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে, রাজম।ল! দ্বিতীয় লহরের 
৩৪৫ পৃষ্ঠায় এবিষয় পূর্বে আলোচিত হইয়াছে । প্রচলিত প্রবাদ সমূহের মধ্যে 
: উপরোল্লিখিত বাক্যই অধিক প্রচলিত এবং প্রবল বলিয়া! জানা যায়। পশ্চিমাভিমুখীন 
করিয়া ছাগাদি বলিপ্রদান শান্তর সিদ্ধ না হইলেও প্রথমা নুষ্ঠিতকার্ধ্যের মর্যাদা, 
ভুলুয়ার কোন কোন তান্ত্রিক সমাজে অদ্যাপি সেই নিয়ম অক্ষুণ্ন রাখা 
হইয়াছে। 
১5. বিশ্বস্তর, ভানুরাই গ্রামে স্বীয় আরাধ্য দেবীর মুর্তি স্থাপনার পর, এই 
স্থানের অল্প উত্তর দিকে, শিমুলিয়া গ্রামে গড়-পরিখ| বেষ্টিত বিস্তীর্ণ রাজবাড়ী 
. নিৰ্ম্মাণ করিলেন) এবং নানাস্থান হইতে বিবিধ জাতীয় লোক আনিয়া নগরের, 
ষ্ট বৃদ্ধি করিয়/ছিলেন। উক্ত গড়খাই এখনও প্রশস্ত এবং গভীর আছে। 

ল [রা বত নানিবার কালে কোন কোর সাব এই পুলি, হইতে ন্র-বসঙ্ধাল 


বহর] -. মধা-সণি। ১২৩ 


হুইবে । এরূপ ন৷ম-বৈষম্যের কারণ নির্দেশ করিবার উপায় নাই। মহিম বাবু 


কৈলাস বাবু ভুলুয়ার লক্ষাণমাণিক্যের পুত্রের নাম বলরাম রায় লিখিয়াছেন ॥ 
রাজমালায় “ছুল্লভনারায়ণ নাম পাওয়া যায়, বলরামের নামোল্লেখ নাই। উক্ত 
বংশাবলীর প্রতি সন্দেহ করিবার ইহাই প্রধান কারণ। বিশেষতঃ ঢাকা মিউজিয়মের্‌ 
সুযোগ্য কিউরেটর শরদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, মহাশয় 
‘বলরাম’ নামের অস্তিত্ব অস্বীকার করায় % সেই সন্দেহ অধিকতর গাঢ় হইয়া উঠে। 
মহিম বাবু এই সন্দেহের নিরসন করিয়াছেন। তাহার প্রেরিত বংশ-পত্রিকায় 
লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র স্থলে ধর্ম্মমাণিক্য, ত্রহ্ম বা বলরামমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য ও অমর, 
মাণিক্য এই চারিটী নাম লিখিত আছে। মহিম বাবু পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন,_ 
“দুল ভনারায়ণ বা দুর্লভ রায় নামক কোন ভুলুয়াপতির সহিত ত্রিপুরেশ্বর অমর 
মাণিব্যের যুদ্ধ হয় নাই। অমরমাণিক্যের প্রতিদ্বন্থী যোদ্ধা দুর্ল'ভমাণিক্য নহেন,_ 
মভারাজ লক্ষমণমাণিক্যের পুত্র বলরামমাণিক্য।” ইহা স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তির 
উক্তি । এরূপ স্থলে লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র যে বলরাম ছিলেন, তাহা অস্বীকার 
কুরা যাইতে পারে না। রাজমালা রচয়িতা সম্তবতঃ বলরামের নাম অবগত 
তিনি যে ছুল্লভনারায়ণ নামের উল্লেখ করিয়াছেন, তত্ারা লক্ষ্মণ 
লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। অতঃপর তদ্িষয়ের আলোচনা 


প্রদত্ত ভুলুয়। রাজ-বংশাবলীর কিয়দংশ এ স্থলে প্রদান করা যাইতেছে। 
| বলিয়া তাহা পরিহার করিতে হইল । ; 


াজমালা। [ তৃতীস্ক 
শ্রীমাম খা 
( নয ) 


| || 
রাজা কণ্ডচিন্দ্র খী ৷ জয়রাম খাঁ 


| 
রাজা রাজবল্লভ কৃপারাম। 
( কল্যাণপুর )। 


[| [ | | 
উদয়মাণিক্য । অনন্তমাণিক্য বা লক্ষণ. গে।বিন্দমাণিক্য । নরসিংহ- 
রাজমাণিক্য। মাণিক্য । ক্ষ মাণিক্য । 


ছত্ৰভঙ্গ নারায়ণ । 


| 
যত্ৰ I ব্ৰহ্ম বা দিল দা [| গণ্য । 
বামনা, রাজ! রুদ্ররাম। ণ' রামমাণিক্য ॥ 


কাজা কব্চিন্দ্র খাএর পৌত্র উদয়, ব্রিপুরেশ্বরগণের সহিত প্রতিযোগীতা 
রঙ্গণর উদ্দেশ্যে স-গৌরবে ‘মাণিক্য’ উপাধি ধারণ করেন। ইহাই ভুলুয়া রাজবংশের 
প্রথম মাণিক্য উপাধি। তদবধি কতিপয় পুরুষ পর্য্যন্ত ভুলুয়ার রাজগণের এ 
উপাধি চলিয়াছিল। এমন কি, ত্রিপুরেশ্বরগ্ণের নামের অনুকরণ করিবার 
নিমিত্তও তীহার! ব্যস্ত ছিলেন। উদয়মাণিক্য, অনন্তমাণিক্য, লক্ষ্মণমাণিক্য, 
গোবিন্দমাণিক্য, ধৰ্ম্মমাণিক্য, বিজয়মাণিকা, অমরমাণিক্য ও রামমাণিক্য প্রভৃতি 
নামের সহিত ব্রিপুরেশ্বরগণের নামের এরুতা লক্ষিত হয়। “মাণিক্য” উপাধি লইয়া 
এ রা নন সালে অনেককাল চলিয়াছিল এবং এই কারণে 


বিজ | 17 
1 ইহার পত্নী রাণী শদীমুখী কর্তৃক বারাহীবিগ্রহ আমিশাপাড়া গ্রামে স্থাপিতা হইয়াছেন; 
ধি উক্ত, দেবীর অর্চনা চলিতেছে। 


ক 


শহর] ৃ মধ্যমণি) ১২৫ 


ভুলুয়াপতি, রাজী রাজবল্লভের পুজ্র লঙ্ষমণমাণিক্য তদানীন্তন দ্বাদশ ভৌমিক- 
গণের একতম। তাঁহার আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় যোড়শ শতাব্দী। তিনি এবং 
বঙ্গের আরও কতিপয় ভৌমিক মোগল সআ্মাটকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । লক্ষমণমাণিক্য বীরপুরুষ ছিলেন। মঘ, ফিরিঙ্গী ( পর্ভগীজ ) এবং 
মুসলমানগণের সহিত তিনি বারম্বার আহবে লিপ্ত হইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। 
চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণের সহিত ইহার মনোমালিন্য থাকিলেও বিক্রমপুরের 
চাদ রায় ও কেদার রায়ের সহিত বিশেষ সম্ভাব ছিল। 

_ এই সময় মধ ও ফিরিঙ্গী জল-ন্থ্যগণের উপদ্রবে মেঘনানদের মোহনার 
সন্নিহিত প্রদেশ এবং বঙ্গোপলাগরের উপকূলব্তা স্থানগুলি জনশৃন্ঠ হইতে চলিয়া- 
ছিল। যশোহরের প্রহাপাদিত্য, চন্দরদীপের কন্দর্পনারায়ণ ও রামচন্দ্র, বিক্রমপুরের 
াদ রায় ও কেদার রায়, এবং ভুলুয়ার লক্মমণমণিক্য এই দন্থাদিকে দমন করিয়া 
দেশের অশান্তি নিবারণকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার! এই কাৰ্য্যে 
হস্তক্ষেপ না করিলে, উক্ত উভয় জাতীয় দস্থ্ার অত্যাচারে দেশের 
ঘটিবার আশঙ্কা ছিল। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া নরহত্যা, লুণ্ঠন, মনুষ্য চুরি 
ভাবে তাহাদিগকে ব্যবহার ও বিক্রয় করিতেছিল। ইহাদের দৌরাজ্্যে দেশের যে 
দুৰ্গতি ঘটিয়াছিল, তাহ! বর্ণনাতীত। পু রর 

লক্ষ্মণমাণিক্য রাঢ়, মিথিলা, বিক্রমপুর ও চন্দ্র্ীপ প্রভৃতি স্থান হইতে 
ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কাযস্থদিগকে আনিয়া স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। চট্টগ্রাম এবং 
নিধি অনেক ভদ্র পরিবার আসিয়া এই স্থানে উপনিবিউ হইয়াছিলেন 


= উই ; রাজনালা। [তত 
করিয়াছেন । *. বিখ্যাত বিজয় নাটকের প্রারস্ত ভাগের কিয়দংশ _রাজমালা 
দ্বিতীয় লহরের ৩০৭ পৃষ্ঠায় প্রদ/ন করা হইয়াছে, এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 

লক্ষাণম।ণিকোর তানহ্যসাধ।রণ বীরত্বকাহিনী বর্তমান কালেও লোকমুখে 
ঘোষিত হইয়া থাকে। ইনি সমুদ্রের উপকূল ভাগের আধিপত্য লইয়া মঘ, পর্তুগীজ 
ও মুসলমানগণের সহিত বারম্যা জনাযুদ্ধে লিপ্ত হইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। লন্মনণ 
চিরজীবন স্বীয় স্বাধীনতা অঙ্কুর রাখিতে সমর্থ হঈয়াছিলেন। চন্দ্রদ্ীপের রাজগণ 
পৰ্তুগীজ দ্থ্যদলের সহযোগিতায়ও ইহার কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। 
জলদন্থ্যগণের উপদ্রব নিবারণ এবং জলপথে রাজ্য আক্রমণের প্রতিরোধ কল্পে 
_ লক্ষাণমাণিকা মেঘনা নদ ও বঙ্গেপসাগরের সল্লিহিত কল্যাণপুরে নূতন রাজধানী 
প্রতিষ্ঠা করিয়া শিমুলীরার বসভবন পরিত্যাগ করিয়/ছিলেন। 

মহারাজ লক্ষ্মণ, বিশ্স্তরের স্থাপিতা বারাহী দেবীর পরম ভক্ত ছিলেন। 
ইনি কল্যণপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার কালে দেনীদুদ্তি আদি-পীঠস্থান হইতে 
উঠাইয়া নব-রাজধানী কলাণপুরের সন্নিহিত ঝারাহীনগর নামক গ্রামে স্থাপনা করেন। 
প্রনাদ এই যে, দেবীর প্রথম স্থাপিত সুবর্ণ ঘট এখনও ভান্ুরাই গ্রামেই রহিয়াছে। 
রাহী বিগ্রহের বিবরণ অতঃপর আলোচিত হইবে। 
₹ বিষয় লইয়া চন্দ্রদ্বীপাধিপতি কন্দর্পনারায়ণের সহিত ভুলুয়ার রাজা 
[এর মনোমালিম্য ঘটিবার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।  এতদ্যভীত 
সাগরের উপকূল ভাগের সীমারেখা লইয়া উভয় রাজ্যের বিবাদ পুকরুষানুক্রমে 
ন্‌ । বিশেষতঃ দীক্ষাপ্ডরু লইয়া এই বিবাদ অধিকতর ঘনীভূত হইয়া 
হুগলী জেলাস্থ বীশবেড়িয়ার সিন্ধজীবন দিখিজয় ভট্টাচার্য (নোয়াখালী 
জেলাস্থিত বাবুপুরের ঠাকুরগণের পূর্ববপুরুষ ) চন্দ্রদ্বীপের রাজগুরু ছিলেন, তীঁহাকে 
চন্রহীপে আনিয়া পতিত করা হয়। সিদ্ধজীবনের প্রপৌত্র রামরমণ ভট্টাচার্য্য 


ন পরাজিত হইবার পর, পানিতে সরি অক নিমিত্ত 
3 প্রপ্থাৰ উথ্থাপন করিয়া তাহাকে স্বীয় কোষ নৌকায় আহবান করিলেন। 
₹লাক্ষাণ সরলচিত্তে নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত রামচন্দ্র নৌকায় গিয়াছিলেন। তথায় 
' আমোদ প্রমোদের সমারোহ যথেন্ট ছিল । লক্ষ্মণমাণিক্য বিমুগ্ধচিত্তে ন্তকীরৃদ্দের 
নৃ-দী্গ উপভোগ করিতেছেন, এই সময় তাহার অজ্ঞাতসারে নৌকা ভাাইয়া 
ধীরে ধীরে মেঘনা-বক্ষে নীত হয়। তখন রাম্চন্দ্রের ইঙ্গিতে ভীহার প্রধান 
সেনাপতি রাম!ইমাল ও অন্যান্য নিয়োজিত ব্যক্তিগণ নিরস্ত্র ও নিঃসহায় লক্ষাণ- 
মাণিক্যকে অকস্মাৎ আক্রমণ এবং বন্দী করিল। এই অবস্থায় বীরকেশরী 
লক্ষমণকে চন্দ্রখীপ রাজধানীতে নেওয়ার পর নির্মমভাবে নিহত করা হইয়াছিল * 
প্রচলিত প্র এই বে, লক্ষমণম!ণিকা বন্দী অবস্থায় বিশ্ষু্কচিতে একটা তাল ৰৃক্ষকে : 


। ইহা সবতে রক্ষণোপযোগী বস্তু৷ 
.. লক্ষ্মণমাণিক্যের পর তদীর পুত্র বলরামমাণিকা ভুলুয়ার শাসনভার 
করিয়াচিলেন। ইনি কল্যাণপুর পরিত্যাগ করিয়া চরসাই গ্রামে রাজধানী 


এক ৮ নিৰ্ম্মাণ করেন। শেষোক্ত গ্রামে তাহার 


যয করিয়াছিলেন [| 


ঈশা খা মসনদআলট। 


অযোধ্যা নিবাসী কালিদাস নামক ব্যক্তি বিষয় কৰ্ম্ম উপলক্ষে পুর্নদবঙ্গে 
আগমন করেন। তীহার পজদানী” উপাধি ছিল। ইহার জ্যেষ্ঠ ভাতা রামদাস 
গজদানী বাঁদশাহের দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, প্রতিদিন একটা 
করিয়া স্বর্ণ নির্মিত গঙ্গ (হস্তী) দান করিবার দরুণ ইহাদের “গজদানী” উপাধি 
হইয়াছিল। সে কালে এই ভ্রাতৃযুগলের প্রতিপত্তি এবং প্রভাব যখেস্ট ছিল। 

সন্মান ও সমৃদ্ধি বর্দনের আশায় কালিদাস ইসলাম ধর্ম এহণ করেন। 
মতান্তরে, ইনি বিপাকে গড়িয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
ইত্র/হিম খা মালেক-উল্‌-উলমা ইহার উক্ত ধর্শ্মের দীক্ষাদাতা। মুসলমান হইয়া ইনি 
|ন্‌ খাঁ নাম লাভ করিলেন। %: ইহার পুজ, বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকগণের 
খাঁ মসনদআলী। এই বংশের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিন্দে প্রদান করা : 


কালিদাস গজদানী মা সোলেমান খঁ। 
ঈশা গঁ নসনদআলী। ৷ le 


ঈশ। খঁ, চাকার অন্তর্গত খিজিরপুরে আবাস স্থান শির্ধারণ করিয়া, ভা ওয়ালের 
ফজল গাজীর স্যার এক নব-রাজ্য প্রতিষ্ঠা কার্ধ্যে ব্যাপৃত হইলেন । এই ঈময় 
ঈশ। খঁ প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়!, দিল্লীশ্রের বিক্দ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে উদ্ধত 
ছিলেন। ডাক্তার ওয়াইজ্‌ বার ভূঞ্াদিগের মধ্যে ঈশা খাকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
বলিয়াছেন। ভ্রগণকারী রা।লপৃফিচ, পুর্বনবঙ্গে আসিয়া ঈশা খাঁকে সর্বন প্রধান 
শাসনকর্ত। রূপে দেখিয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরী গ্রাস্থও ঈশা খাঁএর প্রাধান্ত 
স্বীকৃত হইয়াছে। J. i5৪০ এর গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ নিন্নে প্রদান কর. 
যাইতেছে। 


= [he most celebrated of all the Bhueyas bowever, was Isa চান 
of khijerpur. He is described by Abul Fazal 
uler 


__ সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি যে স্থানে শিবির 
সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই স্থান 'সাহাবাজপুর’ নামে অভিহিত হহয়াছে। ইহা 
১৫৮৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ঘটনা । 

ইশা খা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। এ দিকে 
দিল্লীতে বিজয়বার্ভা প্রেরিত হইল । “আকবরনামা” গ্রন্থে সাহ/বাজ খ।এর রণঞয় 
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তি প্রণয় সংবাদ মুন্সী আবুলফজল সম্রাট নিকট জ্ঞাপন করিতেছেন £-অতিশয সন্তোষধায়ক 
রণজয় সংবাদ বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছে। ঈশ্বর অনুগ্রহে সাহাখাগ খা থোড়াথাট হথ০৩ 

, মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছেন । বিদ্রোহীপ্রধান ঈশা খা পরাজিত হইয়। সাগর/৩মুংখ 
পলায়ন করিয়াছেন ।” * 
বিজয়গর্ববোন্মন্ত সাহাবাজ খঁ ঈশা খাকে বিতাড়িত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে 

আমোদ এমোদে নিমগ্ন আছেন, ইত্যবসরে ঈশ। খা অকস্মাৎ সসৈগ্থে মোগল 

পৃতির শিবির আক্রমণ করিলেন। সাহাব।জ খঁ। অপ্রস্থত বিধায় এই আক্রমণে 
রিতে সমর্থ হইলেন না, তিনি শিবির পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করতে, 
এদিকে ঈশা খা তাহার পূব অধিকৃত প্রদেশ পুনরধিকার ক! 


দুর্গ অবরোধ করিলেন। ঈশা খ এইন্থানে পরাভূত হইয়া এগাঃসি্ধু 
আশ্রন্ন গ্রহণ করেন। 

মানসিংহ এগারসিন্ধু আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইলে, অ্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতীরে 
ঈশা খাএর সৈশ্যদল সম্মুখীন হহয়া যুদ্ধ আস্ত কাগল। প্রথম [দলের যুদ্ধ 
মানসিংহের জামতাকে নিহত করিয়া ঈশা খ। জয়ল।ভ করেন। [তীয় দবয 
সন্ধ্যা পর্যন্ত সমভাবে যুদ্ধ চলিয়াছিল, বিজয়লশ্মনী কে।ন পঙ্গকেহ কৃপা কাঃলেন না। 
তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে রণক্ষেত্রে আন[সংহের হস্ত/স্থত তদঝর ভগ্ন হওয়ায়, ঈশ। খা 
যুদ্ধ নিএস্ত হইয়। ম/ন(সংহকে অস্ত্র গ্রহণের অবসর এদ।ন কাঁরলেন। বার হৃদয়ের 

ৰা বীরকেই মুগ্ধ করিয়া থকে । ঈশা খাঁএর এবান্বধ সৌজন্য এবং বীরে 


১৩২ রাজদালা। 


নিপ্রভ এবং ঈশ। খীএর অনুগত হইয়। পড়েন । ঈশা খাএর পতনের সঙ্গে স 
(খ্ৰীঃ ষোড়শ শতকের শেন গাদে ) গ,জীবংশীয়গণ পুনরুখিত হইয়া, পুব 
অরণোর ছুই দিক হস্তগত করিরাছিলেন। উত্তরে কড়ইবঝাড়ীর দক্দিণ 
দশকাহনীয়া (সেরপুর ), এবং দংক্ষণে ভাওয়াল বাছু ঈশা খএর বংশীয় 
হস্তচাত এবং গ। জীবং.শর করায়ন্ত হইয়ছিল । 

ঈশ। খাএর পরলেকগননের পর * অনতিকাল মধ্যেই তাহার আঃ 
ভূভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীতে পরিণত এবং তাহার অধিক(ংশই মুসলমান? 
হস্তগত হয়। হয়বৎনগর ও জঙ্গলবাড়ী প্রভূ হ স্থানে মসনদ আলীর বংশধর 
প্ৰভুত্ব স্থিরতর ছিল এবং অদ্যপি তাহ! অক্ষুণ রাহরাছে। 

এই ঈশা খা মসনর অ,লী অগরসাগর খনন কালে এক সহজ মজুর এ 
ছারা ত্রিপুরেশ্থরের সাহাযা করিয়!ছিলেন। 

এই ক্ষেত্রে একটী বিষয় আলোচনা যোগা। কোন কোন ব্যক্তি হ 
দ্বাদশ ভৌমিকের অন্তভূর্ত খিজিরপুরের ঈশা খাঁ মসনদ আলী ও সরাইলের ঈ* 
মসনদ আলীকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন, এ কথা পূর্বেই বল! হইয়' 

নামের ও উপাধির একতাই এরূপ ধারণার মূলীভূত কারণ। নিবিষ্ট চিত্তে : 
বিষয় আলোচনা করিলে এই ধারণা পোষণ করা যাইতে পারে না। এতদি 
রাজমালার বাক্য পুরেিই প্রদান করা হইয়াছে । তন্মধ্যে রাজ।বাবুর বাড়ীতে র 
পুথির ভাষায় পাওয়া যায়,_ 
“সহস্র পদাতি সঙ্গে সসজ্জ করিয়া । 
ইছা খ। মছলন্দ আশী দিছে পাঠাই ॥ 


* * * * 


সরাইল ভুলুরা নিছে হাজার হাঞ্জার। 
নকলে দিয়াছে দাড়ি যত জগিধার |” 


না রাজমালার উক্তিও তদনুরূপ | তাহাতে পাইতেছি,-- 


প্মহ্র পরিমাণ দাড়ি সুসধা করিয়া । 
ই ইছা খ। মছলন্দ আলী দিছে পাঠাইরা ॥ 


bd * ক bd 
সরাইল ভুলুয়ায়ে দিছে সহস্র সহস্র । 


আর যত ভৌনিকে দিয়াছে করি নিশ্র |” 


লহর ] মধ্য-মণি। ১৩৩ 


নামোল্লেখের পরে পুনর্বনার সসইলের নাম করা হইত ন!। আমাদের সম্পদ 
পুথিতে উভয় মসনদ আক অভিন্ন জ্ঞ'নে একমাত্র সরাইলের নামোল্লেখ করা 
হইয়াছে। ইহা যে পরবর্তী কালের সংশোধনের ফল, তাহা ইতিপুর্বেধ বলা 
হইয়াছে। 

আরও দেখ যায়, খিজিরপুরের ঈশা খা বাইশটা পরগণার অংধিপন্য লাভ 
করিয়'ছিলেন। ময়মনসিংহের ইতিহাস প্রণেতা স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার ক্ষ এবং 
ময়মনগিংহ গীতিকা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ভহদ ডাক্তার যুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন 
বাহাদুর ৭" সেই বাইশ পরগণার তালিকা পরদ!ন করিয়।ছেন। উক্ত উভয় তালিকায় 
স্থানের নাম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও তাহা একই স্থানের নামান্তর মাত্র। 
তাহার কোন তালিকায়ই “সরাইল” নাম পাওয়া বায় না। যদি খিজিরপুরের 
ঈশা খ। ও সরাইলের ঈশা খা অভিন্ন ব্যক্তি হইতেন, তবে এই সকল তালিকায় 
অবশ্যই সরাইলের নাম থাকিত। এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, খিজিরপুরের ঈশা খাঁ 
যে বাইশ পরগণার প্রভুদ্ন লাভ করিয়াছিলেন, সরাইল তাহার বহিভূতি এবং ভিন্ন 
ব্যাক্তির অধিকৃত ছিল। 

মর।ইলের জমিদারগণের বংশ তালিকা যে পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে 
দেওয়ান মজলিস গাজীর নাম সর্ববপ্রথম দেখা যায় । বখিজিরপুরের ঈশা খাঁ মসনদ 
আলীর বংশ পত্রিকায় এই নাম নাই। ইহাও দেখ! যায় যে, খিজিরপুরের 
ঈশা খাএর বংশধরগণ বর্তমান কালেও হয়বৎনগর, জঙ্গলঝাড়ী ও দেওয়ানবাগ 
নামক স্থানে সগৌরবে বিদ্যমান আছেন। এবং সরাইলের ঈশা! খাএর বংশধরগণও 
1 কিন্তু সরাইলের জমিদারগণ পূর্বোক্ত ঈশা খীএর 
ৰ সম্বন্ধ রাখেন না।: যদি উভয় স্থানের ভু 


৯৩৪ রাজনালা। [তৃতীয় 


কর! কিন্বা উভয় ঈশা খ।কে অভিন্ন মনে করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ঈশা খী 
সম়।ট হইতে নসরতস।হির আধিপত্য লাভের যে সনন্দ পা ইয়|ছিলেন, বর্তমান কালে 
তাহারও অস্তিত্ব নাই । * এরূপ স্থলে উপ।ধির সনন্দ পাইবার আশা করা যাইতে 
পারে না। সমাক অবস্থা আলে/চন! করিলে উভয় ঈশা খাঁএর মধ্যে প্রভাবেরও 
নিস্তুর পার্থকা পরিলক্ষিত হইবে । সুতরাং ইহারা যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন, তাহ! 
নির্ধারণ করা কন্টসাধ্য নহে। 

বঙ্গদেশ ও আসাম প্রদেশের প্রধান ব্যক্তিবৃন্দের সাহায্যে যে অমরসাগর 
খনিত হইয়াছিল, পূর্বেবোক্ত বিবরণ আালে|চনা করিলে তাহা জানা ষাইবে। বর্তমান 
ঢাকা, ঝাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও কাছাড় প্রভৃতি জেলার 
তদানীন্তন প্রধান ব্যন্তিগণের সকলেই এই কার্ধে মহারাজ অমরমণিক্যকে সাহায্য 
দান করিয়।ছিলেন। পূর্বের ধলা হইয়।ছে,_অমরস।গর খনন ব্যাপারকে রাজসুয় 
বজ্জ বলিলে তত্যুক্তি হইবে না। এতগুলি রাজা এবং জমিদারকে যিনি মজুর দান 
জন্য বাধ্য করিয়াছিলেন, তিনি যে অপাধারণ প্রভাবশালী ছিলেন, ইহা অতি সহজ 
বোধ্য। তবে, ইহাদের সকলেই অমরমাণিক্যের অনুগত বা করপ্রদ ছিলেন, এমন 
নহে। কেহ আনুগত্য হেতু, কেহ শ্রীতি রক্ষার্থ এবং কেহ বা ভয়প্রযুক্ত এই : 
প্রদান করিয়/ছিলেন। রাজমালায় পাওয়া যায়; ট 
“কেহ ভয়ে কেহ গ্রীতে কেহ মান্যে দিল: 


বার বাদালায় দিছে তরপে না দিল” 
00778 


মাধিক্যর পূর্ব হইতেই তরপ প্রদেশ মুসলমান শাসনের কুক্ষিগত হইয়া থাকিলেও 
..তরপের জমিদারগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্রিপুরেশ্বরের প্রভাব ও আধিপত্য স্বীকার 


+ ময়মনসিংহের ইতিহাসে পাঁওয়া বায়,_“সম্রাট কুলতিলক আকবর শাহ, Te 
অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান ঈশা খাঁকে যে সনন্দদ্বায়া নছরতসাহির আধিপত্য 
তাহাও সুসঙ্গের রাজাদিগের প্রাপ্ত বাদসাহী দলিলাদি আলোচনা করিলে 


গহর] নধ্য-মণি। ১৩৫ 


উক্ত নিশাল-বাপী (আমরস।গর) উদয়পুর নগরীর বক্ষ অলঙ্কৃত করিয়া 
অদ্যাপি মহারাজ হাগরমথিকোর কান্তি ঘোষণা করিতেছে। ইহার দৈর্ঘ্য 
১২২৮ গজ এবং প্রস্থ ৩০২ গজ । ইহার গন্ধে ১২ দ্রোণ ১ কাণি ৩ গণ্ডা ভূমি 
পতিত হইয়াছে । এই সরোবরের দৌঘোর তুলনায় প্রস্থের পরিসর কম, এই 
কারণে ইহ! দৃশ্/তঃ শঙ্গাভাবিক লঙ্গ! বলিয়া মনে হয়। এই জলাশয় এখনও 
শতান্ত গভীর আছে । তিন বংসরে ইহার খনন কার্ধা শেষ হইয়াছিল । + 

অমরপুরে মহারাজ অমরম!ণিকোর খনিত আর একটা “অমরসাগর, আছে। 
ইহা উদয়পুর স্থিত সরোবরের পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত হইয়ছে। এবং পূর্বেবোক্ত 
রাজ! ও জমিদারগণের সহিত এই সরোবর খনন ক!ধোর কোনরূপ সংশ্রব থাকা 
জানা যায় না। 


বারাহী বিগ্রহ। 

রাজ। বিশ্বস্তর শুর কর্তৃক ভুলুয়াতে বারাহী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বিষয়, পূর্বে 
উল্লেখ করা হইয়াছে ।. এই বিগ্রহ সম্বন্ধীয় কয়েকটা কথ| বলা আবশ্যক | 

অনেকের মতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মারিচী ( মারজয়ী ) এবং হিন্দু তান্ত্রিকগণের 
বারাহী বিগ্রহ অভিন্ন। বৌদ্ধ ও হিন্দু তাপ্তরিকগণ এক মুগ্তিকেই স্বীয় স্বীয় উপাস্ত 
দেবদেৰীরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এক সময় ব্যস্ত হইয়াছিলেন। উভয় সম্প্রদায় 
কর্তৃক কোন মুস্তিকে একই নামে এবং কোন দূদ্তিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে। এই সময়, তান্ত্রিকগণ যে মুস্তিকে ‘বারাহী’ নামে গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
বৌদ্ধগণ তাহাকেই ‘মারিচী” আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। . অনেক থলে উর মুস্তির 


তিন বর্ষে নাগর খনা হৈল সমাপন ॥ 
অমরমাণিক্য খণ্ড । 


বৌদ্ধগণের উপাস্ত বিগ্রহ স্থাগিত 


১৩৮ রাজমালা। [ তৃতীয় 


অন্যত্ৰ পাওয়া যায়; 
“দুর্গা চণ্ডেশ্বরী চণ্ডী বারাহী কার্তিকী তথা। 
হরলিদ্ধা তথা কালী ইন্দ্রানী বৈষ্ণৰী তথা ॥ 
ভদ্রকালী বিশালাক্ষী ভৈরবী কামরূপিনী। 
এতাঃ সৰ্ক্াশ্চ ষোগিন্তো তৃঙ্গারৈঃ স্নাপযস্ততে ॥” 
মাৰ্কণ্ডেয় চণ্ডীর মতে বারাহী, বরাহ দেবের শক্তিরূপিণী। যথ৷,_ 
প্জ্ঞাবারাহমতুলং রূপং যা৷ বিভ্রতো হরেঃ। 
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তন্থম্‌।” 
বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত দুর্গাপুজা পদ্ধতিতে লিখিত আছে 3 
প্বারাহরূপিনীং দেবীং দংস্টোদ্ তবসথদ্ধরাম্‌। 
শ্ুভদাং নুগ্রভাং শুভ্রাং বারাহীং তাং নমাম্যহম্‌ ॥” 
পুরাণ ব্যতীত তন্ত্েও বাঁরাহী দেবীর উল্লেখ আছে। অন্তর শাস্ত্রের মতে সতী 
দক্ষষজ্জে দেহরক্ষা করিবার পর, তীহার নিন্ন পাটির দন্ত পঞ্চ সাগরে পতিত হওয়ায় 
স্থানে মহারুদ্র ভৈরব এবং দেবী বারাহী বিরাজ করিতেছেন । তন্তুচুড়ামণি, 
বতী সংবাদে, ৫১ বিদ্যোৎপত্তিতে পাওয়া যায়, 
*অধোদন্তে মহারুদ্রো বারাহী পঞ্চ সাগরে।” 
দেখা যাইতেছে, হিন্দুগণের বারাহীদেৰী পুরাণ এবং তন্ত্র উভয় শাস্ত্রের 
| পৌরাণিক যুগ হইতেই হিন্দু সমাজে বারাহীর অর্চনা প্রবর্তিত হওয়া 
প্রতিপন্ন হইতেছে ; তান্ত্িকযুখে এই পূজার বহুল প্রচার হইয়াছিল। 
ভুলুয়ার বারাহী মুর্তি অষ্টভুজা, এক খণ্ড উৎকৃষ্ট নিকফপাথর কাটিয়া 
এই মুৰ্তি নিৰ্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইহাতে কলাচাতুর্য্য যথেন্ট আছে। মূর্তির 
তীর্যা, প্রসন্নভাব এবং অঙ্গসৌষ্ঠবাদি দর্শন করিলে শিল্পীর কলা-নৈপুণ্যের 
পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে মাগধী শিল্পীর পরুষ ভাবের ছ্োতলা আছে। ৷ 
ইহা গৌড়ীয় প্রণালীতে নিশ্মিত। মু 
দণ্তায়মানা। শিল্পী যে বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন, মুত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্রই 
তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। এই মুক্তির পাদ পীঠস্থ পদ্ম, ধ্যানী বুদ্ধের নিঙগস্থ পদ্মের 
অনুরূপ । চালচিত্রে পাঁচটা ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই বিগ্রহ 
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ইহা ৮০০-১২০০ খ্ৰীষ্টাব্দ মধ্যে নির্মিত এবং মাগধী শিল্প বলিয়া নির্ণীত 
হইয়াছে। বরেন্দ্র অনুমন্ধান সমিতির কৃপায় এই শ্রেণীর একটা মুর্তি আবিস্কৃত 
হওয়ায়, তাহ! রামপুর ঝোয়।লিয়ার চিত্রশালায় রাখা হইয়াছে। ভুলুয়ার মুন্তির 
সহিত এই মুন্তির অবিকল সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।* পাল বংশীয় প্রথম 
ভূপতি গোপাল, মারিচীর উপাসক ছিলেন। 1" বিক্রমপুরস্থ কুকুটিয়া ও পঞ্ডিতমার 
গ্রামে কতিপয় মারিচী মুক্তি পাওয়। গিয়াছে। তন্মধ্যে কুকুটিয়ায় প্রাপ্তমু্তি ভুলুয়ার 
মুন্তির সম্যক অনুরূপ । $: এই সকল মুস্তির অবয়ব অক্ষুণ্ন রহিয়াছে, ভুলুয়ার 
ৃস্তির উদ্ধ ভাগের কিয়দংশ খণ্ডিত । প্রবাদ ঝকোর সাহায্যে জানা যায়, কালা 
পাহাড়ের করস্পর্শে মুস্তির এই অবস্থা! ঘটিয়|ছে। 
ভুলুয়ার ঝারাহী মুদ্তি পৃজরি পরম্পরা নিম্নোক্ত ধ্যানমন্ত্রে পূজিতা 
হইতেছেন ;_ 
- “ওঁ বারাহী অষ্টভুজাং ত্রিনেত্রাং বরদার্নিকাং। 
পাশাস্কুশ ধনুর্বাণাং মধ্যে বদ নানুজাং ॥ 
দক্ষকর্ণে মুখং দোর্সং বান কর্ণে বরাহকং। 
বরাহ বাহিনীমাগ্যাং সর্ব কামার্থ সিদ্ধয়ে ॥” 
এই ধ্যান মন্ত্র বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। দেবীর বীজমন্ত্র “হ্রীং”। 
আবরণ দেবত। মহারুদ্র ভৈরব, দুর্গ, বরাহগণ, উমা, মহেশ্বর এবং স-বাহন 
প্রতিমাস্থ দেবতাবৃন্দ। এতদধিক বিবরণ এ স্থলে প্রদান করিবার সুবিধা 
ঘটিল না। 
ধ্যানমন্ত্রে মারিচীর অর্চন। করিয়া থাকেন; 
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১৩৮ রাজমালা। [তৃতীয় 


কিয়খুপরিমাণে রূপান্তরিত হইয়াছে, এবং হিন্দুগণও নিরাপত্তিতে সেই মুর্তি গ্রহণ ও 
অৰ্চ্চনা করিয়াছে, সম্যক অবস্থা পর্নালোচনা করিলে স্বতঃই হৃদয়ে এরূপ ধারণা 
হইয়া থাকে । 

ভুলুয়া বিজয়। 


মহারাজ অমর মাঁণিক্যের অমরস।গর খননে হস্তক্ষেপ করা, তাহার রাজত্বের 
প্রথম কার্য, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই কার্ধা আরম্তের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার 
দৃষ্টি ভুলুয়া রাজ্যের প্রতি পতিত হইল । রি 

ভুলুয়ার রাজবংশ ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে এই 
আনুগত্য উল্লঙ্ঘন করিয়| ত্রিপুরার সহিত প্রতিযোগীত| রক্ষার নিমিত্ত সর্বদাই 
তাহাদিগকে চেষ্টিত দেখা গিয়াছে। ভুলুয়াপতি উদয়মাণিকা (রাজা বিশ্স্তর শুর 
হইতে অধস্তন ৭ম স্থানীয়) ত্রিপুরেন্সরগণের অনুকরণে মাণিক্য” উপাধি গ্রহণ 
করেন। তদবধি ইহাদের হৃদয়ে প্রতিদ্ন্থীতার ভাব পোষিত হইয়া আসিতেছিল। 
ইহার পর কেবল উপাধির অনুকরণ করিয়া উীহারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই, 
 ত্রিপুরেশ্থরগণের লামের অনুকরণে সন্তানগণের নামকরণ করিবার প্রথাও এই 
অনেক কাল চলিয়ছিল। 
বিজয়মাণিক্যের শাসনকাল পর্যন্ত ভুলুয়ার রাজ! ব্রিপুরেশ্বরকে কর প্রদান 
একটা আভাস পাওয়। যায়। * তৎপরবন্তী কালে কর দিতেন কি না 
'জানিবার উপায় নাই ; কিন্তু প্রতি বৎসর ত্রিপুরার পুণ্যাহ উৎসব কালে রাজাকে 
নজর প্রদান করিতে ভুলুয়াপতি বাধ্য ছিলেন, তাহার নজরই সর্বাগ্রে গৃহীত হইত । 
: এতদ্বাতীত ব্রিপুরেশ্বরগণের রাজ্যাভিষেক কালে ভুলুয়াপতিগণ তাহাদের ললাটে 
রাজটিকা পরাইয়া দিতেন। এই সকল কার্য্যের দ্বার! বুঝা যায়, ত্রিপুরার সামন্ত 
শ্রেণী মধ্যে ভুলুয়ারাজ সর্বেবাচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন। 
মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকাল পর্য্যন্ত ভুলুয়ারাজগণ ত্রিপুরার অবাধ্যতা 
করা প্রকাশ পায় না।  ধন্তমাণিক্যের পুজ দেবসাণিক্য 
স্থুলবুদ্ধ৷ এবং অন্ধবিশ্থাশী ছিলেন। অবিচলিত বিশ্বাসই রাজ্যের অবনতি এবং 
রাজার মৃত্যুর মূলীভুত কারণ হইয়াছিল। ইহার শাসন কালে ভুলুয়ারজ প্রথম 
শিরোত্তোলন করেন। তৎকালে দেবমাণিক্য ভুলুয়াপতিকে দমন করিয়া, সমুদ্রের 
পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন । এই সময় ভুলুয়ার রাজা কে ছিলেন, 
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বহু চেষ্টায়ও নির্ধারণ করা যাইতে পারে নাই। ভুলুয়ারাজগণের সময় নিদ্ধারণো- 
পযোগী কোনরূপ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া! যাইতেছে না। 

অতঃপর উদয়মাণিক্যের রাজ্যাভিষেক কালে ভুলুয়ার রাজা টিকা প্রদান 
করিতে অসম্মত হন। উদয়মাণিক্য পূর্বের সেনাপতি ছিলেন, স্বীয় জামাতা মহারাজ 
অনস্তঘাণিকাকে বধ করিয়! তিনি ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি 
ধশ্মবিগহিত কাধা দ্বারা রাজালাভ করিলেন সত্য, কিন্তু অযোগ্যতা এবং দুশ্চরিত্রতা 
হেতু রাজ্যের বিস্তর অনিষ্ট ঘটাইয়/ছিলেন। ইহার সময় চট্টগ্রামের আধিপত্য 
মুসলমানের কুক্ষিগত হয়। উদয়মাণিক্য র/জবংশীয় নহেন বলিয়া চিরবশ্য ভুলুয়ারাজ 
ইহ!কে অগ্রাহা করিয়াছিলেন । এতৎসন্বন্ধে রাজম|লায় লিখিত আছে, 


“দুল্প'ভনারারণ নাম সুর জমিদার । | 
নৃপমান্তে বসে সে যে ভুলুয়া মাঝার ॥ 
পূর্বপুরুষ তার ত্রিপুর সঙ্গে নিলে। 
সেই নাহি মিলে উদয়মাণিক্য রাজ্যকালে ॥ - 
উদয়মাণিক্য হৈল রাজবংশ বধি। Al 
দুল্লভিনারায়ণ ন! মিলিল অহঙ্কার বাদী ॥ 
রাজবংশ মারিয়া তুমি উদয়মাণিক্য। 
আমিও ভুলুয়া রাজা তুমি সমকক্ষ ॥” 1 

অমরমাণিকা খণ্ড--১১ পৃষ্ঠা । 
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ইহা শুনি উদয়মাণিক্য ক্রোধে জলে । 
করিতে ন! পারে কিছু যুঝে গৌড় বলে ॥” 
DPT +? 


১৪০ রাজমালা। [তৃতীয় 


ভুলুয়া রাজের ব্যবহারে উদয়মাণিক্য ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু তিনি ছূর্ববল হস্তে 
রাজদণ্ড ধারণ করিয়ছিলেন। ভুলুয়ার রাজা গৌড়ের সাহায্য লাভ করিয়াছেন 
জানিয়া, ভীতিপ্রযুক্ত নীরবে এই গুরুতর অবজ্ঞা! সা করিলেন। 

অমরম।ণিকোর রাজত্ব কালে পুনর্ববার সেই কলহ উপস্থিত হইল। এই 
সময় ভুলুয়ার অধিপতি মজুর প্রদানদ্বারা অমরসাগর খনন কাধ্যে সাহায্য করিয়া 
থাকিলেও ত্রিপুরার সহিত স্বাতন্ত্য রক্ষার প্রায়াসী হইলেন। অমরমাণিক্য 
সেনাপতি পদে নিযুক্ত থাকা কালেই ভুলুয়ার উদ্ধত্য দর্শনে ক্ষুব্ধ ছিলেন, 
রাজালাভ করিয়াও তদ্রুপ ব্যবহার পাওয়ায় তাহার ক্রোধানল প্রচ্দ্বলিত হইয়া 
উঠিল। ভুলুয়া রাজ ত্রিপুরেশ্বরের অনুকরণে “মাণিক্য” উপাধি ধারণ করেন, 
মহারাজ অমরের ইহা সহা হইল না । এই উপাধি পরিহার করিবার নিমিত্ত তিনি 
ভুলুয়া রাজের প্রতি আদেশলিপি প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ভুলুয়ার অধীশ্বর তাহা 
গ্রাহ করিলেন না। তিনি প্রত্যুত্তরে জানাইলেন,_“আপনি রাজা হইবার পুর্বব 
হইতেই আমি “মাণিক্য” উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছি। আমি মহারাজ 
বিজয়মাণিক্যের জমিদার, আপনি তাঁহারই সেনাপতি, স্থতরাং আপনার এরূপ আস্ফালন 
করা শোভ! পায় না।৮ এতদ্বিষয়ক রাজমালার বাক্য এস্থলে উদ্ধত করা 


“অমরমাণিক্য রাজ! যখনে হইল । 
দুর্লভ নারায়ণ প্রতি নৃপতি লিখিল ॥ 
অহঙ্কারে পূর্ণ সে বে ভূলুয়। মাঝার। 
নৃপতির পত্র উত্তর লিখে পুনর্কার ॥ 
বিজয়মাণিক্য রাজার জমিদার আমি। 
সে রাজার বড়ুয়া (১) হৈয়া রাজা হৈল! তুমি ॥ 
অমরমাণিক্য খ্ড-_১১-১২ পৃষ্ঠা । 
ত্রমাণিক্যের বংশধরগণের গৃহে রক্ষিত পুথির ভাষা অধিকতর 


ন! মানিল আজ্ঞা সে যে মত্তমান হয়। 
তুমি না হইতে রাজা মোর নাম হয় ॥ 
বিজয়মাণিক্য রাজার জমিদার 'আমি। 
তাহান বড়া লোক আছিল| আপনি ॥ 


হৈছৈ 


লহর ] মধ্য-মণি। ১৪১ 


এস্থলে একটী কঠিন সমস্যা দাড়াইতেছে। রাজমাল!র রচয়িতা, উদয়- 
মাণিক্য ও অমরমাণিক্যের প্রতিদ্বন্থী ভুলুয়া রাজের নাম দ্দুল্লভিনারায়ণ রায়” বা 
“ছুল্পভমাণিক্য” লিখিয়াছেন। ভুলুয়ার রাজবংশে “দুল্ল ভনারায়ণ” নামের অস্তিত্থ 
পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্য নামধেয় রাজাকে প্দুললভনারায়ণ” নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে, অবস্থানুসারে ইহাই বুঝা যায়। র|জম|লার উত্ভিদ্বারাও এই 
অনুমানের সত্যত! উপলব্ধ হইবে । তাহাতে পাওয়া মায় 
“ভুলুয়া জয়ে রাজা বাকলাতে গেল। 
কন্দৰ্প রায় জমিদার বাঁকলাঁয় বধিল। 
অমরমাণিক্য খণ্ড--১৩ পৃ্ঠা। 
এই লিপি নিতান্তই অস্পষ্ট ; কাহাকে বধ করা হইল, তাহাই বুঝা 
যাইতেছে না। প্রাচীন রাজমালায় লিখিত আছে; 
প্দুল্প ভমাণিক্য তবে বাঁকলাতে গেল। 
কন্দৰ্প রায় জমিদারে তাহারে বধিল ॥” 
রাজাবাবুর রাড়ীতে রক্ষিত পুথির ভাষার সহিত প্রাচীন রাজমালার ভাষার 
বিশেষ এঁক্য পরিলক্ষিত হইতেছে ; তাহাতে পাওয়া যায়; 
প্ছুল্লভমাণিক্য তবে বাকলাতে গেল। 
কন্দৰ্প রায় জমিদার তাহাকে মারিল ॥» 
এই সকল ঝাক্যদ্ার! পাওয়া যাইতেছে, বাকল! চন্দ্রদ্ীপের অধিপতি কর্তৃক 
ভুলুয়ার যে রাজা [নিব মাছি রাজমালাকার তাহাকেই 'দুল্ল ভিমাণিক্” নামে 


১৪২ রীজমালিা। উড [তৃতীয় 


কন্দর্প রায়ের পরলোক গমনের পর, তদীয় পুত্র রাজা রামচন্দ্র কর্তৃক ভুলুয়ার রাজা 
নিহত হইয়াছেন । সম্ভবতঃ রাজমাল! লেখকের এই বিবরণ জান! ছিল না বলিয়াই 
ভুলুযা রাজের হত্যাকারীর নাম ‘কন্দৰ্প রায়’ নির্দেশ করা হইয়াছে। 

ভুলুয়ার কোন্‌ রাজার সহিত অম্রমাণিক্যের সংঘর্ষ হইয়াছিল, তাহা নিদ্ধীরণ 
করা জার এক কঠিন সমস্ত৷ । রাজমালার মতে মহারাজ অমরের প্রতিছন্দী ভুলুয়া | 
রাজের নাম দুল্লভমাণিক্য । রাঁজমালার নির্ধারিত নাম যে প্রমাদমুলক তাহা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহা ভুলুয়াধীস্বর লক্ষমণ্ম|ণিক্যের নামান্তর বলিয়াই 
বুঝা যায়। লক্ষ্মণম।ণিকাকেই রাজমালাকার ছুল্পভযাণিক্য নামে অভিহিত 
করিয়াছেন, এ বিষয়ের বিশিষ্ট প্রাণ পূর্বের পাওয়া গিরাছে। সুতরাং রাজম!লার মতে 
লঙ্জমণমানিক্ের সঙ্গে মহারাজ অমরমাণিক্যের বুদ্ধ হইয়াছিল । রাজমালার সংগ্রাহক 
সব্ীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়, লক্ষাণের পুত্র রাজা বলরাম রায়কে মহারাজ 
অমরের প্রতিন্বী নির্ণয় করিয়াছেন। + অব্ধয় সুহৃদ শীযুক্ত মহিমচ্ত্র চক্রবর্তী 
বিদ্বাভৃষণ মহাশয় আমাদিগকে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও অমর- 
মাণিক্যের প্রতিপক্ষ যোদ্ধার নাম রাজা বলরাম রায় লিখিত হইয়াছে। ইহারা 
স্ব স্ব মতের পরিপোষক প্রমাণ প্রদান করেন নাই, অথচ এই মত ইতিহাস দ্বারা 


( ছারা নিত 

সুতরাং তিনি ভুলুয়ার!জ বলরামের র ন বর্তমান ছিলেন না, এবং ভীহার 
মহিত রাজা বলরামের সংগ্রাম হওয়াও সম্ভবপর নহে, ইহা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত 
হইতেছে। ভুলুয়ার যুদ্ধে লক্ষাণমাণিক্যই মহারাজ অমরের প্রতিপক্ষ ছিলেন, 
ক্‌ অবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই হৃদয়ঙ্গম হয়। 


শহর ) মধা-মণি। ১৪৩ 


এই যুদ্ধ ১৫০০ শকে (১৫৭৮ খ্রীঃ) সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। * ভুলুয়ারাজের 
অবজ্ঞাসূচক ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া মহারাজ অমর ছত্রিশ হাজার দৈগ্যসহ স্বয়ং 
ুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। উজীর সিংহসরব নারায়ণ (সর্ববনারায়ণ সিংহ), সেনাপতি 
ছত্ৰজিৎ নাজির, রাজপুজ্র রাজবল্লভ নারায়ণ এবং দুর্লভ নারায়ণ সেনাপতি রাজার 
সহযাত্রী হইয়াছিলেন। 
ভুলুয়ারাজ লক্ষমণমাণিক্য (রাজমালার মতে দুর্লভ রায়) তিন শত পাঠান 
জাতীয় অশ্বারোহী এবং বহু সংখ্যক পদাতিক সৈন্য লইয়! যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, 
কিন্তু ত্রিপুর সৈন্যের আক্রমণ-বেগ অধিককাল সহা করিতে সমর্থ হইলেন না। 
লক্ষ্মণমাণিক্য দুর্ববল হস্তে অসি ধারণ করেন নাই ; তাহার বিক্রমে মুসলমান, মঘ ও 
ফিরিঙ্লী প্রভৃতি সকল শক্তিই ব্যস্ত ছিল। সেকালে ত্রিপুরার প্রবল শক্তির 
প্রতিদ্বন্থীতা সাধনও সামান্য পরাক্রম বা অল্প সাহসের পরিচায়ক নহে। কিন্তু 
এই যুদ্ধে তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার “সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ 
হইয়া! পলায়ন করিল। ভুলুয়ার অনুগত ও আশ্রিত জনৈক ব্রাহ্মণ, রাজার হস্তী 
আরোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুর সৈন্যগণ ভুলুয়ারাজ জ্ঞানে তাহাকে 
বধ করিল। এই দুর্ঘটনায় মহারাজ অমর মর্মাহত হইয়া, ত্রহ্মবধ-জনিত পাপক্ষয়ের 
নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। যুদ্ধে নিহত ব্রাহ্মণের নাম এবং পরিচয় পরে 
দেওয়া যাইবে । 
ভুলুয়া বিজয়ের পর লুডন আরম্ত হইল। নগরবাসিগণ ধন-সম্পত্তি হারাইয়াও 
নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল না। গো, মহিষ এবং মনুষ্য পর্যন্ত লুষ্টিত ও নামমাত্র 
মুল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। রাজমালায় পাওয়া যায়,_ 
“্ভুলুয়া জয়ে রাজা বাঁকলাতে গেল। 
কন্দৰ্প রায় জমিদার বাকলারি বধিল ॥ : 
তথায়ে মহারাজা হরিষ হইয়া ৷ 
লুটিল বাকলা রাজ্য সসৈন্ত সাজিয়া ৷ 
গে. মহিষ মনুষ্য কত বহু লুঠা গেল। 
ই সব বিক্রয়েতে রাজ! আদেশিল ॥ 


* “চৌদ্দ শ উনশত শকে অমর দেব রাজা ৷ 
পনর শ শকে তুলুয়া আমল করে মহাঁতেজা॥” 


১৪৪ রাজমালা। 


রাজার তনয় রাজছুল্ভ ( রাজবল্লভ ) নারায়ণ। 

তার সঙ্গে সেনাপতি দুর্লভ নারায়ণ ॥ 

বহু সৈন্ত সঙ্গে দিয়া থানা রাখে তথা । 

নৃপতি ফিরিয়া আইসে রাজধানী যথা ॥ 
অমরমাণিক্য খণ্ড--১৩-১৪ পৃষ্ঠা । 


এই সকল বাকাদার! স্পষ্টই বুঝা যায়, মহারাজ অমর ভুলুয়া বিজ 
বাকলা রাজ্য আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করিয়া সেখানে এক থানা স্থাপন করিয়া' 
এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন,” 


পতৎকালে বাকলা চন্দ্ৰধীপ সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। মহারাজ অম 
ইহা শ্রবণ করিয়। অর্থ সংগ্রহের জন্ত এইস্থান আক্রমণ ও অধিকার করেন। তিনি এ 
কালে সেই স্থান লুষ্ঠন কহিয়। অসংখ্য ধন ও বহুসংখ্যক লোককে দাসদাসীরূপে বদ 


আনয়ন করেন” 
কৈলাস বাবুর রাজমালা--২য় ভাঃ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৭* 


এই উক্তি প্রাচীন রাজমালার বাক্যদ্বারা সমধিত হয় না; ইহা ও 
বর্ণনা বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন রাজমালায় ভুলুয়া বিজয়ের বিবরণে 
যাইতেছে ১ 

"ছর্ল ভমাণিক্য তবে বাকলাতে গেল । 
কন্দর্প রায় জমিদার তাঁছারে মারিল ॥ 
তবেত অমর দেব হরধিত হৈয়া | 
নুটিল নকল দেশ সসৈন্তে সাদিয়া ॥ 
যত গরু বৎস সব মনুষ্য লুটিল। 

ই সকল বেচিতে রাজায়ে আজ্ঞা দিল ॥ 

চারিপণ গরু যে ছাগল ছুইপণ। 

মনুয্যের দর হৈল এক এক কাহণ॥ 

শ্রীহট্টের লোক সবে লইতে আজ্ঞা দিল। 

এহি মতে নরনারী লুটি বিক্রয় করিল ॥ 

প্রধান তনয় রাজবলভ নারায়ণ। £ 

সেনাপতি সঙ্গে রণদুর্লভ নারায়ণ ॥ 

বহু সৈন্য সঙ্গে দিয়া রাখিলেক তথা। 

আপনি চপিয়৷ আইলা নিজদেশ বথা ॥” 

প্রাচীন রাজমাল|। 

হা রক্ষিত টার ule লক এই 
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শুনিয়া! অমর দেবে তাহাকে শুনিয়া (?)। 
নুটিল দমকল দেশ হরষিত হৈয়া ॥ 

গো মহিষ আদি মনুষ্য লুটিল। 

বিক্রয় করিতে তাঁকে রাজী আজ্ঞা কৈল ॥ 
গে! মহিষ বেচিলেক মূল্য চারিপণ । 
মমুয্যের মূল্য হৈল জনেকে কাহণ ॥ 
শরহট্রের লোক কিনে রাজার আজ্ঞায়। 
এহি মতে নরনারী সব বিক্রী যায় ॥ 
রাজার প্রধান পুত্র ছু্লভ নারায়ণ *। 
সেনাপতি সনে ছুর্লভ নারায়ণের বল (?)॥ 
বড় পুত্র বহু মৈন্ত সঙ্গে দিয়া তথাতে । 
মহারাজা আসিলেক উদয়পুরেতে ॥” 


শেষোক্ত গ্রন্থদবয়ে, ভুলুয়া রাজের হত্যা বিবরণ এবং মহারাজ অমর কর্তৃক 
ভুলুয়া লুষ্ঠনের কথা এক সঙ্গে জড়াইয়া অস্পষ্ট ভাষায় লিখিত হইয়া থাকিলেও 
তত্ছারা ইহা বুঝা যাইতে পারে যে, অম্রমাণিক্য ভুলুযা রাজ্য লুষ্ট করিয়াছিলেন 
বাকলা রাজ্য নহে। পূর্বেবাক্ত জটিল ভাষাকে সংশোধন করিতে যাইয়া, স্বর্গীয় 
উজীর দুর্গামণি ঠাকুর মহোদয় বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, তিনি ভুলুয়ার লুণ্ঠন 
ব্যাপার বাকলার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন! এ যাত্রায় বিজয়মাণিক্য বাকলা রাজ্যে 
গমন করিয়াছিলেন, এমন বুঝা যায় না ; কিন্তু রাজমালার উক্তিমতে ইহা এঁতিহাসিক 
প্ৰসিদ্ধি মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। 

এই লুণনে যে ভুলুয়া রাজ্য ভীষণ দুর্দশা গ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা 
যায়। লুষ্টিত দ্রব্যের নির্ধারিত দর হইতে জানা যাইতেছে, কড়ি মুদ্রার প্রচলন 
সেকালেও ছিল। তৎ সময় মনুষ্য লুষ্টন এবং দাস-দাসীরূপে তাহাদিগকে বিক্রয় 
করিবার প্রথা পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল, সুতরাং লুষ্টিত নরনারীদিগকে বিক্রয় করা বিচিত্র 
কথা নহে। তবে, প্রতি মনুষ্যের এক কাহণ ( এক টাকা বা এককর্ষাপণের সমান ) 
নিতান্তই বিন্ময়জনক ! নামমাত্র মূল্য গ্রহণ করিয়া মানুষগুলিকে 
বিলাইব্া দেওয়া হইয়াছিল, অবস্থানুসারে ইহাই হৃদরঙ্গম হয়। এই কার্য 
যে আক্রোশমূলক, তাহা অতি সহজ বোধগম্য । 

যুক্ত মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যাতৃষণ মহাশয়ের সৌজন্যে ভূলুযা যুদ্ধে নিহত 
ব্রাহ্মণের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, মহিম বাবু তাহারই বংশীয়। উক্ত বিবরণী 
হইতে, নিহত বিপ্রবরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংগ্রহ করা হইল। 


১৪৬ রাজমালা। [ 


ভুলুয়া রাজ লক্ষ্মণমাণিক্য, বিক্রমপুর্থ বটেশ্বর গ্রাম হইতে ভরদ্বাজ ৫ 
ডিংসাই শ্রোত্রীয় বংশমন্তূত রামনাথ চক্রবর্তী (ভট্টাচার্য্য ) কে ভুলুয়ায় আনয়ন: 
নিষ্ধর ভূমি প্রদান পূর্বক বলরা গ্রামে উপনিবিষ্ট করেন। ইনি রাজকবি 
অমাত্যরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। রামনাথ কালক্রমে বলরা হইতে কল্য। 
এবং কল্যাণপুর হইতে বিহিরগীয়ে বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করেন। 

রামনাথ কাব্য রসিক এবং কবি ছিলেন। তিনি মহারাজ লক্ষাণমঘ 
রচিত বীররসাত্মক “বিখ্যাত বিজয়” নাটক অভিনয়ের উৎ্সাহদাত| ছিলেন। 
সময় ভুলুয়ার রাজধানী কল্যাণপুরে “ভারতী রঙ্গশালা” প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থবিৎ 
কবিত্ব-গুণালঙ্কত রাজার আশ্রয় লাভ করিয়া রামনাথের কবিত্ব শক্তি স্ফুণি 
হইয়াছিল। তাঁহার রচিত “সৎকার্য্য রত্বাকর” নামক একখানা সংস্কৃত 
আছে। 

রামনাথের রামশরণ ও রামরাম নামক দুইটা পৌত্র জন্মগ্রহণ 
ইহাদের মধ্যে অনুজ রামরাম চক্রবর্তী জনসমাজে “রাম ঠাকুর” নামে ? 
ছিলেন। ইনি তরবারি ও লাঠি চালনায় সিদ্ধহ্ত হইয়া উঠেন ; বিশেষ বল 
ছিলেন। তাঁহার ব্যবহৃত দ্বিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ, সরল ও সৃচ্যগ্র একখান! ত 
একটা সুদীর্ঘ বল্পম এবং অগ্নিসংযোগ ব্যবহার্য গুরুভার বিশিষ্ট একটী 
যুক্ত মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের গৃহে অনেককাল ছিল। ১২৯৩ সালে 
হওয়ায়, তৎকালে বন্দুকটা ও তরবারিখানা বিনষ্ট হইয়াছে, জীর্ণাবস্থাপন্ 
- এখনও মহিম বাবুর গৃহে সযত্বে রক্ষিত হইতেছে। 
রামরামের অগ্রজ রামশরণ, বাবুপুরের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ও 
্রাতুপপুক্র কুমার রাজচন্দ্রের সদস্য ছিলেন। এই জমিদারদয় তুলুয়ার র 
সম্ভূত ; ইহাদের মধ্যে সন্ভাৰ ছিল না। একদা পিতৃব্যের কার্যকলাপের 
: লইবার নিমিত্ত কুমার রাজ্চন্দ্র স্বীয় অমাত্য ও সখা রামশরণকে গোপণে 
অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ব্রাহ্মণ রাজার চক্ষুতে ধূলি 
করিতে সমর্থ হইলেন না; তিনি ধরা পড়িলেন, রাজা তাহাকে অভয়বাকে! 
প্রদান করিলেও অভিসন্ধি ব্যক্ত হওয়ার দরুণ ভীতিবিহবল রামশরণ বাবুপুরে 
পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইতিমধ্যে আর এক গুরুতর 
' সঙ্বটিত হওয়ায়, রামশরণ নিজকে অধিকতর বিপন্ন মনে করিতে ছিলেন। 
কুমার রাজচন্দ্র রঙ্গমালানাস্গী এক অপূর্ব সুন্দরী নট-ললনার প্র 
ছিলেন। তিনি রঙ্গমালার নামে এক সুবৃহৎ সরোবর খনন করাইয়! তাহার 
উপলক্ষে বাবুপুরের সর্ববশেণীর সামাজিকদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। এতছু 
ভোজে রঙ্গমাল! স্বয়ং পরিবেশন করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। জাতি 
ধৰ্ম্মনাশের ভয়ে, বাবুপুরের ব্রাহ্মণসমাজ সন্তরন্ত হইয়া, বাড়ীঘর এবং ধনসম্পা 
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পরিত্যাগ পূর্বক নানাস্থানে পলায়ন করিলেন। * এই সময় রামশ্রণ 
বাবুপুর পরিত্যাগ করিয়া, ইস্লাম ধর্মে নব-দীক্ষিত গোপালপুরের জমিদারের আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন তথায় তিনি সুখ স্চ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া, ছয়টা পুজ্র বিদ্যমান 
| রাখিয়া লীলা সম্বরণ করেন। 
] রাজচন্দ্রের এবন্বিধ সমাজবিগঠিত কার্য্য দর্শনে পিতৃব্য রাজেন্দ্রনারায়ণ ক্রুদ্ধ 
হইলেন। তিনি অনিষ্টপাতের মূলীভূত কারণ রঙ্গমালাকে স্বীয় অনুচরদরা বধ 
করাইয়া ছিলেন। এই ঘটনায় রাজচন্দ্র পিতৃব্যের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন ; উভয় 
| পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হওয়ায়, রাজচন্দ্র ভ্রাতৃব্বন্দদহ নিহত হইলেন । এই যুদ্ধ 
! «চৌধুরীর লড়াই” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এবং এই ঘটনা অবলম্বনে 
গ্রাম্য কবিদ্বারা এক গীতি কাব্য রচিত হইয়াছে। নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায়, 
বর্তমান কালেও “চৌধুরীর লড়াই” গীত হইয়া থাকে। 

অমরমাণিক্য ভুলুয়া আক্রমণ করিলে, পূর্বেবোক্ত রামরাম চক্রবর্তী (রাম ঠাকুর) 
ভুলুয়া রাজের পক্ষাবলম্বী হইয়| যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ এবং নিহত হইয়াছিলেন। এই 
দুর্ঘটনায় মর্শ্মাহত হইয়| মহারাজ অমরমাণিক্য ত্ৰহ্মবধ-জনিত পাপ বিমোচনকল্লে 
প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। এবং নিহত ব্রাহ্মণের বংশধরগণের সন্ধান লইতে চেষ্টিত 
হইলেন। তাহাদিগকে যথোচিত সাহায্য দান করাই মহারাজের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু 
সরলচিত্ত ব্রাহ্মণগণ এই উদ্দেশ্যের মূলে এক ভীষণ বিভীষিকার ছায়া দেখিতে 
পাইলেন। তাহারা রোবদৃপ্ত অমরমাণিক্যকে শমন জ্ঞান করিয়া, অভাবনীয় নূতন 
বিপদের আশঙ্কায় অনুসন্ধানরত রাজপুরুষগণের নিকট আত্মগোপন করিলেন। এমনকি, 
পৈতৃক বাস্তভূমিও তাঁহাদের নিকট বিভীষিকাময় হইয়৷ দীড়াইল ; তাঁহার! স্বীয় . 
কুলগুরু বাবুপুরের ঠাকুরগণের আশ্রয়ে সপরিবারে পলায়ন করিলেন। এই ঘটনায় 
জাতিবর্গ রামঠাকুরের প্রতি এত বীতশ্রন্ধ হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষাত্রোচিত 
ব্যবহারের নিমিত্ত অগ্ঠপি তর্পণ কালে কেহই তাহার নাম করেন নাঁ। রা 
“রাম ঠাকুরের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। - তীহার অগ্রজ রামশ্রণের 
ম পত্রিকা এন্থলে 
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১৪৮ রাজমালা। [s 


রামরমণ 
রি | | 
রর রামরাম বা রাম ঠাকুর * 
| টা | | ] | 
রামধন রামজীবন রামকৃষ্ণ দিক টি শরীক 
0778 775 
| | | | ] | | | 
রামলোচন রামগোবিন্দ রামজয় বৃন্দাবন গোলোকচন্দ্র ভৈরবচন্দ্র bo 
| L 1 | ] 
৩. চে টা ০ ৩ || 
] [ | চিন লা 
চন্দ্রমাধব মহিমচন্দ্র দ্বারিকাচজ্্র মহেন্দ্র সুরেন্দ্র হরেন্দ্র 


| মক b 2 পরিতোষ 
৩ পরিযুল অনি 
|] | 
বনবিহারী পুলিনবিহারী নিকুঞ্জবিহারী | 

নট সীতানাথ অবাধ অটল সুশীল স্থুচে 


নারায়ণ 
তরপ ও শ্ৰীহট্ট বিজয়। 


অমরমাণিক্য ভুলুয়াপতিকে দমন করিয়া, পুনর্ববার অমরসাগর খননের ₹ 
কাৰ্য্য অগ্রসরের পক্ষে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়,_ 


“একদিন মহারাজ! বৈসে সিংহাসনে | 
এহিকালে কহে রণচতুর নারায়ণে ॥ 
তোমার রাজ্যেতে বহু সুখে আছে প্রজা । 
বহুদেশ অধিকারী হৈছ মহারাজা ॥ 
নানাদেশী রাজ তোমা করে বহু মানে। 
তরপের জমিদার তোমারে না মানে॥ 

ইহা শুনি মহারাজা বড় ক্রোধ হইল। 
নিকটে থাকিয়া বেটা আমা না মানিল ॥ 
অমরমাণিক্য রাজা বিশ্বাসেতে পুছে। 
দর্ঘিকা কাটিতে কেব কত দাড়ি দিছে॥ 

: জা বাবর রাজমালা--অমরমাণিক্য থও 
* ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। 


1 ইনি এই গ্রন্থের নিমিত্ত ভুলুয়ার ও নিজ বংশের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। 
চর্চা ইহার জীবনের ব্রত। ইহার মুদ্রিত ও অমুদ্রিত কতিপর গ্রস্থ আছে। 


বহর] মধ্য-মণি। fh ১৪৯ 


রাজাজ্ঞানুসারে বিশ্বাস, মজুরদাতাগণের নামসহ, মজুরের হিসাব প্রদান 

পূর্বক বলিলেন, 
“অমরসাগর কাটিতে সর্ব দাড়ি দিছে। 
দ্বাদশ বাঙ্গালায় দিছে তরপে না দিছে ॥” 

ইহা শুনিয়া মহারাজ অমর বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং তরপের জমিদারকে 
তাহার অবাধ্যতার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন মনে করিলেন। 
এই সময় তরপের জমিদার কে ছিলেন, নির্ণয় করা আবশ্যক ৷ 

তরপের প্রাচীন বিবরণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে জানা যায়, শ্রীহট্রে গৌড়, 
লাউড় ও জয়স্তীয়ার ন্যায় তরপও একটা প্রাচীন রাজ্য ছিল। আধুনিক শ্রীহট্রনগর- 
সহ তাহার পূর্ব ও দক্ষিণদিকম্থ বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত, গৌড়ের 
পশ্চিম পার্শ্ববর্তী বর্তমান প্রীহট্র জেলার পশ্চিমাংশ ও ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ 
লাউড় রাজ্যের অন্তনিবিষ্ট, এবং শ্রীহট্রের উত্তর পূর্ববাংশ ব্যাপিয়া ত্রিপুর রাজ্যের 
সীমা পর্য্যন্ত ভূ-খণ্ড জয়ন্তীয়া রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। * গৌড় রাজ্যের কিয়দংশ 
লইয়া প্রাচীনকাল হইতেই স্বতন্তভাবে তরপ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই রাজ্য 
সাধারণতঃ গৌড়ের অঙ্গীভূত বলিয়া বিবেচিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে তরপের উপর 
ত্রিপুরেশ্বরগণের পূর্ণমাত্রায় আধিপত্য ছিল, এবং পূর্বেবোক্ত রাজ্যব্রয়ও ত্রিপুরার 
সামন্ত রাজ্য মধ্যে গণ্য হইত। 

প্রবাদ বাক্যের সাহায্যে জানা যায়, তরপের রাজা অকস্মাৎ রাজত্ব প্রাপ্ত 
হওয়ায়, তিনি “আচাক” খ্যাতিলাভ করেন। অকস্মাৎ কোনও বিশ্ময়কর ঘটনা 
ঘটিলে জীহট্রের প্রচলিত ভাষায় তাহাকে ‘আগেক’ বা “আচানক” ঘটনা বলে। 
অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তি হঠাৎ রাজপদ লাভ করায়, তিনি আচাক নারায়ণ নাম লাভ .. 
করিয়াছিলেন। তীহার ‘নারায়ণ’ উপাধি ত্রিপুরেশ্বরের, বস্যুতার চি বলিয়া অনেকে 
মনে করেন। ত্রিপুরার সেনাপতি এবং সামন্তগণের “নারায়ণ” উপাধি ছিল। 
তরপের ইতিহাস প্রণেতা ও আচাক নারায়ণকে ত্রিপুরার অধীনস্থ রাজা বলিয়া স্বীকার 


₹ করিয়াছেন, 7 
রণ যে জিপুরাধিপতির করদ কি সংস ছিলেন, তাহাতে আর লনেহ 

কোলে মিনি যে দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইতেন, তিনি সেই দেশের রাজ! বলিয়া 
সাধারণের নিকট পরিচিত এবং খ্যাত হইতেন ।” 


আক 


eS 


তরপের ইতিহাঁদ_-৩২ পৃষ্ঠা । 


* “There were at this time three divisions of the present Dis 
Gor (Sylhet) Laur, and Jaintia.” 
Hunter's Statistical Accounts of Assam, Vo 


রাজনালা। [তৃতীয় 


১৫০ 


উত্তরে বরবক্রে নদী, পূর্বের ভান্ুগাছের পাহাড়, দক্ষিণে বেজোড়া পরগণা এবং 
পশ্চিমে লাখাই, ইহাই তরপ রাজ্যের সীমা ছিল। রাজপুর নামক স্থানে আচাক 
নারায়ণ রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। আচাক নারায়ণের বংশপরিচয় আজ পর্য্যন্ত 
পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ ইহাকে ত্রিপুরার রাজবংশীয় বলিয়া অনুমান করেন, 
কিন্তু তাহার প্রমাণ নাই। ইহার সম্বন্ধে অনেক আলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে, 
এস্থালে তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। 
প্রীহটে (গৌড় রাজ্যে) যে সময় রাজা গৌড়গোবিন্দ রাজস্ব করিতেছিলেন, 
রাজ! আচাক নারায়ণ তৎকালে তরপের শাসন কার্যে লিপ্ত থাকা প্রকাশ পায়। 
এই সময় তরগ রাজ্যন্থিত কাজি নুরুদ্দীন নামক একব্যক্তি স্বীয় পুত্রের বিবাহোৎসবে 
গোহত্য| করার অপরাধে রাজা আচাক নারায়ণ তাহার প্রাণদণ্ড করেন। নুরুদ্দীনের 
ভ্রাতা হেলিমউদ্দীন, ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ মানসে দিল্লীতে উপনীত হইয়া সত্রাটের 
দরবারে অভিযোগ উণ্থাপন করে। এই সময় তোগলক বংশীয় আট আলাউদ্দীন 
ফিরোজশাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন ক্ক তিনি এই অভিযোগ উপলক্ষে 
পূর্বাঞ্চলে মুসলমান শাসন প্রবর্তনকল্পে স্বীয় ভাগিনেয় সিকান্দরশীহকে প্রচুর সৈন্য- 
বল সহ ্রীহষ্টে প্রেরণ করিলেন। ৈন্যাধ্যক্ষ সৈয়দ নাসিরউদ্দিন সিপা-ই-সালারকে 
তীহার জাহা্যার্থ প্রেরণ কর! হইয়াছিল । 
সিকান্দর রাজা গৌড়গোবিন্দকে পরাস্ত কর! সহজসাধ্য নহে মনে করিয়া 
সুযোগ প্রতীক্ষায় ত্রহ্মপুজ্র তীরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। দৌভাগ্যৰশতঃ এই 
সময় হজরত শাহজালাল নামক জনৈক শক্তিশালী দরবেশ আদিয়া তাঁহার সহিত 
যোগদান করায়, সিকান্দরশাহ উহার উপদেশানুসারে সৈন্য পরিচালন! দ্বারা 
অল্লায়াসেই স্রীহটট জয় করিলেন। রাজা গৌড়গোবিন্দ পলায়নপর হইয়া আত্মরক্ষা 
করিলেন। ইংরেজ এঁতিহামিক হণ্টারের মতে ১৩৮৪ খ্রীঃ অন্দে, বঙ্গেশ্বর দ্বিতীয় 
শামস্উদ্দীনের শাসনকালে এই ঘটনা হইয়াঁছিল। ৭, তদৰধি জীহট্টে হিন্দু রাজ্যের 
লোপ এব সান শাসন রতি 
প্রীহট বিজয়ের পর, শাহজালালের উপদেশ মতে, সেনাপতি নাসিরউদ্দিন তরপ 
আক্রমণের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন । তরপাধিপতি আচাক নারায়ণ গৌড়গোবিন্দের 


* তরপের ইতিহাস-হৈয়দ আবদুল আকৰর কৃত, ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা। এবং শ্রীহন্রের 
হইতিবৃত্_২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, ১ম অঃ, ১৬ পৃষ্ঠা । 


conquared by a small band of 
ing Shamsuddin in 1384 A. D. 
ing, Gour Gobind, proved 
ers of the Fakir 


ineffectual against 
Shah Jalal, who was the 
Hunter's Statistical Accoun: + 1 (Sylhet). 
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পরাজয় বার্তা শ্রবণে ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিলেন। তিনি বুবিলেন, তাঁহার অশিক্ষিত 
অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রবল পাঠান শক্তির সম্মুখীন হইয়া সুফল লাভের 
আশ নাই, স্থতরাং সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু এই প্রস্তাবও ফলগ্রদ 
হইল না। উত্তর পাইলেন__কাজি নুরুদ্দীনের শেণিতের বিনিময়ে ইসলামধশ্ম 
গ্রহণ অথবা যুদ্ধ করিতে হইবে। 
আচাকনারায়ণ দেখিলেন, উক্ত উভয় প্রস্তাবের একটাও তাহার ছার! পালিত 
হইবার নহে। তিনি উপায়ান্তর বিহীন অবস্থায়, পরিবারবর্গসহ রাজধানী পরিত্যাগ- 
পূর্বক ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। % ত্রিপুরাধিপতি তাহাকে সাদরে 
গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাহার হৃত-রাজ্য উদ্ধারের কোনরূপ চেষ্টা করিলেন না। 
কিয়ৎকাল পরে আচাকনারায়ণ ত্রিপুরা পরিত্যাগপূর্বৰক তীর্থযাত্রা উপলক্ষে মথুরায় 
যাইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। 
এই বিজয় বার্তা দিল্লীতে পৌঁছিবার পর, সম্রাট আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ 
সৃষ্ট চিত্তে, বিজেতা! সেনাপতি নাসির উদ্দীনের হস্তে তরপ রাজ্যের শাসন ভার অর্পণ 
করিলেন। তদবধি নাসির উদ্দীনের বংশধরগণ ক্রমান্বয়ে এই রাজ্য কিয়ৎকাল 
শাসন করিয়াছেন। নাসির উদ্দীনের পরলোক গমনের পর তৎপুত্র সিরাজ উদ্দীন 
তরপের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ইহার মুসাফীর ও ফকির নামক ছুই পুজ্র জন্মগ্রহণ 
করেন। তন্মধ্যে মুসাফীর পিতৃ রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। মুসাফীরের 
সৈয়দ শাহ খোদাবন্ন, ইস্মাইল, সুলেমান ও ইব্রাহিম নামক চারি পুজ ছিল। সর্ব 
জ্যেষ্ঠ খোদাবন্দ পৈতৃক রাজ্য লাভ করেন। খোদাবন্দের পাঁচ পুভ্র-_তন্মধ্যে 
তৃতীয় পুক্র শাহ ইস্াইল পিতা! কর্তৃক রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। কিন্তু 
তিনি বিষয়-বিভূষ্ ছিলেন $ রাজ্য ভোগ অপেক্ষা বিদ্যা ও ধর্মচর্চাই তিনি অধিকতর 
শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। ভীহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদয়ও খর্ম্মানুরাগী ছিলেন। এই তিন 
ভ্রাতা বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া “আউলিয়া” হওয়ায়, চতুর্থ পুক্র ছৈয়দ মিকায়েল 
রাজ্যলাভ করেন। সিকায়েলের চারি পুক্র__নাজির খাঁ, আববাস বা দরওয়া খাঁ, 
মুন এবং মিনা বা স্থলতান। আব্বাস খা অগ্রজ কর্তৃক নিহত হুন। মিকায়েল 
গণের প্রতি বীতরাগ ছিলেন, ইহাদের মধ্যে মুসা! খাঁকে কথঞ্চিৎ ভাল বাসিতেন 
মুনা পিতৃরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। মুসা দৃঢ়তার সহিত রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। 


* হন্টার সাহেবের মতে ১৩৮৪ শ্রীংব্ধে শ্রীহষ্ট ও তরপ মুমলমানগণের হস্তগত হয়। 
ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ রতুমানিক্য ১৩৬৬ খ্রীঃঅব্দে রাজত্ব করা! মুদ্রার প্রমাণ দ্বারা পাওয়া গিয়াছে, 
কিন্ধ তিনি কোন্‌ সময় পর্য্যন্ত কতকাল রাজত্ব করিয়াছেন, জানা যাইতেছে না। তৎপর 
রাঁজগণের সময় নির্ণন্ন করিবারও স্থবিধা ঘটে নাই। আচাকনারারণ, জিপুরেশ্বর 
কিনা তৎপরবর্তা রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! নির্ণয় কর! ছুঃসাধ্য 


২০ 


১৫২ রাজমালা। 


তরপের অধিপতিগণের ক্রমিক তালিকা অঙ্কন করিলে নিন 


দ্বাড়াইবে। 
সৈয়দ নাসিরউদ্দীন সিপা-ই-সালার 


সৈয়দ রা 


সৈয়দ ক সৈয়দ কির 
শাহ চিন 
শাহ এ 


নাজির খঁ কাৰন ৰ ৰ যন মিনা বা 
সৈয়দ বিরাম 


উক্ত বংশপত্রিকা আলোচনায় জানা যায়, শাহ মিকায়েলের 
তৃতীয় পুত্র সৈয়দ মুসা পিতার সথলবর্তী হইয়া রাজ্যশাসন করিয়াছেন। 
মতে তরপের শাসনকর্তা মুছে লক্ষর, অমরমাণিকোর বিপুলবাহিনীর 
করিয়াছিলেন। রাজমালার বাক্য এই,_ 
পদ্িকয়া গরামেতে দৈহ্য কোঠ বান্ধি রৈল। 
মুছেলহ্বর সৈদ্ধিরাম তাতে ধরা গেন।” 
অমরমাণিকা খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা। 
এস্থলে সৈয়দ মুসাকেই রাজমালার লেখক মুসে লক্ষর ( মুছে 
আখ্যাত করিয়াছেন। “মুসা” শব্দকে “মুসে' করা অস্বাভাবিক নহে 
ত্রিপুরার অধীনস্থ শীসনকর্থাদিগকে 'লক্ষর উপাধি দেওয়া হইত; 
সৈয়দ মুসাকে “মুসে লক্কর বলা হইয়াছে। 
সৈয়দ মুসা, অমরসাগর খননকার্ষ্যে মজুর প্রদান না করায়, মহ 
মাণিক্য তরপ আক্রমণের নিমিত্ত স্বীয় পুত্র ও প্রধান সেনাপতি রাজ: 
নিয়োগ করিলেন। তিনি চন্দ্রদর্প নারায়ণ, চন্দ্রসিংহ নারায়ণ, ছ্ত 
সমরভীম নারায়ণ, সৌররাষ্ট্র নারায়ণ, সমরপ্রতাপ নারায়ণ, রণগিরি না; 
নারায়ণ, রণযুঝার নারায়ণ, বীরঝম্প নারায়ণ, জগবম্প নারায়ণ, ৎ 
হরিচক্র নারায়ণ, গজসিংহ নারায়ণ, ত্রিবিক্রম নারায়ণ, প্রতাপসিংহ নার 
নারায়ণ, চন্দ্রহাস নারায়ণ, স্থপ্রতাপ নারায়ণ, হিঙ্ুল নারায়ণ, হৈত, 
নারায়ণ, আশাবন্ত নারায়ণ, বীরসিংহ নারায়ণ, সমরবীর নারায়ণ প্রত 
গণসহ বাইশ হাজার দৈন্য লইয়া যুদ্ধাত্রী করিলেন। বাঙ্গালী সৈন্য 


লহর ] মধ্য-মণি। ১৫৩ 


নারায়ণ প্রমুখ সেনাপতিগণের অধীনে প্রেরণ করা হয়। এই দলে জাঠা, খড়গ 
এবং ধনুর্ববাণধারী ছুই সহস্র ঢালী সৈন্য ছিল। এতদ্যতীত গরুড়বুহ রচনা পটু 
সেনাপতি গরুড় নারায়ণ এবং সরাইলের ঈশা খা এই অভিযানে যোগদান করিয়া- 
ছিলেন। 

সেনানায়ক রাজধর, জিকুয়া গ্রামে যাইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। 
প্রথম যুদ্ধেই তরপের অধিপতি সৈয়দ মুদা পরাভূত হইয়া, স্বীয় পুজ্ সৈয়দ 
বিরাম সহ * ধৃত ও পিঞ্জরাবদ্ধ হইলেন। তাহাদিগকে স্বত্ত স্বতন্ত্র বাশের পিঞ্জরে 
ভরিয়। উদয়পুরে প্রেরণ করা হইল । দরবারে উপস্থিত করিবার পর, রাজা জ্ঞায় 
পুত্ৰ মুক্তি পাইলেন, সৈয়দ মুসা ( মুসে লক্ষর ) কারাগারে স্থান লাভ করিলেন। ৭ 
্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণেতার মতে দৈয়দ মুসার পুত্রের নাম সৈয়দ আদম ছিল; ইহা 
বিরামের নামান্তর হইতে পারে ; অথবা ্রীহট্টের তদানীন্তন শাসনকর্তা আদমকে 
্রমপ্রযুক্ত সৈয়দ মুলার পুজ্র বলা হইয়াছে। 

এই যুদ্ধে শ্্ীহট্টের তদানীন্তন আমিল আদম বাদশাহ, সৈয়দ মুসার সাহায্য 
করিয়াছিলেন। ইহাকেও দমন করা কর্তব্য বোধে কুমার রাজধর পিতৃ আভ্জানুসারে 
সসৈন্যে শ্রীহটা ভিমুখে যাত্ৰা করিলেন। এই সময় রাস্তায় আশঙ্কার কারণ থাকায়, 
সৈন্যগণ গরুড়ব্যুহ রচনা করিয়াছিল । 

ত্রিপুর বাহিনীকে কিয়দ্দর অগ্রসরের পরে জলপথের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হইয়াছিল। ইহার! জিনারপুর হইয়া, সুরমা নদী পথ অবলম্বনে অগ্রসর হয়। 
্ীহট্টের শাসনকর্তা আদম এই বার্তা অবণে স্বীয় দলবল সহ অগ্রসর হইলেন। 
ত্রিপুর বাহিনী স্ুদ্্া নদী পার হইয়া, গোধারাণী নামক স্থানে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন 
হইল । এই যুদ্ধে গঞারোহী ত্রিপুর সেনানী এরাজিৎ (অরিজিৎ?) নারায়ণ বিশেষ 
বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষে দীর্ঘকাল ব্যাপি তুমুল যুদ্ধের পর, 
ত্রিপুরার জয় হইল। বিজয়্রী-ভূষিত রাজধর, সথর্স্মা তীরে শিবির স্থাপন করিলেন; 
ফতে খাঁ, পাঠান সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন ; তিনি দেখিলেন, .. 


* সৈয়দ বিরামের নাম রাজমালা। রচ্িতার হতে বিকৃত হইয়াছে। তিনি “দৈয়দ' শবে 
“ৈদ’এ পরিণত করিয়া নামটা “সৈদবিরাম' করিয়াছেন। আমাদের সম্পাঁঘ রাজনালীয় এই 
নাম অতিরিক্ত মাত্রায় মার্জিত হইয়া, “সৈন্ধিরাম’ মূর্তি ধারণ করিয়াছে! ইহা পরবর্তী 
সংশোধনের ফল। 


+প্ৰাঁশ ঘরা করি দুই জনেরে চালায়ে। 
অতিকষ্টে বাশঘরে উদয়পুরে যায়ে ॥ 

পুত্র নিল ভিন্ন লোকে বুড়া নিল আনে) 

সৈদবিরাম ছোড়া হইল বুড়া বন্দিখানে ॥ 


১৫৪ রাজমালা। [ তৃতীয় 1 


অবস্থা যেরূপ দীড়াইয়াছে, পলায়নপর হইয়া আত্মরক্ষা করা৷ অসম্ভব । উপায়ান্তর না 
দেখিয়। তিনি রাজধরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন । 
অতঃপর কুমার রাজধর শ্রীহটে যাইয়া নগর অধিকার পূর্ববক কিয়দ্দিবস 
তথায় অবস্থান করেন। এই সময় তিনি বিজয়-চিহব স্বরূপ এক সরোবর খনন 
করাইয়া তাহার নাম «আদি রাজধর সাগর” রাখিয়াছিলেন। 
্্ীহট্ের শাসন সম্বন্ধীয় যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়। রাজধর দেব, ফতে খাকে 
লইয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্র। করিলেন। তিনি ইট! গ্রাম হইয়া উনকোটা তীর্থে 
এবং তথা হইতে উদয়পুরে গিয়াছিলেন। 
ফতে খাঁকে রাজ দরবারে উপস্থিত করা হইলে, মহারাজ অমরমাণিক্য তাহাকে 
সাদরে এবং সসম্মানে গ্রহণ করিয়।ছিলেন। দরবারে রাজ-জামাতার বাম পার্খে 
তাহার উপবেশনের স্থান নির্দিষ্ট হইল। তিনি উদয়পুরে রাজ সম্মানে ছিলেন, 
পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী তাঁহার অঙ্গ-রক্ষী ভাবে সর্বধ্দা নিযুক্ত থাকিত। অতঃপর 
ফতে খঁ বশ্যতা স্বীকার করায়, একটা হস্তী, পাঁচটা অশ্ব এবং নানাবিধ বস্ত্র উপহার 
প্রদান ছার তীহাকে বিদায় করা হইয়াছিল। তরপের শাসনকর্তা সৈয়দ মুসাও 
(মুসে লক্কর) ইহার সঙ্গে বন্ধন দশা হইতে মুক্তিলাভ করেন। ইহার পর 
পাঠানগণ পুনরধিকার না করা পরযস্তশ্রীহট প্রদেশ ত্রিপুরার শাসনাধীন ছিল। 
রাজমালীর মতে ১৫০৪ শকে ফতে খাঁকে লইয়া কুমার রাজধর শ্রীহট ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। * অমরমাণিক্যের প্রি বিজয়ের নিরর্শনস্বরূপ উৎকীর্ণ একটা 
রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সেই মুদ্রায় নিস্মোক্ত বাক্যগুলি লিখিত আছে ;- 


হট বিজয়ী 
শীশ্রীযুতামর 
মাণিক্য দেব শ্রী 

অমরাবতি দেব্টো 


এই মুদ্রার প্রতিকৃতি এস্থলে সংযোজিত হইল। তাহা আলোচনায় জানা 
যাইতেছে, মহারাজ অমর ১৫০৩ শকাবদায় শ্রীহট জয় করিয়াছিলেন_-১৫০৪ শকে 
নহে। মুদ্রা সমন্ধীয় প্রমাণ যে রাজমালার উক্তি অপেক্ষ! প্রবল এবং নির্ভরযোগা, 


রাজমীলা_ 


মহারাজ অমর মাণিক্যের শ্রীহট বিজয় সুচক মুদ্রা । 
১৫০৩ শক। 


১৫৫ 
লহর] মধ্য-মণি। 


তাহা বলা নিশ্রায়োজন। রাজমালার উক্তির সহিত মুদ্রার বিবরণ আলোচনা করিলে 
বুঝা যায়, কুমার রাজধর ১৫০৩ শকে শ্রীহট বিজয় করিয়া, তথায় কিয়ৎকাল 
অবস্থান করিয়া শাসন-শৃঙ্খল! ও দী্িকা খননাদি কাৰ্য্য সম্পাদনের পর, ১৫০৪ শকের 
মাঘ মাসে ফতে খাকে সহ রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তীহার যুদ্ধ 
জয়ের পর প্রীহট্রে অবস্থানের কথা রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে। 


পারিবারিক কথা । 


রাজ পরিবারের পারিবারিক প্রথার বিষয় মোটামুটি ভাবে রাজমালা প্রথম ও 
দ্বিতীয় লহরে প্রদান কর! হইয়াছে । তৃতীয় লহরে যে সকল কথার উল্লেখ পাওয়া 
যায়, তাহার স্থূল বিবরণ নিন্দে প্রদান করা যাইতেছে। 

তৃতীয় লহরের অন্তর্গত ত্রিপুরেশ্বরগণের মধ্যে কে কোথায় বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা নির্ণয় কর! ছুঃসাধ্য। মহারাজ অমরমাণিক্যের 
পট্টমহিষীর “অমরাবতী” নাম রাজমালায় পাওয়া যায়, তিনি 
সৈন্তাধ্যক্ষ ছত্র নাজিরের ভগ্নী ছিলেন, পিতার নাম পাওয়া যাইতেছে না। রাজধর- 
মাণিক্যের মহিষীর নাম রাজমালায় লিখিত হয় নাই। তাঁহার প্রচারিত ১৭০৭ 
শকাব্দের একটা মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে একমাত্র রাজার নাম উৎকীণ 
হইয়াছে, মহারাণীর নামের উল্লেখ নাই ; সুতরাং মহারাজ রাজধর কোথায় বিবাহ 
করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মহিষীর নাম কি ছিল জানিবার উপায় নাই। 
যশোধরমাণিক্যের মহারাণীর “যশরাণী” নাম পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু পরিচয় পাওয়া 
বায় না ।  কল্যাণমাণিক্যের তিন মহিষীর মধ্যে প্রধান! মহিষীর নাম ছিল 
‘সহরবতী’। % অন্য মহ্ষীর নাম কলাবতী। আর এক মহিষীর নাম এবং 
মহারাণী সহরবতী প্রভৃতির পরিচয়সূচক কোন কথা পাওয়া যায় না। 

মহারাজ আচোঙ্গ ফাএর সময় রাজা ও রাণীর এক নাম নির্দারণের প্রথা 

iol Tl প্রবর্তিত হয়। 1" আচোঙ্গ ফা মহারাজ ডাঙ্গর ফাএর পিতামহ 
‘i '..ছিলেন। .আচোঙ্গ ফা খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছেন ; 
সুতরাং রাজা ও রাণীর এক নাম রক্ষা কর! নানাধিক সাতশত বৎসরের প্রাচীন প্রথা 


বৈবাহিক বিবরণ । 


* উপুর জগয়াথ দেবের মন্দির গাত্রে সংস্থিত শিলালিপির ২য় শ্লোকে পাওয়া বায 
“্রীগ্রীকল্যাণমাণিক্য দেবস্তাডূত কণ্দুণঃ। 
আদীৎ শ্রীসহরবতী মহিষীন্দুমতী পরা” ইত্যাদি। 
গ “আচোঙ্গ রাজার নাম আচোঙ্গ মা রাণী । 


তদবধি রাগ রাণী এক নাম জানি ॥” 
রাজমাল।-->১ম লঙ্র, ৫৯ পৃষ্ঠা । 


১৫৬ রাজমালা। [তৃতীর 


বলিয়া নির্ধারণ করা যাইতে পারে। অতঃপর কোন কোন রাজার শাসনকালে এই 
নিয়ম ভঙ্গ হইর! থাকিলেও সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হয় নাই। রাজমালা তৃতীয় লহরের 
অন্তর্গত রাজন্যবর্গের মধ্যেও উক্ত চীন প্রথা রক্ষার চেষ্টা ছিল। মহারাজ অমর- 
মাণিক্যের মহারাশীর নাম অমরাবতী। & মহারাজ যশোধর ম্ণিক্যের প্রধানা 
মহিষীর নাম ছিল “গোৌরীলঙ্গদী ; তাহার র!জত্বকালে প্রচারিত ১৫২২ শকের একটা 
মুদ্রায় অঙ্কিত আছে--“অীগ্রীযশোমাণিক্য দেব, শ্রীগৌরীলক্ষমী মহাদেবি”। এ শকের 
আর একটা মুদ্রা আলোচনায় জানা যায়, মহারাজ যশোধরের “জয়া” বা “জয়াবতী” 
নাম্নী আর একজন পটু-মহিষী ছিলেন। উক্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ হইয়াছে__“জীত্রীষশো- 
মাণিক্য দেব, শ্রীলম্মমীগৌরী জয়া মহাদেবীঃ”। এতদ্বারা মহারাণীগণের নাম 
'গৌরীলক্গমী” এবং ‘জয়া’ থাকা প্রমাণিত হইলেও প্রাচীন প্রথা রক্ষার অনুরোধে 
প্রধানা মহিষীর নাম “যশোরাণী” র।খা হইয়াছিল, রাজমালা আলোচনায় ইহা জান! 
যাইতেছে । ৭, উদয়পুরস্থিত গোপীনাথের মন্দিরগাত্রস্থ ১৫৭২ শকের শিলালিপি 
আলোচনায় জন! যায়, মহারাজ কল্য।ণমণিক্যের মহারাণীর নাম ‘কলাবতী’ ছিল । ধর 
ইহা রাজার নামের সহিত রাণীর নামের সামগ্রস্ত রক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়াই 
মনে হয়। একটা পারিবারিক প্রাচীন প্রথা এত দীর্ঘকাল প্রচলিত রাখা, রাজগণের 
প্রাচীনের প্রতি অর্ধ প্রদর্শনের জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 
বহু বিবাহের ফল ভাল না হইলেও কোন রাজ।ই তাহ! পরিত্যাগ করিয়াছেন 
বলিয়া মনে হয় না, ইহাও একরকম পারিবারিক প্রথার মধ্যেই 
দীড়াইয়া ছিল। মহারাজ যশোধরের "ছুই মহিষী থাকা মুদ্রার 
প্রমাণদ্বারা জান! গিয়াছে। মহারাজ কল্যাণমণিক্যের তিনজন মহিষী থাকিবার 
প্রমাণ ‘শ্রেণীমালা’ গ্রন্থে পাওয়া যায়; 


বহু বিবাহ। 


“উপর কিল্লাতে কল্যাণ থানাদার ছিল। 
প্রথমে এক বিবাহ সে কালে করিল ॥ 


* “অমরমাণিক্য রাজা বৈসে সিংহাসন ॥ 
অমরাঁবতী মহাদেবী সতী পতিমতি। 
তান গর্তে চারিপুক্র যোগ্যবান্‌ অতি ॥” 
রাজমালা--৩৪ লহর, ২ পৃষ্ঠা। 


+ “যশমাণিক্য স্বৰ্গ হৈল মধুরাতে। 
যথাধ্ধি সংস্কার হইলেক তাতে ॥ 
শ্রান্ধাদি মহোৎসব করে যশরাণী 1৮ 
রাজমালা-_-৩য় লহর, ৬৩ পৃষ্টা। 
$ “সোমন্দে কলধৌত মঞ্জুকলসং চক্রাদি শৌভং মঠং 


ভক্র্ৈবাতি কলাবতীপতিরসৌ কল্যাণদেবো দদে ॥৪॥” 
শিলালিপি সংগ্রহ-_১৮ পৃষ্ঠা 


|| 
| 
| 
। 


লইর] মধ্য-মণি। ১৫৪ 


সে রাণীর গর্তে জন্মে গোবিন্দমাণিকা। 
তদনুজ জগন্নাথ ছিল ধৰ্ম্মাধিক্য ॥ 
আরেক কনি পত্নী করিল নৃপতি [| 
যাদব রাজবলাই তাহান সন্ততি ॥ 
নৃপতি হইয়া কল্যাণমাঁণিক্য রাজন। 
আর এক বিবাহ করে নৃপতি যেমন ॥ 
সে রাণীর গর্তে জন্মে নকত রায়। 
ছত্রমাণিক্ নান হইল তাহার ॥” 
শ্রেণীমালা। 
রাজগণের বিবাহ সংখ্যা সম্যক রাজমালায় উল্লেখ করা হইয়াছে, এমন বলা 
যাইতে পারে না। উক্ত গ্রন্থে অনুল্লেখিত অনেক রাজমহিষী থাঁকিবার সম্ভাবনাই 
অধিক। স্থুলকথা, সেকালের রাজগণ যত ইচ্ছা বিবাহ করিতেন, সংখ্যার 
নৃনাধিক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন না। রাজমালা লেখক কোন কোন রাজার মহিষী 
সংখ্যা ‘বুড়ি’ হিসাবে গণনা! করিয়াছেন; পাঁচ গণ্ডায় এক বুড়ি ধরা হয়। 
কোন রাজার পরলোক প্রাপ্তি হইলে, তাহার উত্তরাধিকারী রাজ্যভার 
মৃত রাজার অস্তো্টি গ্রাহণান্তে, মৃত রাজার অন্তোষ্টি ক্রিয়া সম্পাদনের অনুমতি 
কিয়া ম্পাদন। প্রদান করিবার প্রথা এই সময়ও অক্ষুণ্ন ছিল। মহারাজ 
অমরমাণিক্যের মৃত দেহ রাজধরমাণিক্যের অনুমত্যনুসারে এবং কল্যাণমাণিক্যের 
পরিত্যক্ত কলেবর মহারাজ গে!বিন্দম।ণিক্যের অনুমত্যনুসারে দাহ করা হইয়াছিল। 
মহারাজ বশোধরম!ণিক্য মথুরায় দেহরক্ষ! করিয়াছিলেন ; স্থৃতরাং তাহার সৎকার 
কালে এই পদ্ধতি রক্ষিত হইয়াছিল কি না, জবার উপর না। রাজমালায় 
পাওয়া যাইতেছে ;_ 
প্বশমাণিক্য স্বৰ্গ হৈল মধুরাতে। 
যথাবিধি সংস্কার হইলেক তাঁতে॥” 


এই “যথাবিধি” বাক্যদ্বারা সৎকারের অনুমতির বিষয়ও বুঝায় কি না, এবং 


: বুঝাইলে, কে দেই অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য 


মহারাণীর আদেশে রাজার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নিষ্পাদিত হওয়া অসম্ভব নহে। 
তৎকালে কল্যাণমাণিক্য সিংহাসন লাভ করেন, তাঁহার জোষ্ঠ পুক্র গোবিন্দদেব 
যশোধরমাণিক্যের সঙ্গে ছিলেন। % মৃত রাজার সৎকার জন্য তৎকর্তৃক আদেশ 
হওয়াও বিচিত্র নহে। 


* সংস্কৃত রাজমালায় কল্যাণমাণিক্য প্রসঙ্গে পাওয়া! যায় ;_ 
পপূরবস্থী গর্ভজশ্চৈকঃ পুত গে বিন্দ নামকঃ। 
বশমাণিক্য নিকটে স চ বারাননী স্থিত ।৮--সংস্থাত রাজমালা 


১৫৮ রাজমালা। [ তৃতীয় 


এই কালেও রাজপরিবারে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। মহারাজ 
অমরমাণিক্যের পট্ট-মহিষী মহারাণী অমরাবতী পতির চিতারোহণ 
করিবার প্রমাণ রাজমালায় পাওয়া যায়। 
ত্রিপুর রাজপরিবারের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র পৈতৃক সিংহাসন 
যুৰরাল উপাধি হার! লাভ করিতেন। রাজার পুত্র না থাকিলে সিংহাসনের দাবি 
ভাবী রাজা ির্দাচন। ভ্রাতার প্রতি বন্তিবার নিয়ম ছিল। এরপস্থলে রাজ্যের প্রধান 
ব্যক্তিগণের এবং প্রকৃতি পুঞ্জের অভিমত গ্রহণ করিতে হইত । এবং সময় সময় 
সিংহাসন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইতেও দেখা যাইত । মহারাজ অমরমাণিক্য এই 
অশান্তি নিবারণ কল্পে ‘যুবরাজ’ পদের স্থষ্ি করেন। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুজ 
রাজবল্লত নারায়ণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তীহার পরলোক গমনের 
পরে, দ্বিতীয় পুত্র রাজধরনারায়ণকে (পরে রাজধরমাণিক্য ) পুনর্ববার যুবরাজ 
পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এবিষয়ে রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে ;_ 
“তার পরে মার ছিল বিধির লিখন। 
রাজপুত্র মৃত্যু রাজহু্ল' ভ নারায়ণ ॥ 
অমরমাণিক্য রাজা শোকে অচেতন। 
পরে যুবরাজ করে রাজধর নারায়ণ ॥” 
অমরমাণিক্য খণ্ড_-১৭ পৃষ্ঠা । 
প্রাচীন রাজমালায় অমরমাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;-_ 
“কত দিনে নৃপতির বড় পুত্র মৈল ॥ 
শোক পাইল নরপতি পুত্রের কারণ। 
যুবরাজ কৈল রাজধর নারায়ণ ॥” 
রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালার বাক্যও এতদনুরূপ ; তাহা নিন্গে 
প্রদান কর! যাইতেছে। 


সহমরণ প্রথা। 


“নানা সুখে মহারাজ প্রজাগণ পালে। 
কত দিনে নৃপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈলে ॥ 
শোক অতিশয় পায় নৃপতি তখন। 
যুবরাজ করিল রাজধর নারায়ণ ॥” 


শ্রেণীমালা৷ গ্রন্থেও রাজধরের ‘যুবরাজ’ উপাধির বিষয় উল্লেখ আছে ;_ 


প্উদয়পুর রাজা মগলে শাসিল। 
মন নদীতে যাইয়া রাজা মৃত্যু হৈল॥ 


* কচ ক * 
তান পুত্র রাজধর যুবরাজ নৃপতি । 
দ্বাদশ বৎসর তিনি শাঁফিলেন ক্ষিতি ॥” 


লহর] মধ্যমণি । ১৫৯ 


এই সময় হইতেই ত্রিপুর রাজপরিবারে যুবরাজ নিয়োগের কল্যাণকর প্রথা 
প্রবস্তিত হয় ; তদবধি এই নিয়ম অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া থাকিলেও ইহার সুফল ভোগ 
সকল রাজা বা যুবরাজের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তদ্বিবরণ ক্রমশঃ বিকৃত হইবে। 
রাজমালার সংগ্রাহক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়, ভ্রম প্রণোদিত হইয়া 
মহারাজ কল্যাণমাণিক্যকে ‘যুবরাজ’ পদের প্রবর্তক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, 
বা; 
“মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের রাণ্যাভিযেকের পূর্বে জগতের সাধারণ বিধি অহুসারে 
জোষ্ঠ পুত্র পৈত্রিক রাজদও ধারণ করিতেন। কল্যাণমাণিক্য স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শাস্ত্রাহুসারে 


ষৌব্রাঞ্জ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। 
কৈলাস বাবুর রাজম।লা__১ম ভাগ, ৪র্থ অঃ, ৩৭ পৃষ্ঠা । 


কল্যাণমাণিক্যের উর্দ্ধতন তৃতীয় রাজা অমরমাণিক্যের শাসন কালে “যুবরাজ” 
উপাধি প্রবপ্তিত হইবার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । কৈলাস বাবুর এই উক্তি 
ভ্রম প্রণোদিত । 
মহারাজ কল্যাণমাণিক্য রাজকুমার ও রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের “ঠাকুর” 
রাজকুমারগণের ঠাকুর উপাধির প্রবর্তন করেন। তদবধি রাজপরিবারে এই উপাধি 
উপাৰি ।  চূলিয়|৷ আসিতেছে। 
পারিবারিক প্রথা সম্বন্ধীয় আরও অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা পরবর্তী 


লহরে বণিত হইবে। 
সাহিত্যান্রাগ। 
ত্রিপুরেশ্বরগণ আবাহমানকাল সাহিত্যানুরাগী এবং বঙ্গরভাষ৷ ও সাহিত্যের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসন কালে, তদীয় অনুজ্ঞায় 
রাজমালা দ্বিতীয় লহর রচিত হইয়াছে। তৃতীয় লহরের অন্তভূতি রাজগণ সকলেই 
বিদ্যানুরাগী এবং বঙ্গভাষার পক্ষপাতী ছিলেন; মূল গ্রন্থ আলোচন! করিলে এবিষয়ের 
বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যাইবে । 


ধৰ্ম্ম মত ও ধর্মাচরণ । 
ত্রিপুরেশ্বরগণের ধর্ম্মামুরাগ এবং ধর্ম্মংরক্ষণের চেষ্টা শ্মরণাতীত কাল হইতে 
সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। জলাশয় প্রতিষ্ঠা, দেবায়তন 
প্রতিষ্ঠা, দেবতা স্থাপন, ভূম্যাদি বিবিধ প্রকারের দান ও যজ্ঞ 
সম্পাদন প্রভৃতি ধর্ম্মানুমোদিত সৎকার্ধ্য সম্পাদন দ্বারা তাহারা বংশ পরম্পরা ধর্মশ্মের 
মৰ্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এবং এই সদনুষ্ঠানের নিমিত্ত অনেক রি 
চিরন্মরণীয় হইয়াছেন । 
২১ 


সাধারণ কথ|। 


১৬, রাজমালা। [ তৃতীয় 


রাজমালার প্রথম লহরে বল! হইয়াছে, ত্রিপুরার রাজবংশ প্রথমতঃ শৈব 
ছিলেন, ক্রমশঃ মত পরিবর্তনের ফলে পরিশেষে বৈষ্ণব ধর্ম 
অবলম্বন করিয়াছেন। এই পরিবর্তন অল্প সময়ে ঘটে নাই। 
অনেককাল শৈব ধৰ্ম্ম আচরণের পর, তাহার! আপন আপন প্রবৃত্তি ও বিশ্বাস অনুসারে 
কেহ শিব-মন্ত্র, কেহ শক্তি-সন্ত্রে এবং কেহ বা বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে ছিলেন, 
এই অবস্থায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পরে, উত্তরোত্তর পূর্ণমাত্রায় বৈষ্ণব 
মতাবলম্বী হইয়াছেন। 

ত্রিপুরেশ্বরগণ শৈব মতাবলম্বী থাকা কালে সগর দ্বীপ হইতে সমাগত দণ্ডিগণ 
তাহাদের দীক্ষাগুরু ছিলেন। শৈব মতের সহিত শাক্ত মতের প্রভাব রাজপরিবারে 
প্রবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে, কোন কোন রাজা মৈথিল ও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ হইতে দীক্ষা 
গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীঞ্রানত্যানন্দ প্রভুর বংশধরগণের প্রভাবে রাজবংশ 
নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব হইয়াছেন, এবং তদবধি নিত্যানন্দ সম্তানগণই এই বংশের গুরু 
নির্বাচিত হইয়াছেন। যে সময়ে, যে ভাবে প্রভু সন্তানগণ রাজপরিবারের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে বিকৃত হইবে ; এস্থলে রাজগণের 
ধৰ্ম্মামুমোদিত সৎ, কাৰ্য্যাবলীর কিঞ্চিৎ নিদর্শন প্রদান করা যাইতেছে । 

জলাশয় প্রতিষ্ঠা । 

সকল ধৰ্ম্মশাস্্ের মতেই জলাশয় প্রতিষ্ঠা বা জলদান অমোঘ পুণ্য-জনক 
কার্ষ্য। আৰ্য্য-শান্ত্রকারগণ এই জীব-হিতকর কার্ধ্কে অতি উচ্চসম্মান প্রদান 
করিয়াছেন; তাহা করিবার বিশিষ্ট কারণও আছে। ‘জল’ শব্দের বহু পর্য্যায়ের 
মধ্যে ‘জীবন’ শব্দ পাওয়া যায়। “রাজনির্ধপ্ট গ্রন্থের মতে,__ 


“অক্নেনাপি বিনা জস্তঃ প্রাণান্‌ ধারয়তে চিরম্‌। 
তোয়াভাবে পিপাসার্ড: ক্ষণাৎ প্রাণৈধিমুচ্যুতে ॥৮ 


জল, জীবন ধারণের প্রধানোপাদান, স্ৃতরাং জলে ও জীবনে পার্থক্য নাই, এই 
কারণেই জলকে ‘জীবন’ বলা হইয়াছে। প্রাণীদিগকে বিশুদ্ধ বারি দান করিলে 
জীবন দানের ফল লাভ হয়। এই কারণেই আর্য খধিগণ জলাশয় দানের অমোঘ 
মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। 
নানা গ্রন্থে জলাশয়ের পর্য্যায় পাওয়া যায়। মেদিনীকোষ, অমরকোষ, 
জলাশরের পর্যায় ও শব্দরত্বাবলী, দ্বিরূপকো প্রভৃতি গ্রন্থে জলাশয়ের পর্য্যায়ে, যন্ত্র 
পরক্ষারত্দে।  কুটক, পদ্মাকর, তড়াক, তটাক, তড়াগ, তড়গ, সরোবর, সাগর, 
পুদ্ধরিণী প্রভৃতি অনেক শব্দ পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণের মতে জলাশয় অ্টধ! 
বিভক্ত হইয়াছে; 


ধৰ্ম্ম সত। 


“কুপবাপী পুষ্ধরিণ্যো দীর্ঘিকা দ্রোণ এব চ। 
তড়াগঃ সরসী চৈব সাগরশ্চাষ্টমো মতঃ॥৮ 


লহর] মধ্য-মণি। ১৬১ 


জলাশয় খননের ফল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত অনেক আছে, তাহার একটী এ স্থলে 


জলাশয় খনন ও প্রদান করা গেল। 
উৎসর্গ ফল। 


“সেতুবন্ধ রতা ষে চ তীর্থশৌচ রতাশ্চ ষে। 
তড়াগ কৃপ কর্তারো মুচ্যন্তে তে তৃষাভয়াৎ ॥” 
আদিত্যপুরাণ। 
জলাশয়োৎসর্গ তন্বে লিখিত আছে ;_ 
“সংক্ষেপাত্ত,প্রবক্ষামি জলদান ফলং শৃণু। 
পুষ্করিণ্যাদিদানেন বিষ্ণুঃ গ্রীণাতি বিশ্বধৃক্‌ ॥” 
পদ্মপুরণে পাওয়া যায়; 
“এতান্মহারাজ বিশেষ ধর্ম্মান্‌ করোতি যোধ্যাস্বথ শুদ্ধবুদ্ধিঃ। 
স যাতি ব্ৰহ্ধালয়মেক কল্পং দিবং পুনর্ধাতি তথৈব দিব্যম্‌” 
পদ্মপুরাণ--সৃষ্টিখণ্ড। 
উক্ত পুরাণে, জলদাতার কালবিশেষে ফল লাভের কথাও পাওয়া যায় ;__ 
“গ্রাবিট কালে স্থিতং তোয়ং অগ্নিষ্টোম সমং স্মতম্‌। 
শরৎকালে স্থিতং তোয়ং বহুক্ত ফল দায়কম্‌ ॥ 
বাজপেয় ফল সমং হেমন্ত শিশর স্থিতম্‌ । 
অশ্বমেধ সমং প্রানবসম্ত সময় স্থিতং ॥” 
জলাশয় প্রতিষ্ঠা ও জলদান সম্বন্ধীয় আরও অনেক কথা আছে, এ স্থলে 
এতদতিরিক্ত আলোচন! করিবার স্থুবিধা নাই। 
জলাশয় প্রতিষ্ঠা ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের পুরুষামুক্রমিক পুণযজনক অনুষ্ঠান। 
ত্রিপুর গজগবর্গ কর্তৃক রাজমালা প্রথম ও দ্বিতীয় লহরে তাহাদের এই সকার্য্যের বিস্তর 
অনাশত প্রতিঠা। নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয় লহর আলোচনায় জানা যায়, 
মহারাজ অমরমাণিক্য উদয়পুরে “অমর সাগর” খনন করিয়া ছিলেন। এই বিশাল- 
বাগী সেণামুড়া মৌজায় অবস্থিত । ইহার দৈর্ঘ্য ১২২৮ গজ ও প্রস্থ ৩০২ গজ । 
ইহার গর্তে ১২/০ বার দ্রোণ এক কাণি ভূমি পতিত হইয়াছে। এই সরোবর 
খননোপলক্ষে পূর্ববঙ্গ ও আসামপ্রদেশ ব্যাপী যে সমারোহ ব্যপার ঘটিয়াছিল, তাহা 
পূর্বে বলা হইয়াছে। এতব্বাভীত অমরপুরে ইহার খণিত অমর সাগর ও ফটিক 
সাগর বিদ্যমান রহিয়াছে। অমরমাণিক্যের পুজ্র মহারাজ রাজধরমাণিক্য, উদয়পুরস্থ 
রাজধরনগর মৌজায় ৩৬০ গজ দীর্ঘ, ২৪* গজ প্রস্থ এক দীখিক! খনন 
করাইয়াছিলেন। ইহা! অধুনা প্রতিষ্ঠিত নগরের পশ্চিম দিকস্থ জামজুড়ি ছড়ার পূর্ববপাঁড়ে 
অবস্থিত। রাজধরের পুজ্র যশোধর শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারেন নাই, তীহার 
জলাশয় খননাদি পুণ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানের অবসর ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। 
যশোধরের পরবর্তী রাজা কল্যাণমাণিক্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কল্যাগসাগর ২২৪ গজ: 


১৮২ রাজমাল! । [তৃতীয় 


দীর্ঘ ও ১৬০ গজ প্রশ্থ। এই সরোবর ত্রিপুরাস্থন্দরী দেবীর মন্দিরের পূর্বদিকে 
অবস্থিত; এই জলাশয় সাধারণতঃ “মাতার বাড়ীর দীঘি” নামে পরিচিত। রাজমালায় 
পাওয়া যায়, দেবীর প্রত্যাদেশানুসারে এই জলাশয় খনিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের 
৬৭ পৃষ্ঠায় এবং প্রথম লহরের ১২৭ পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ পাওয়া যাইবে 
এভদ্বাতীত দক্ষিণ চন্দ্রপুর মৌজায় ইহার খণিত ৮০% ৪০ গজ বিস্তৃত আর একটা 
দীর্ঘকা বিদ্যমান রহিয়াছে। কসবায় “কল্যাণসাগর' নামে যে সুবিশাল বাপী 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই মহাপুরুষের সমুজ্ছল কীর্তি। ত্রিপুরা ডিষ্িকবোর্ড 
এই জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার উপলক্ষে আকার খর্বব করিয়া ইহার বিশালতা এবং 
সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছেন। কসবার মুন্নেফী আদালত এই সরোবরের উত্তর তীরে 


সংস্থাপিত হইয়াছে। 
দেবালয় ও দেবতা প্রতিষ্ঠা 


দেবায়তন গঠন এবং দেবতা প্রতিষ্ঠার অমোঘ ফলের কথা শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহে 
কীন্তিত হইয়াছে। দেবায়তন ও দেবতা! প্রতিষ্ঠার ফল সংক্ষিপ্ত 
ভাবে নিন্সে উল্লেখ করা যাইতেছে ;_ 


প্ক্বত্ব। দেবালয়ং সৰ্বং প্রতিষ্ঠাপ্য চ দেবতাম্‌। 
বিধায় বিধিবৎ চিত্রং তলোকং বিন্দতে ক্রুবম্‌ ॥” 
মঠ প্রতিষ্ঠা তব্ম্‌। 


এতঘ্বিষয়ক অধিক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে যাওয়া নিষ্্রয়োজন। ত্রিপুর 
ভূপতিবন্দ এই সৎকাৰ্য্যানুষ্ঠানকে পুরুষানুক্রমে অবশ্য কর্তব্য 
মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজমালা প্রথম ও দ্বিতীয় লহরে 
এবন্বিধ সদনুষ্ঠানের বিস্তর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এস্থলে তৃতীয় লহরে প্রাপ্ত 
বিবরণ সমূহের সংক্ষিপ্ত সার নিম্সে দেওয়া গেল। 
মহারাজ অমরমাণিক্য সিংহাসন লাভ করিয়া শান্তিতে রাজত্ব করিতে 
Ab পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বের প্রারস্ত কাল হইতেই মঘ ও 
অমরমাণিক্যের মুসলমান প্রভৃতি প্রবল প্রতিদ্বন্থীর সহিত আহবে লিপ্ত থাকিতে 
স্থাপিত মঠ ও বিহ । হইয়াছে, এবং সেই সূত্রে বিস্তর অশান্তি ও উপদ্রব ভোগ করিতে 
হইয়াছে। তদ্দিবরণ পরে বিবৃত হইবে। এই অবস্থায়ও মহারাজ অমর, পুণ্য 
কাৰ্য্যে পূর্ব পুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পরাজ্মুখ হন নাই। তিনি উদয়পুরে 
প্রস্তর দ্বার এক মঠ নির্মাণ করাইয়া জগন্নাথ দেবত| স্থাপন করিয়াছিলেন। 
রাজমালায় পাওয়া যায়, মহারাজ অমরসাগর প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পাদনের পর ;_ 


“মহাবাক্য করে রাজ! জলাশয়ে গিয়া । 

প্রন্তরে নির্ম্মাইল মঠ ধর্ম্ম উদ্দেশিয়া ॥ 

জগন্নাথ স্থাপিত করিল সেই মঠে। 

নৃত্যগীত মহোৎসব করে বহু ঠাটে ॥* 
অমরমাণিক্য খও্_১৪ পৃষ্ঠা । 


শাস্ত্রীয় মত । 


ত্রিপুরেশ্বরগণের কাৰ্য্য । 


লহর ] মধ্য-মণি। ১৬৩ 


এই মন্দিরে শিলালিপি ছিল ; দুঃখের বিষয়, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে; 
সুতরাং তৎসাহাযো প্রমাণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। রাজমালা আলোচনায় 
জান! যায়, যে বৎসর অমরসাগর উৎসর্গ করা হইয়াছিল, সেই বৎসরই এই দেবালয় 
নিৰ্ম্মাণ করা হয়। রাজমালার বাক্য এই ;_ 
“পনর শ শকে অমরসাগর আরস্তন। 
তিন বর্ষে সাগর খনা হৈল সমাপন ॥ 
না, 


মহাৰাক্য করে রাজা জলাশয়ে গিয়া । 
প্রন্তরে নির্ম্মাইল মঠ ধর্ম উদদেশিয়া |” ইত্যাদি । 
অমরমাণিক্য খণ্ড-_১৪ পৃষ্ঠা । 
এতদ্বারা জানা যাইতেছে, ১৫০০ শকে খনন আরম্ভ করিয়া, ১৫০৩ শকে 
অমরসাগর উৎসর্গ এবং আলোচ্য মন্দির নিৰ্ম্মাণ করা হইয়াছিল, সুতরাং ইহা সার 
ত্রিশত বৎসরের প্রাচীন কীর্তি বলিয়া! নির্ণীত হইতেছে। এই জীর্ণ মন্দির বৃক্ষ- 
বিদলিতাবস্থায় অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। 
অমরপুরে মহারাজ অমরমাণিক্য এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তথায় 
অমরসাগরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণের দিকে, এক মন্দির আছে । উক্ত মন্দিরে 
সংস্থাপিতা প্রস্তরময়ী বিগ্রহ “মঙ্গলচণ্ডী” নামে অভিহিভা এবং মন্দিরটা “মঙ্গলচণ্ডীর 
বাড়ী” নামে পরিচিত। এই মুর্তি মন্দিরের পার্শ্ববর্তী নালায় পতিতাবস্থায় ছিল,' 
- স্থানীয় লোকগণ তাহা উত্তোলন করিয়া উক্ত ভগ্ন মন্দিরের সন্নিকটে একখানা টিনের 
গৃহে রাখিয়া অর্চনা করিতেছে। এই মন্দির এবং মুন্তি মহারাজ অমরসাণিক্যের 
প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। 
মহারাজ রাজধরমাণিক্য উদয়পুরে গোমতী নদীর তীরে এক মন্দির নির্মাণ 
নারে সি করাইয়া, বিষ্ণু মুর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এ৩২ সম্বন্ধে 
মঠ ও বিগ্রহ ৷ রাজমালায় পাওয়া যায় ১ 
“বিষ্ণুর মন্দির দিতে রাজার মনের আশয় ॥ 
নিৰ্শ্ধিল মন্দির এক বিচিত্র আকার 


বিষুত্রীতে উৎসগিল স্বহন্তে রাজার Cy 
রাজধরমাণিক্য থণ্ড__৫৩ পৃষ্ঠা ৷ 


এই জীর্ণ কলেবর দেবায়তন এখনও বর্তমান আছে, সংস্কার না হইলে আর 
অধিককাল স্থায়ী হইবার আশা নাই। 
যশোধরমাণিক্য কোন দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কি না, তাহার নিদর্শন 
মহারাজ যশোধর- পাওয়া যায় না। তবে, তিনি প্রাসাদ ও পুষ্ষরিণী ইত্যাদির 
মাণিকোর কার্্য। প্রতিষ্ঠাতা, রাজমালা' আলোচনায় ইহা জানা যায়। যশোধরমাণিক্য 
খণ্ডে লিখিত আছে ;_ 
“প্রাসাদ পুবর্ণী দীঘী দিল স্থানে স্থান। 
বিষুগ্রীতে উৎসগিল হৈয়া দিবাজ্ঞান r 


১৬৪ রাজমালা। [তৃতীয় 


অষ্টধাতু নিস্মিত চতুর্দশ দেবতার মুস্তিসমূহ মহারাজ কল্যাণমাণিক্য স্বর্ণ ও 
মহারাজ কল্যাণ. রজত মণ্ডিত করিয়াছিলেন। একমাত্র মহাদেবের মুস্তিটা রৌপ্য 
মাপকোর কার্ধা। দ্বারা এবং অন্য সমস্ত মস্তি স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে। এই 
সংস্কার কার্য্যকে ‘গঠন কার্ধ্য” বলিয়া রাজমালায় উক্ত হইয়াছে, যথা, 

“চতুৰ্দশ দেবতা মুষ্তি গঠায় নৃপতি । 
সুবর্ণ রজত তাঁতে মনোহর অতি ॥৮ 
কল্যাণমাণিক্য খণ্ড। 

রাজমালা প্রথম লহরে চতুর্দশ দেবতার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে, 
এস্থলে পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। * 

শরত্রীতরিপুরাহন্দরী দেবীর মন্দির-চুড়া, উদয়পুর আক্রমণকারী মঘবাহিনী 

কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তৎপর মহারাজ কল্য।ণমাণিক্য মন্দিরের সংস্কার সাধন 
করেন। ণ' এই মন্দির ১৪২৩ শকাব্দায় নিশ্মিত হইবার পর, ১৬০৩ শকে মহারাজ 
উদয়মাণিক্যের শাসনকালে, তাঁহার ভগিনীপতি ও সেনাপতি রণাগণ নারায়ণ 
(রঙ্গনারায়ণ ) কর্তৃক একবার সংস্কৃত হইয়াছিল, মন্দির গাত্রস্থ শিলালিপি আলো- 
চনায় তাহা জানা গিয়াছে। মহারাজ কল্যাণ দ্বিতীয় বার সংস্কার করাইয়াছেন। 
১৫৪৮ হইতে ১৫৮২ শকের মধ্যে এই কার্য সমাহিত হইয়াছিল। % এই বারের 
সংস্কার কার্য্যের নিদর্শন অন্থান্য বারের স্যায় শিলালিপি দ্বারা রক্ষিত হয় নাই। 

মঘগণ, অমরমাণিক্যকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়! গুগুধনের সন্ধান জন্য অমর 

সাগর প্রস্তৃতি উদয়পুরস্থিত বৃহৎ সরোবরগুলি জান কাটিয়া সেঁচিয়া ফেলিয়া ছিল। 
কল্যাণমাণিক্য সেই সকল সরোবরের পাড় বাঁধাইয়া পুনর্ববার জলরক্ষার ব্যবস্থা 
করেন। 

এতদ্্যতীত কল্যাণমাণিকা কর্তৃক উদয়পুরে এক প্রাসাদ নির্শিত হইয়াছিল। 

সেই প্রাসাদের সম্মুখভাগে বিষ্ণু মন্দির, দোলমঞ্চ ও দুর্গাবাড়ী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের অন্য কীর্তি চন্দ্রগোগীনাথের মন্দির; ( যাহা 
বর্তমান কালে চতুর্দশ দেবতার মন্দির নামে অভিহিত হইতেছে।) চন্দ্রগোগীনাথ 


* রাজমালা-_প্রথম লহর, ১২৯ পৃষ্ঠা 
ণ' কালিকার মঠ-চূড়া মঘে ভাঙ্গি ছিল। 
খুরর্ববার মহারাজা নিৰ্ম্মাণ করিল ॥ 
: কন্যাগমানিক্য খণ্ড। 
দ্বিতীয় লহরের ১০০ পৃষ্ঠার কল্যাণমাণিক্যের রাজ্য লাভের কাল “১৫৪৭ শক” লিখিত 


হইয়াছে, কিন্তু মুদ্রার প্রমাণদ্বারা ১৫৪৮ শকে তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হওয়া জানা বাইতেছে। 
এবিষক অতঃপর বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে। 


সাপ পাশ 


লহর] মধা-মণি। ১৮৫ 


বিগ্রহ মহারাজ উদয়মাণিকোর প্রতিষ্ঠিত। * মহারাজ অমর মাণিক্যের শাসন 
কালে এই বিগ্রহ মঘ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। মহারাজ কল্যাণ চট্টগ্রাম হইতে 
সেই বিগ্রহ পুনরুদ্ধার করিয়া নব নিশ্মিত মন্দিরে স্থাপনা করেন। এতৎ সম্বন্ধে 
রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে ;-_ 


“সিংহ হার সমীপেতে মনোহর স্থান। 
ইষ্টক পাধাণে মঠ করিছে নির্মাণ ॥ 
চন্ত্রগোপীনা থ মূৰ্ত্তি চাটিগ্রামে ছিল। 
অমরমাণিকা কালে মঘে নিয়াছিল ॥ 
সেই দেব চট্টল হৈতে আনিয়া তখন। 
সেই মঠে স্থাপে বিষ্ণু করিয়! আর্চন |” 4 


এই মন্দির' মহাদেবের মন্দিরের উত্তর দিকে, একই প্রাচীরের বেষ্টনী 
অভান্তরে অবস্থিত। ইহা চতুর্দশ দেবতার মন্দির নামে পরিচিত হইলেও মন্দির 
গাত্রস্থ শিলালিপি আলোচনায় জানা যায়, মন্দিরটা গোপীনাথ বিগ্রহকে অর্পন করা 
হইয়াছিল, রাজমালার উদ্ধৃত বাক্যদ্বারও তাহাই জান! যাইতেছে। মন্দিরদ্ধয়ের 
উপরিভাগে সংযোজিত শিলালিপি কিয়ৎপরিমাণে বিনষ্ট এবং কৃচ্ছ, পাঠ্য হইলেও, 
ভক্তিতাজন বিছাবিনোদ মহাশয় ইহার যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তদালোচনায় জানা 
যায়, এই মন্দির মহারাজ কল্যাণমাণিক্য কর্তৃক ১৫৭২ শকে নিশ্মিত এবং 
৬গোপীনাথের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় বন্ধনীর 
অভ্যন্তরস্থ লুপ্তাংশ পূর্ণ করিয়া নিঙ্গোদ্ধত পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। 


(বখপাদে বিনতা) ৈঃরীন্দ্র পবনেন্দুকাদয়োমৌলি ভি) 
‘যং দেবা অপি চিন্তর)স্তি সততং ব্রদ্মাওভাণ্তাস্তরে । 
(বকীর্তিং জুবিনীত) কন্ধরতয়া গেগীর (মানা) অহী 
(তেৎপাদে ভবতা) রণেষদুত মঠং কল্যাণদেবোহভ্যদাৎ ॥ 
*কনার্পকান মবলি কমিতবনুশ্চজ্বংশাবতংসঃ 
ধৈর্্যোদার্যাতিশোরধৈ: 


£ পৃথ্রঘুননুষাজেযু যো গীয়মানঃ । 
গোপীনাথায় ভক্ত্যা নিরুপমস্তুমঠং যোহতিবেলং মুদাদাৎ 
স জীকল্যাণ দেবঃ সগরিমমহ্ষ! ননতাকনদনাদৈ: ৪ 
শাকে পক্ষ মুনীযু চন্্রগণিতে মাসে গুচাবংশকে 
বাণে ভূমিজবাসরে দ্বিজ শুভাশীর্ভিঃ সুবাকোতি যা । 
সোমন্দে কলধৌতমঞ্জু কলসং চক্রাদিশৌভিং মঠং 
ভক্ত্যেবাতি কলাবতীপতিরসৌ কল্যাণ দেবো দদে ॥৪॥ 
শাকে ১৫৭২ আযাঢ়ন্ত ৫ অংশকে । 


* “বহুল করিয়া যত্ এক মঠ দিল। 
চন্ত্রগোপীনাথ নাম শ্রীমতি স্থাপিল॥” 
রাজমালা--২য় লহর, ৬৮ পৃষ্ঠা 
+ আলোচা লহরের ৭৫ পৃষ্ঠা জষ্টব॥ : 


১৬৬ রাজ্মাল!। { তৃতীয় 


উদ্ধত লিপির নিষ্সরেখ বাক্যগুলি দুর্বেবোধা, তাহা যথাযথ উদ্ধার করিতে 
পারা গিয়াছে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। 
লিপির স্থুল মর্ম, 

“মহাদেব, পবন এবং চন্দ্র প্রভৃতি ( যাহার পাদপদ্মে নত মস্তক) ব্ৰহ্মাণ্ড মধ্যে (দেবগণও 
যাহাকে) সতত (চিন্তা করেন) এবং বেদ (যাহার কান্তি) পুনঃ পুনঃ গান করিতেছে, 
কল্যাণদেব (সংলার পরিত্রাণের উপায় স্বরূপ তাহার পাদপদ্মে) অদ্ভুত মঠ দান করিয়াছেন। 
+ * * যিনি চত্র বংশের অলঙ্কার, বীরতা, শূরতা ও উদ্নারতাগুণে ধীহাকে পৃথু রঘু এবং 
নহুষ প্রভৃতির মধ্যে কীর্তন করা হয়, ধিনি বৃদ্ধকালে ভক্তিপূর্কাক গোপীনাথকে এই অনুপম মঠ 
দান করিয়াছেন, সেই কল্যাণ দেব, গৌরব ও মহিমার সহিত পুত্রাদি সমভিব্যাহারে আনন্দ উপভোগ 
করুন। ১৫৭২ শকাব্দের ৫ই আযাঢ় মঙ্গলবারে কলাবতীর পতি অতি ভক্তিপুর্ব্ক চক্রাদি 
শোভিত এবং স্বর্ণ কলসে অলঙ্কৃত মঠ ব্রাহ্মণদিগের আশীৰ্ব্বাদে * * * * দান করেন। 
১৫৭২ শকাব্দ ৫ই আষাঢ় ।” * 

অবস্থা আলোচনায় স্পষ্টই বুঝা যায়, ৬গোপীনাথ বিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিশ্মিত 
মন্দির কালক্রমে চতুর্দশ দেবতার মন্দিররূপে পরিণত হইয়াছিল। এবন্বিধ 
পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ করিবার উপায় নাই। যে কারণে ৬বিষুর উদ্দেশ্যে 
নিশ্মিত গৃহে প্রীতীতরিপুরনথন্দরী বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এন্থলেও তদ্রপ কোন 
কারণ সঙ্ঘটিত হওয়া! বিচিত্র নহে। 

এই মন্দিরের সন্মুখে এক চিলছত্র নির্মাণ করিয়া তাহার নাম দেওয়া 
হইয়াছিল “্জগন্মোহন”। ইহার ছাদ ইত্যাদি বিনষ্ট হইয়াছে, স্তম্তের নিম্বভাগণগুলি 
এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাজমালা প্রথম লহরের ১৩৪ পৃষ্ঠায় এই মন্দিরের 
চিত্র প্রদান করা হইয়াছে। ই 

বর্তমান খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত খোয়াই নদীর তীরবর্তী নিভৃত গিরিকন্দরে 
কল্যাণমাণিক্য এক সমৃদ্ধ নগর স্থাপন করেন, তথায় এক প্রাসাদও নির্মিত 
হুইয়াছিল। মহারাজ সময় সময় এই স্থানে বাস করিতেন। তথায় স্থবৃহৎ জলাশয়, 
রাজবাড়ীর চিল, প্রশস্ত রাজবর্ত্ এবং কুঞ্জবন প্রভৃতি অতি ক্ষীণ স্মৃতি চিহ্ন অদ্যাপি 
বিদ্যমান রহিয়াছে। একটা ইন্টক নির্মিত দেবমন্দির দণ্ডায়মান থাকিয়া নির্ম্মাতার 
কীন্তি ঘোষণা করিতেছিল, ১৩২৮ ত্রিপুরাব্দের (১৯১৮ গ্ীঃ) প্রবল ভূমিকম্পে তাহা 
ধরাশায়ী ও বিচুশিত হইয়াছে। জনপ্রবাদ এই বে, উক্ত মন্দিরে মহারাজ কল্যাণ, 
কালী মুস্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, এখন সেই দেবীমূত্তির কোনরূপ সন্ধান পাওয়া 
যায় না। মন্দির গাত্রে শিলালিপি সংযোজিত ছিল, অনেককাল পূর্বেই তাহা 
অপসারিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, এই শিলাখণ্ড রাজধানী আগরতলায় 
নীত হইয়াছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও ইহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। 


* শিলালিপি সংশ্রহ--১৮-১৯ পৃষ্ঠা | 


রাজমালা -ু” তৃতীয় লহর _-১৬৬ পুষ্ঠা 


্রীত্রীকালিকাদেবীর মন্দির__কল্যাপপুর 


ভগ্রস্তুপ। 


কল্যাণপুর মন্দিরের 


(১ 


119151৯ 
95)1১7১৫ bhai) AG (০) 


1 1554. 
৮52১9] 50815৮8215 (<) 


৬৪ 


চিজ: তি 


লহর ] মধা-মণি। ১৬৭ 


উদয়পুরের ভৈরব বিগ্রহ (মহাদেব) মহারাজ ধন্যমণিক্যের স্থাপিত। 
রাজমালা প্রথম লহরের ১২৯ পৃষ্ঠায় এই বিগ্রহ ও দেবায়তনের স্থূল বিবরণ প্রান 
করা হইয়াছে। 

মহাদেবের বাড়ী স্থদৃ় প্রাচীর বেিত। সিংহ ছারের উপরিভাগে, একখানা 
শিলালিপি সংযোজিত আছে, এই লিপির অনেকাংশ বিলুপ্ত হওয়ায় পাঠোদ্ধার 
করা বিশেষ কষ্টদাধা হইয়াছে। পুজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযু্ধ চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ 
মহাশয় লিপির যে সকল অংশ অবিকৃত দেখিয়াছিলেন, বর্তমান কালে তাহারও 
কোন কোন অক্ষর নষ্ট হইয়াছে ; সুতরাং পণ্ডিত মহাশয়ের সংগৃহীত লিপিই এখন 
একমাত্র অবলম্বনীয় । তাহার উদ্ধার করা পাঠ নিন্বে প্রদান করা গেল। 


তব স্থমতা 
বিতরণো নন্দিতার্থী স জীয়াৎ ্রীপ্রীকল্যা 
৭ দেব স্ট্িপুর নরপতিঃ শ্রীপতি বাস্থ শ 
দ্য প্রোগ্ভত প্রাসাদরাজোভূপতি তু তিল 
মাতঃ স্যাচ্চিরায় | যাবদ্‌ ব্রক্মাণ্ড ভা 
গ্ডোদর রণ লঢে শ্ত্রীহরি যা 
মণ্ডলী ছা 
সচকিত ম 
প্রতাপ শ্রীশ্রীকল্যাণ দে 
£ সন্মঠাখ্যা সব 
দশ শাকে।)১ ক্র 


এই লিপির দুই স্থানে “গরীত্রীকল্যাণ দেব” নামোল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে, 
প্রাচীরটী মহারাজ কল্যাণমাণিক্য কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল । এই প্রাচীরের বেধ 
আট হস্ত পরিমিত । ইহার উপর দিয়া অনায়াসে লোক যাতায়াত করিতে পারে। 
ভিতরদিক হইতে প্রাচীরের মাথায় উঠিবার সিড়ি আছে। অবস্থাদৃষ্টে স্পষ্টই 
বুঝাযায়, প্রহরীগণ এই প্রাচীরের উপর বেড়াইয়া চতুর্দিকে অবস্থা লক্ষ্য করিত। 
ইহা এত সুদৃঢ় যে, আপৎকালে এতদ্বারা দুর্গের কার্ধ্য সাধিত হুইতে পারিত। 
বৰ্তমান কালে প্রাচীরের উপর প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ জন্মিয়া শিকড়জাল বিস্তার দ্বারা উহাকে 
প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারে 
নাই। 


* শিলালিপি সংগ্রহ-_১০পৃষ্ঠা। 
২২ 


১৬৮ রাজমালা। [তৃতীয় 


এই বেষ্টনীর মধ্যে শিব মন্দিরসহ আরও দুইটা মন্দির বর্তমান আছে। 
শিব মন্দিরের কথাই অগ্রে বলিব। এই মন্দিরগাত্রে সংযোজিত শিলালিপির কোন 
কোন অংশ বিন হইয়াছে । বিষ্যাবিনোদ মহাশয় বিস্তর আয়াস স্বীকার করিয়া 
যে লিপি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা নিন্নে প্রদান করা গেল। 


মঠ মতিশয়িতং ধন্য মা 
তি জীর্ণ নিরুপম মহিমা 
নিন্মায় সান্তং তুহিনগিরি 
স্থতাবল্লভায়াতিবেলং প্রাদান্তং কৌতুকীনো হর 
হরিচরণার্চ্চাদিভাজী প্রবীণঃ ॥ শাকে রামান্ধি বা 
ণা বনি পরিগণিতে ধন্য মাণিক্য দেব স্যোচ্চৈঃ পু 
্যায় নৃত্যচ্চতুরুদধিবধূগীত কীর্ডে মঠং তং। শ্রীশ্রী 
কল্যাণ দেব স্ত্িপুর নরপতিশ্চন্দ্রবংশাবতংসঃ প্রাদা 
ছুৎস্যজ্য ধৰ্ম্মব্যবহৃতবপুষে ভক্তিতঃ শঙ্করায়। 
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শ্রদ্ধেয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিপির লুপ্তাংশ পূর্ণ করিয়া নিস্নোক্তরূপ পাঠ 
নির্ণয় করিয়াছেন। ততকর্তৃত পুণিত অংশ ( ) বন্ধনীর মধ্যে স্থাপন কর! হইল। 


(প্রাদাদ্‌যং শঙ্করার্থং ) মঠ মতিশয়িতং ধন্যমা (ণিকা দেবঃ ) 

( দৃষ্ট্বাতঞ্চা ) তি জীর্ণং নিরুপমমহিমা ( বীরকল্যাণ দেবঃ )। 

(তুয়ো) নিৰ্ম্বায় সাস্তং তুহিনগিরিস্ৃতাবল্লভায়াতিবেলং 

প্রাদাত্রং কৌতুকী নো হরহরিচরণার্্াদিভাজী প্রবীণঃ 

শাকে রামান্ধিবাণাঁবনি পরিগণিতে ধন্যমাণিক্য দেব- 

স্তোচ্চৈঃ পুণযায়নৃত্যচ্চতুরুদধিবধূগীতকীততে্মঠিং তম্‌। 

শরীশ্রীকল্যাণ দেব স্তিপুর নরপতিশ্চন্দ্রবংশাবতংস £ 

প্রাদাছুৎ স্থজ্য ধৰ্ম্ম ব্যবহৃতবপুষে ভক্তিতঃ শঙ্করায়। 

218॥ শাকে ১৫৭৩ 1812 
2০2১১০১4১০১ 
লিপির স্থল মর্ম এই ; 
(১) মহারাজ ধন্যমাণিক্য মহাদেবের গ্রীত্যর্থে যে মঠ প্রদান করিয়াছিলেন, 

তাহা অতিশয় জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায়, হরিহর চরণ পুজা পরায়ণ নিরুপম 


তৃতীয় লহর--১৬৮ পুষ্ঠা। 


(৩) শ্রাশ্রীনহাদে লিঙ্গ বিগ্রহ । 
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শহর] মধা-মপি। ১৬৯ 


মহিমান্বিত বীর কল্যাণ দেব সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ করাইয়া মহাদেবকে দান 
করেন। 

(২) চারিটা সমুদ্র বধু নাচিতে নাচিতে যাহার কীন্তিগান করিয়া থাকেন, 
সেই ধন্যমাণিক্যের প্রভুত পুণ্যার্থ চন্দ্রবংশাবতংস ত্রিপুরাধীশ্বর শ্রীস্ীকল্যাণ 
দেব ১৫৭৩ শকে পুণ্যপ্রাদ দেহ শঙ্করকে ভক্তিপূর্ববক এই মন্দিরটা উৎসর্গ করেন। 

মহারাজ ধন্যমাণিকা, ৬ত্রিপুরানুন্দরী বিগ্রহ এবং শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা ।* 
প্রথম লহরের ১২৯ পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় লহরের ১০১ পৃষ্ঠায় এতদ্বিষয়ক সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ প্রদান কর! হইয়াছে। গীঠদেবী প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক কালে ভৈরবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক, এবং মন্দির গাত্রস্থ শিলালিপির পাঠ আলোচনায়ও 
তাহাই প্রতীয়মান হইবে । শিলা-শাসনে উৎকীর্ণ বাক্য দ্বারা ইহাও জানা যাইতেছে, 
মহারাজ ধন্যমাণিক্যের নির্ম্মিত মন্দির জীর্ণ হওয়ায়, মহামতি কল্যাণমাণিকা, 
ধন্যমাণিক্যের পুণ্যার্থ বর্তমান মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মহারাজ কল্যাণের 
এই অনন্যসাধারণ গুঁদার্য্য দর্শনে, শিলালিপির সংগ্রাহক শ্রদ্ধেয় বিদ্যাবিনোদ 
মহাশয় বলিয়াছেন ;_ 

“শ্লোকে দেখা যায়, ধন্তমাণিক্যের পুথ্যার্থ মহারাজ কল্যাণমাণিকা মন্দিরটা মহাদেবকে 
দান করেন। ইহাতে কথ্যাপমাণিকোর লোকোত্তর সদাশয়তা প্রকাশ পায়। কারণ, 
ধন্তমাণিক্য কল্যাণমাণিক্য হইতে বহু পুরুষ অস্তর। তথাপি তিনি মন্দিরটী নিজের পিতা- 
পিতামহের পুণ্যার্থ উৎসর্গ না করিয়া, বহু পুরুষ অন্তর উক্ত মহাত্মার পুণ্যার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন । 
ধন্তমাণিক্য প্রথম মন্দিরের স্থাপর়িতাঁ বলিয়াই বোধ হর, উদারহৃদয় কল্যাণমাণিক্যের হৃদয়ে 


এই ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল” 
শিলালিপি সংগ্রহ-_১৬ পৃষ্ঠা । 


আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। কল্যাণমাণিক্যের 
এবন্বিধ সদাচরণ দ্বারা, উক্ত মন্দিরের প্রথম নিশ্্াতা যে ধন্যমাণিক্য ছিলেন, তাহা 
জানিবার উপায় হইয়াছে। শিলালিপিতে বিবরণ সন্নিবিষ্ট না হইলে তাহা জানিবার 
পথ রুদ্ধ হইত। 

শিব মন্দির পুনর্ববার জীর্ণ হওয়ায় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের শাসন 
কালে জীর্ণোদ্ধার কার্ধ্য সম্পাদিত হইয়াছে। এই সংস্কারের কোনরূপ নিদর্শন 
মন্দির গাত্রে রক্ষা করা হয় নাই। 

মন্দিরাভ্যন্তরে কৃষ্ণ প্রস্তরময় স্থরৃহত বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন । মেরুতন্্, 
বীরমিত্রোদয়, সূত সংহিতা, যোগসার ও হ্যারি হত লক্ষণকাণ্ডে বাণলিঙ্গের 


* ধন্তমাণিক্য প্রসঙ্গে পাওয়া ধা টব 
“আর এক মঠ তবে অপূর্ব্ব গঠন । 
সেই মঠে মহাদেব স্থাপন করিল” 
তরিপুর বংশাবলী। 


১৭৯ রাজমালা। [ 


বিবরণ পাওয়া যায়। স্থূলতঃ নর্ম্মদা নদী সংজাত লিঙ্গই বাণলিঙ্গ মধ্যে « 
বলিয়া পরিগণিত। গঙ্গা ও যমুন! নদীতেও বাণলিঙ্গ সমুদভুত হইয়া থাকে। 
কালে বাণাস্থুরের তপস্তায় পরিতুষ্ট হইয়া আশুতোষ তাহার প্রার্থনা পূর্ণ ক 
নিমিত্ত লিঙ্গরূপে তথায় অবস্থান করিতেছেন ; তচ্জন্য এই লিঙ্গের “বাণ 
নাম হইয়াছে । বাণলিঙ্গের লক্ষণ ভেদে--ইন্দ্রলিঙ্গ, অগ্নেয়লিঙ্গ, যাম৷ 
নৈঝভলিঙ্গ, বারুণলিঙ্গ, বায়ুলিঙ্গ, কুবেরলিঙ্গ, রোৌত্রলিঙ্গ, বৈষ্ণহ 
স্বয়স্তুলিঙ্গ, মৃত্যুপ্জয়লিঙ্গ ও নীলকণ্ঠলিঙ্গ প্রভৃতি নাম ভেদ ঘটিয়াছে। আঃ: 
আলোচ্য উদয়পুরের ভৈরব বিগ্রহ দণ্ডাকৃতি, শাস্ত্রকারগণ এই শ্রেণীর হি 
ষামালিঙ্গ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যামালিঙ্গের লক্ষণ এই ;-- 

প্রগাঁকারং ভবোদয।মামথবা রসনাকৃতি | 

যাদছুক্ত সহতৈর্ণ নিনিজং জ্ঞায়তে তদা । 

নিষিজং নিধনস্তেন ক্ৰিয়তে স্থাপিতেন তু॥” 

বীরমিত্রোদয় ধৃত কালোত্তর। 


বাণলিঙ্গে সর্বদা মহাদেব অবস্থান করেন, এবং এই লিঙ্গের অর্চনা 
কোটি লিঙ্গ অর্চনার ফল লাভ হয়।* স্ত্রী, শূদ্র সকলেরই এই লিঙ্গ অঃ 
অধিকার আছে। এই বিগ্রহ সর্ববশ্রণীর ভক্ত মণ্ডলী সমবেতের কেন্দ্র 
স্থপবিত্র পীঠ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সব 
দ্বারাই অচ্চিত হইতেছেন। 

শুনা যায়, এই বিগ্রহের অনেকাংশ ভূগর্ডে প্রোথিত রহিয়াছে । ৭ 
আছে, উদয়পুরের রাজপাট উঠাইয়া লইবার কালে লিঙ্গটা স্থানান্তরিত করিবার 
বিস্তর চেষ্টা করা সত্বেও উত্তোলন করিতে না পারায়, সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ ক 
হইয়াছিল। 

কৈলার গড়ের (কসবার) শ্রীপ্রীজয়কালীর মন্দির মহারাজ কল্যাণের 
একটা উল্লেখযোগ্য কীৰ্ত্তি । বাঙ্গাল! রাজমালায় ইহার উল্লেখ নাই, এমন « 
প্রয়োজনীয় কথা বাদ দেওয়ার হেতু নির্দেশ করা দুঃসাধ্য । বাঙ্গালা পুথিতে 
থাকিলেও সংস্কৃত রাজমালায় এই মন্দিরের বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
গ্রন্থে কল্যাণমাণিক্য প্রসঙ্গে পাওয়া যায় ;_ 


“রাজা সৌ কসবা গ্রামে কৃত্বা কল্যাণ সাগরং | 
তদস্তে দুৰ্গ মধ্যে চ স্থাপয়ামাস কালিকাং॥” 


* “অন্তেষাং কোটি লিঙ্গানাং পূজনে যত ফলং লভেৎ। 
তৎ, ফলং লভতে মর্ত্যো বাণ লিগগৈক পূজনাৎ ৷” 
যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিত1। 


রাজযমালী = 


কসবার শ্রীশ্রীজয়কালীর মন্দির 


(কমল! সাগর )। 


লহর ] মধা-মণি। ১৭১ 


শ্রেণীমালা গ্রস্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সংস্কৃত রাজমালা 
হইতেই বিষয়টা উক্ত গ্রন্থে সংগ্রহ করা হইয়াছে । ইহাতে লিখিত আছে; 


পঅশংক বিক্ৰমে ছিল জ্ঞানে মহামতি । 
কল্যাণমাণিকা নামে হইল নৃপতি ॥ 
কসবাতে আপন নামে সাগর খনিল। 
উপর কিল্লাতে কালিকা স্থাপন করিল 1” 
শ্রেণীমালা 


এখানে অল্লোন্নত পর্ববতের সানু দেশস্থ দুর্গাভান্তরে মহারাজ নিজয়মাণিকোর 
শাসন কালে কালীমৃদ্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই মু্তি সৃগ্নরী কি পাষাণময়ী ছিল, 
জানিবার উপায় নাই। দেবীর মন্দির খড় ও বাশের দ্বার! নির্শ্মিত হইবার সংবাদ 
ত্রিপুর বংশাবলী আলোচনায় পাওয়া যায়, উক্ত গ্রন্থে বিজয়মাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত 
আছে ;- 
“তার পরে কর্মচারী প্রতি আদেশিয়া। 
সেনাপতি দুই জন দিল পাঠাইয়া ॥ 
কসবা! জয়কালী’পরে বান্ধ এক ঘর । 
কিল্লা মধ আছে দেবী পর্বত শিখর। 
কালী পূঞ্! হেতু এক দ্বিজ স্থির করি, 
প্রত্যহ করিবে পুঁজা সেই পূজাহরি ॥ 
কামলা সহ * সেনাপতি কসবায় পৌছিল। 
মনোরম করি এক গৃহ নির্শ্মাইল ॥” 
ত্রিপুর বংশাবলী। 
ইহার দ্বারা বুঝা বায়, মহারাজ বিজয় ১৪৫০ হইতে ১৪৯২ শকের মধ্যে 
(তাহার শাসন কালে ) খড়ের গৃহে বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপর মহারাজ 
কল্যাণমাণিক্য বর্তমান ইন্টকালয় নিৰ্ম্মাণ করেন। এই মন্দির সন্বন্ধে স্বগীয় 
কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন; 
a [যে [িযদিনি় সঙ ফেল 01777 অবশিষ্ট 
এতদ্বারা কৈল বাৰু লিগা করিয়াছেন; 
“মহারাজ কল্যাণমাণিক্য এই মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। 
কারণ মন্দিরের দক্গিণদ্দিকস্থ খোদিত লিপিতে আমরা ‘স ১০৯৭, গ্রাপ্ত হইয়াছি। মহারাজ 


* ত্রিপুরা অঞ্চলে গৃহ নির্শ্মাতাদিগের প্রধান ব্যক্তিকে ‘ছাগ্পরবন্দ' এবং তাহার 
অপর সকলকে ‘কামলা’ বলে। 


11: রাজমালা। [ তৃতীয় 


কল্যাণমাণিক্য ১০৬৯ ত্রিপুরাব্দে মানবলীলা স্বরণ করেন। তৎপরবর্ত্তী ৩০ বৎসরে মন্দিরের 
নির্মাণ কাৰ্য্য সমাধা হইয়াছিল।” 
কৈলাদ বাবুর রাজমাল৷--২য় ভাগ, গম অঃ, ৮২ পৃষ্ঠা । 


কৈলাস বাবুর এই অভিমতের সহিত এঁক্য হইতে পারিতেছি না। মহারাজ 
কল্যাণমাণিক্য ১৫৪৮ শকে রাজ্য লাভ করিয়া ১৫৮২ শক পর্য্যন্ত ( ১৬২৬- 
১৬৬০ খ্রীঃ ) রাজত্ব করিয়াছেন। মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে সংযোজিত শিলালিপিতে 
এই মন্দির নির্ম্মাণের ইতিবৃত্ত সন্নিবেশিত ছিল, লিপির অবস্থা দৃষ্টে ইহা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয়। দুঃখের বিষয়, এই বিকলাঙ্গ প্রস্তর ফলকদ্বারা, বর্তমান কালে 
কোন তথ্য উদ্ধার করিবার উপায় নাই। কল্যাণমাণিক্যের শাসন কালে ১৫৪৮ শক 
হইতে ১৫৮২ শকের মধ্যে উক্ত মন্দির নির্দ্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের দক্ষিণ পার্স 
লিপিতে যে ‘স ১০৯৭’ অঙ্ক পাওয়া যায়, তাহা ত্রিপুর! সন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
ইহা মহারাজ দ্বিতীয় রত্ুমাণিক্যের দ্বিতীয় বারের রাজত্ব কাল। মহারাজ কল্যাণের 
স্বর্গারোহণের ২৭ বংসর পরে শেষোক্ত প্রস্তর লিপি সংযোজিত হইয়াছে। এতদ্বারা 
ইহাই বুঝা যায়, মহারাজ কল্যাণমাণিক্য কর্তৃক মন্দির নিগ্মিত হইবার ২৭ বৎসর 
পরে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য কর্তৃক তাহ! পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছিল । কৈলাস বাবুর কথিত 
১০৯৭ ত্রিপুরাব্দে মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া থাকিলে, এক সময় পূৰ্বেবোক্ত 
দুই খণ্ড শিলালিপি যোজনার হেতু হইত না ; তাহা স্বতন্ত্র স্বতন্র সময়ের সংযোজিত 
বলিয়াই প্রতীত হয়। মন্দির প্রতিবার সংস্কারের নিদর্শন স্বরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
শিলালিপি ব্যবহারের নিয়ম শরীরী ত্রিপুরাস্ুন্দরী দেবীর মন্দিরে পরিলক্ষিত হইতেছে ; 
এস্থলেও সেই পদ্ধতি অবলম্থিত হইয়াছিল বলিয়াই বুঝা যায়। উত্তর দিকস্থ 
ভগ্ন প্রস্তর ফলকের বর্তমান অবস্থা নিঙ্গে প্রদান করা যাইতেছে। 


"ত বৈরিণাঃ তথৈ'"""-- 
হি 


লহর]) মধ্য-মণি। ১৭৩ 


এই অসম্পূর্ণ লিপিদ্বার৷ প্রকৃত মশ্মেদঘাটনের উপায় নাই। মন্দিরটা 
জী্রীকালিকা দেবীর উদ্দেশ্যে নিশ্মিত হইয়াছিল, এই মাত্র বুঝা যায়। ইহা 
পরীত্রীত্রিপুরান্ুন্দরী দেবীর মন্দিরের অনুরূপ প্রণালীতে গঠিত ; কিন্তু তদপেক্ষা 
আকারে ছোট । ইহার বহির্ভাগের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাপ প্রাত্যেকদিকে ১২ হাত। 
চতুদ্দিকের দেওয়ালের বেধ ৪ হাত, একটা মাত্র ৪৯৪ হস্ত পরিসর বিশিষ্ট প্রুকোষ্ঠ 
আছে। অপেক্ষাকৃত ছোট ও গাতল! ইস্টকের সুদৃঢ় গাথুনিদারা এই মন্দির নিশ্মিত 
হইয়াছে, দুরস্থিত তোপের গুলিতে ইহা সহজে বিনষ্ট হইবার নহে। ইহার প্রাচীনত্ব 
কিঞ্চিদধিক সাদ্ধদ্বিশত বৎসর । 

এস্থানে ত্রিপুরেশ্বরের একটা দুর্গ ছিল, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। দেবী 
মন্দিরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া মাত্র স্বতঃই মনে হয়, এই স্থান নির্ববাচনকারী 
সমর-বিদ্যা নিপুণ ছিলেন। দুর্গের পশ্চান্তাগে সুদৃঢ় অথচ দুর্গম পর্ববত প্রাচীর এবং 
সম্মুখ ভাগে বিস্তীর্ণ সমতল কৃবিক্ষেত্র। দুর্গটী অল্লোম্ত পাহাড়ের শীর্ষস্থানে 
অবস্থিত। এইস্থানে দ্বাড়াইলে সন্মুখন্থ বহুদুরবর্তী স্থান দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 
পশ্চাদ্দিকে আশ্রয় গ্রহণযোগ্য অনেক উপত্যক| ও গহবর আছে। 

মন্দিরাভ্যন্তরে বর্তমান কালে প্রস্তরময়ী দশভুজা মুস্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। 
এই মুক্তি সম্বন্ধে কৈলাস বাবু কল্যাণমাণিক্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,_ 


পতিনি কৈলারগড় দুর্গ মধ কৃষ্ণ প্রস্তর নির্পিত সিংহ বাহিনী, মহিযাস্সুর মর্ধিনী 
দশভুজা ভগবতী মূৰ্তি সংস্থাপন করেন। এই প্রতিমার নিয় ভাগে একটী শিবলিঙ্গ খোদিত 

থাকায় কালী মূর্তি বলিয়া আখ্যাত হয়।” 
কৈলাস বাবুর রাজমালা--২য় ভাগ, ৭ম অঃ, ৮১-৮২ পৃষ্ঠা । 


ইহ! ভ্রমসন্থুল উক্তি । কল্যাণমাণিক্যের শাসন কালের পূর্বেই ( মহারাজ 
বিজয়মাণিকোর সময় ) এখানে কালিকা বিগ্রহ স্থাপনের বিবরণ পূর্বেই প্রদান করা 
হুইয়াছে। সংস্কৃত রাজমালা এবং শ্রেণীমালা গ্রন্থের যে বচন ইতিপূর্বে উদ্ধৃত : 
হইয়াছে, তাহা আলোচনায় জানা যায়, কল্যাণমাণিক্য দুর্গ মধ্যে কালিক! মুস্ির 
ঠাক ভুজ! মুক্তির উল্লেখ নাই। কল্যাণমাণিক্য মন্দির নিৰ্ম্মাণ 
তাহাতে বিজয়মাণিক্যের স্থাপিত বিগ্রহ কিন্বা নূতন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহার স্থাপিত মস্তি যে বর্তমান 
মুৰ্তি নহে, রাজমালা আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে । এই মুক্তি 
দ্বিতীয় রত্রমাণিক্যের শাসন কালে স্থাপন করা হইয়াছে। রাজমালায় রতুমাণিক্য 
প্রসঙ্গে লিখিত আছে; ) 


“কসবাতে কালীমূর্তি করিল স্থাপন . 


১৭৪. বাজমাঁলা। [ তৃতীয় 


এই দশতুজা মু্ি স্থাপন কালে বিজয়মাণিক্য বা কল্যাণমাণিক্যের স্থাপিত 
বিগ্রহ বিদ্যমান ছিলেন কি ন| এবং সেই প্রাচীন বিগ্রহের কি অবস্থা ঘটিয়াছিল, 
জান। যাইতেছে না। বর্তমান মুৰ্তি সম্বন্ধীয় বিবরণ রাজমালা চতুর্থ লহরের 
রত্ুমাণিক্য খণ্ডে প্রদান কর! হইবে । 

অম্রমাণিক্য ভুম্যাদি বিবিধ দান করিয়াছেন। তিনি জগন্নাথ বিএহ 
অন্তৰ্ধ পুণা জনক স্থাপিনোপলক্ষে চৌদ্দ খানা গ্রাম ত্রাহ্মণকে দান করায়, তদবধি 

কা ‘চৌদ্দগ্রাম’ নামে একটি পরগণার স্থষ্টি হইয়াছে। ভীহার সভায় 

দুই শত পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন, তীহারা সর্বদা শান্লালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। 
মহারাজ অমর তুলাপুরুষ দান, কল্পতরু দান প্রভৃতি বিস্তর পুণ্যজনক কার্ধ্য 
করিয়াছেন। 

মহারাজ রাজধরমাণিক্য হিংসাবৃত্তি বিবর্ভিজত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি 
প্রতিদিন পঞ্চপাত্র অন্নদান করিতেন ; তাহার একপাব্র রাজপুরোহিত সার্বভৌম 
ভট্টাচাৰ্য্য, একপাত্র বিরিঞ্চি নারায়ণ নামক পুরোহিত, একপাত্র চতুর্দশ দেবতার 
প্রধান পূজক (চন্তাই ) এবং ঢুইপাত্র অপর ছুই পুরোহিতকে প্রদান করা হইত। 
কগিলার সেবাও রাজার প্রাত্যহিক কাধ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। অমরমাণিক্যের 
ন্তায় ইহার সময়ও ছুই শত পণ্ডিত ছারা এক সভা৷ গঠিত হইয়াছিল ; তাহারা 
সর্বদা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দান করিতেন। মহারাজ প্রতিদিন ভাগবত শ্রবণ করিতেন ।% 
দিৰারাত্রি অষ্টপ্রহর রাঁজভবনে ক্রীত্রীহরিনাম কীর্তন হইত, এজন্য বেতন ভোগী 
আটজন গায়ক নিযুক্ত ছিল। পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ, ব্ৰাহ্মণ সেবা ইত্যাদি মহারাজের 
নিয়ত কাৰ্য্য ছিল। এতদ্যতীত মহা দান, তুলাপুরুষ দান, ভূমি দান ইত্যাদি 
সৎকার্হ্যের দরুণ চিরম্মরণীয় হইয়াছেন। অন্তিম কালে হরিসঙ্কীর্ভনে নিমগ্নাবস্থায় 
তীহার স্বর্গলাভ ঘটিয়াছিল। 

মহারাজ যশোধরমাণিক্য পুণ্যাত্মা, রাজ-ধর্ম্ম প্রতিপালক এবং ধার্মিক 
ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কাল রাষ্ট্রীয় উপদ্রবপূর্ণ হওয়ায়, তাহাকে রাজ্য রক্ষার 
নিসিতই সর্বদা বিব্রত থাকিতে হইয়াছে। ধৰ্ম্ম কার্ধ্যানু্ঠানে বিশেষ মনোযোগী 
হইতে পারেন নাই। 


* পুরাঁকালে রাজ! ও ধনাঢ্য বণিক প্রভৃতি গণ্য ব্যক্তিগণ প্রতিদিন পুরাণ শ্রবণ করা 
অব্য কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন, প্রাচীন গ্রন্থনিচয়ে ইহার বিস্তর প্রমাণ আছে। এমন কি, 
ব্যাথ জাতীয় কালকেডুও রাজত্ব লাভ করিয়| এই নিয়ম পালন করিবার নিদর্শন পাওয়া যায় 
যথা 

পশুজরাটে কালকেতু খ্যাত হৈলা রাঁজা। 
আর যত ভুঞা রাজ! সবে করে পুজা ॥ 
বিহান বিকাঁলে বীর শুনেন পুরাণ । 
কৃষ্ণের করেন পুজ। হৈয়া. সাবধান 1৮-_কবিকন্কণ চণ্ডী । 


লহর] মধ্য-মণি। ১৭৫ 


মহারাজ কল্যাণমাণিক্য দেব-দিজে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। পূর্ব পুরুষগণের 
ম্যায় ইনিও তুলাপুরুষ দান, মহা দান, কপিল! দান, ভূমি এবং হস্তী ঘোড়| ইত্যাদি 
দানদ্বারা অমোঘ পুণ্যার্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার তুলাপুকষ দান এক বিরাট 
ব্যাপার । এতদুপলক্ষে মথুরা, বানারস, উড়িষ্যা এবং সেতুবন্ধ প্রভৃতি দূর দেশের 
ব্রাহ্মণ পঞ্চিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়ছিলেন। দেশ দেশান্তর হইতে বহু সংখ্যক 
ত্রাঙ্মণ ও যাঁচক উপস্থিত হইয়া, এই মহোৎসবে আশাতিরিক্ত দান প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। 
তীর্থ পর্য্যটনে রাজগণের বিশেষ আগ্রহ ছিল। মহারাজ যশোধরমাণিক্য 
শেষ জীবনে তীর্থবামী হইয়াছিলেন, এবং বুদ্ধ বয়সে শ্রীবৃন্দাবন 
ধামে দেহরক্ষা করেন। 


তীর্থ ভ্ৰমণ । 


সামরিক বল ও সমর বিবরণ । 
সামরিক বল। 


মহারাজ অমরমাণিক্য দৃঢ়-হস্তে ত্রিপুরার রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। 
ভীহার সময়ে সৈন্য সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না, রাজমালা আলো- 
চনায় তাহার আভাস পাওয়া যায় । মহারাজ অমর, তরপ দেশ ও 
জীহট বিজয়কালে একশত সেনাপতিসহ বাইশ সহত্র সৈন্য যুদ্ার্থ প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। ভুলুয়ার যুদ্ধে ছত্রিশ হাজার ত্রিপুর সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। 
সরাইলের ঈশা খীএর সাহায্যার্থ বায়ান্ন হাজার সৈন্য প্রেরণের প্রমাণ পাওয়া যাই- 
তেছে। যিনি বায়ান্ন হাজার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে সক্ষম, তাহার সৈনিক- 
বল যে নিতান্ত কম ছিল না, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে । 

রাজমালা আলোচনায় জান! যায়, এই সময় ত্রিপুরার সামরিক বিভাগে 
তীরন্দাজ, গোলন্দাজ, ঢালী, গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত 
ছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সময় হইতে পাঠানগণ সৈনিক 
ভ করে; ইহারা পরধানতঃ অশ্বারোহী দলভুক্ত ছিল। ত্রিপুরা, 
রিয়া জমাতিয়া ও তি পার্বত্য জাতিকে চিরদিনই সামরিক বিভাগের 
মেরুদণ্স্বরূপ পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীগণও প্রাচীনকাল হইতে এই বিভাগে 
প্রবিষ্ট হইয়াছিল। মহারাজ অমরমাণিকা ফিরিজী (পর্তুগীজ ) সৈন্যদ্ধার আর 
একটা নূতন দল গঠন করিয়াছিলেন, ইহার! প্রধানতঃ গোলন্দাজের কার্য করিত। * 


 পৰ্তুরীজগণ নিক বিভাগে কাৰ্য্য করিতে আসিয়া, তাহাদের অনেকে থান দি 
রমনীগণের পাণিগ্রহণান্তে রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী হইয়াছিল। ইহাদের বংপ্ধরগণ 
২৩ 


সৈন্ত সংখ্য।। 


সৈন্তগণের 


১৭৬ রাঁজমালা 1 [ তৃতীয় 
I 
] সকল বিভাগেই পার্বত্য সৈনিক-পুরুষগণের আধিপত্য থাকিবার পরিচয় পাওয়া 
] হায়। 


এই সময় সেনাপতিগণের মধ্যে নারায়ণ, নাজির, বড়ুয়া ও সেনাপতি 
প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, 


শা ঘাক্ষগণের 
উগাধি। এই সকল উপাধি নূতন নহে, অনেক পুর্ব হইতেই তাহা 
| প্রবপ্তিত ছিল। | 
] সেনাপতিগ্রণ কার্ধযনৈপুণ্যের পারিতোধিকম্বরূপ নানাবিধ উপাধি লাভ t 
1] সেনাপতিগণের কার্ধ, করিতেন। এই সময় সমরভীম, সমরপ্রতাপ, রণগিরি, রণভীম, 
I! দক্ষতা দ্বার লব্ধ 


0) চপাদি।  রণযুঝার, বীরবম্প, গজবল্প, গজসিংহ, ভরিবিক্রম, শক্রুমর্দিন, 
! | সুপ্রতাপ, রণসিংহ ও সমরবীর প্রভৃতি উপাধিধারী সেনাপতিগণ বিদ্যমান ছিলেন। 
Ll বর্তমান কালে তাহাদের মধো অনেকের নাম জানিবার উপায় নাই ; . সেকালেও 
ইহারা উপাধিদ্বারাই পরিচিত ছিলেন, নামোল্লেখের প্রয়োজন হইত না; যথা 
“সমরপ্রতাপ নারায়ণ, রণগিরি নারায়ণ ইত্যাদি। 


] 
| 
: দ্ধান্ত। 
এই সময় জাঠি, খড়গ, ( তরবারি ), ধনুর্বব!ণ, ঢাল, বন্দুক এবং তোপের { 
বুদ্ধাত্বের  শীহায্ো যুদ্ধ করা হইত। আগ্রেয়াস্ত্রের প্রচলন আরম্ভ 
l প্রকার ভে । হইলেও একাল পর্য্যন্ত জাঠি এবং তীর প্রভৃতি যুদ্ধান্্র বর্জনীয় 
i ছিল না। শক্র হননের নিমিত্ত বিষমাঁথা তীর বন্দুক অপেক্ষা কোন অংশে কম 
| 'কার্য্যকরী ছিল না। এই সময় চর্শ্মের কামান ব্যবহারের প্রথা ছিল, ইহা একবারমাত্র 
ভীষণ শব্দ করিয়া ফাটিয়া যাইত। শক্র পক্ষের ভীতি উৎপাদনোদ্দেশ্যে ইহা 
ব্যবহৃত হইত। *% 
পার্বত্য প্রদেশে হস্তী এবং ঘোড়াই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বনীয় ছিল। 
যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত স্থানবিশেষে জলযান এবং তাঞ্জাম 
ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। 
কাড়া, ঢক্কা, ডঙ্কা, টোল, বাঁশী ও কর্ণাল ইত্যাদি নানাবিধ যন্ত্র যুদ্ধকালে 
রণবাদ্য।  বাঁদিত হইয়া রণোন্মত্ত সৈন্তগণের উৎসাহ বর্ধন করিত। 


যুন্ধযান। 


কাঁলেও আগরতলার সর্িহিত স্থানে বাস করিতেছে। স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্ত্রমাণিকোর শীদন 
কালেও ইহাদের মধ্যে অনেকে সৈনিক বিভাগের কাৰ্য্যে নিযুক্ত ছিল, এখন তাহার! কৃষিকার্ধ্য 
ছারা কষ্টে জীবিকা! নির্বাহ করিতেছে। পর্ত,গীজগণের বসতি স্থান “মেরীয়ম্‌ নগর” আখ্যা লাভ 
করিয়াছিল, এখনও সেই লাম স্থিরতর রহিয়াছে। সাধারণ লোকে ইহাকে ‘মৈরম নগর’ বলে। 

* মহারাজ কল্যাপসাঁণিক্যের সহিত যুদ্ধ কালে মোগলগণ চর্শের কামান ব্যবহার করিয়া 
ছিলেন। অতঃপর লমসের গাজী কর্তৃক ত্রিপুরার বিরুদ্ধে তাহা ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যার। 


| 
| 
] 
7 


লহর] মধ্য-মণি। ১৭৭ 


এই সময় ত্রিপুরার সেনাপতিগণ বু রচনাকার্ষ্য স্থুনিপুণ ছিলেন। শ্রীহট্টের 
বাহ রচনা। যুদ্ধে ত্রিপুর সৈম্থগণ গরুড়বূহ রচনা করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। 
এবন্বিধ ব্যুহ রচনা নিপুণ জনৈক সেনাপতির উপাধি ছিল 'গরুড়- 


দুৰ্গ ও সেনানিবাস । 
এই সময় মেহেরকুল দুর্গ, চণ্ডীগড়, কৈলারগড়, বিশালগড়, ছয়ঘরিয়াগড়, 
হু্গ ও নেনানিবাসের গামারিয়াগড়, এবং কল্মিগড় প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া 
স্বান নির্ণর।  ষায়। প্রাচীন অন্যান্য দুর্গগুলি এই কালে ছিল কিনা, বুঝিবার 
উপায় নাই। মহারাজ বিজয়মাণিক্য কর্তৃক আসাম ও পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে সংস্থাপিত 
সেনানিবাস সমূহের মধ্যে শ্রীহট ও চট্টগ্রামের সৈশ্যাবাস ব্যতীত অস্তগুলি এই সময় 


ছিল না। 
রাজ! ও রাজকুমার গণের যুদ্ধযাত্রা। 

মহারাজ অমরমাণিক্য স্বয়ং বীর এবং যুদ্ধবিস্াকুশল নরপতি ছিলেন । রাজত্ব 
জা ও রাজকুমার, লাভের পূর্ব তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত থাকিয়া যশস্বী হইয়া- 
গণের শোধ্য।  ছিলেন। রাজ্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভুলুয়া রাজ্য আক্রমণ 
করিলেন; এই যুদ্ধে স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তরপ ও শ্রীহট 
আক্রমণ কালে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুক্র ও সেনাপতি রাজধর নাঁরায়ণকে প্রধান নায়করূপে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। আরাকানের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধে কুমার রাজধর নারায়ণ 
প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করেন; তৃতীয় বারের যুদ্ধে মহারাজ অমর স্বয়ং 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই যুদ্ধ চট্টগ্রামে সঙ্ঘটিত হয় । মহারাজ যশোধর- 
মাণিক্য স্বয়ং যুন্ধযাতা করিয়া ভুলুয়া রাজ্য দ্বিতীয়বার আক্রমণ ও লুষ্ঠন করিয়া 
সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হুইয়াছিলেন। মহারাজ কল্যাণমাণিকা, কৈলারগড় ছুর্গে 
স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া মোগলগণের আক্রমণ ব্যর্থ করেন। এই যুদ্ধে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার 
গোবিন্দ নারায়ণ প্রধান দৈন্যাধ্যক্ষ পদে বরিত হইয়াছিলেন। 
[লে রাজা ও রাজকুমারগণ হীনবীর্য্য কিম্বা বিলাসী ছিলেন না। সকলেই 
কণ্টকাকীর্ণ সমর ক্ষেত্রে শয়ন করা শ্রাধ্য জ্ঞান 


নারায়ণ’ । 


| 
{ 
|| 
[ 


১৭৮ রাজমাল!। [তৃতীয় 


তরিপুরেশ্বরদিগের অনুকরণে “মাণিক্য” উপাধি গ্রহণ করিতে ছিলেন, এই উপাধি 
পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত মহারাজ অমরমাণিক্য ভুলুয়া রাজের প্রতি আদেশ প্রচার 
করিলেন। ভুলুয়াপতি এই আদেশের প্রত্যুত্তরে সগর্বের জানাইলেন-__“আপনার 
রাজত্ব লাভের অনেক পূর্বব হইতে মাণিক্য উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছি। 
আমি মহারাজ বিজয়মাণিক্যের জমিদার, আপনি তাহার সেনাপতি; সুতরাং আপনার 
এবন্বিধ আস্ফালন শোভনীয় নহে।” 

ভুলুয়। পতির এই অসংঘত ব্যবহারে মহারাজ অমর নিতান্ত রুষ্ট হইলেন। 
তিনি অবিলম্বে চারি পুজ, উজীর সর্ব নারায়ণ এবং সৈ্যাধযক্ষ 
ছত্ৰ নাজিরকে সহ ছত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া স্বয়ং যুদধযাত্র! করি- 
লেন। এই বারের আক্রমণে ভুলুয়া রাজ্যের যে দুর্গতি ঘটিয়াছিল তাহা পূর্বে 
বিরৃত হইয়াছে। ভুলুয়া বিজয়ের পর সেই স্থানে স্বীয় জোন্ঠ পুজর রাজছুললভ 
নারায়ণের কর্তৃত্বাধীনে এক সেনানিবাস স্থাপন করিয়া মহারাজ সৈন্যে রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই যুদ্ধ ১৫০০ শকে সঙ্বটিত হইয়াছিল। 

তরপের যুদ্ধ। 

মহারাজ অমরমাণিক্য ভুলুয়া বিজয়ের অল্প কাল পরে তরপের শাসনকর্তার 
বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। অমরসাগর খনন কাৰ্য্যে 
কুলি প্রদান না করা তরপ রাজ্য আক্রমণের কারণ হইয়াছিল। 
এই সমর যাত্রায় একশত সেনানায়কের তত্বাবধানে বাইশ সহস্র সৈন্য প্রেরিত হয়। 
রাজকুমার রাজধর নারায়ণ (পরে রাজধরমাণিক্য ) এই বিপুল বাহিনীর প্রধান 
অধিনায়ক ছিলেন। সৈস্যাধ্ক্ষ প্রতাপ নারায়ণ বাঙ্গালী সৈশ্য দলের কর্তৃত্ব গ্রহণ 
করেন। সরাইলের ঈশা খা মসনদআ'লী স্বীয় দলবলসহ এই অভিযানে যোগদান 
করিয়াছিলেন। পথি মধ্যে আশঙ্কার কারণ থাকায় গরুডবাহ রচনা দ্বারা সৈন্যদল 
চালিত হইয়াছিল। 

্রিপুরবাহিনী জিকুয়া গ্রামে শিবির সংস্থাপন পূর্বক তরপ আক্রমণ করিল। 
এই যুদ্ধে তরপের শাসনকর্তা সৈয়দ আদম ও তৎপুজ্র সৈয়দ বিরাম পরাজিত এবং 
বন্দী হওয়ায় এতদুভয়কে ঝাশের খাঁচায় পুরিয়া উদ্য়পুরে প্রেরণ করা হইয়াছিল । * 


ভুলুয়ন! বিজয়। 


তরণ বুদ্ধের কারগ। 


* সমর ক্ষেত্রে ত্র পক্ষের প্রধান ব্যক্তিগণ ধৃত হইলে, তাহাদিগকে পিজরাবন্ধ করিবার 
প্রথা অনেককাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিপ। নহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে পাঠান 
সেনাপতি মোমারক খাঁ চট্টগ্রামের যুদ্ধে হৃত ও গিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজমালায় 
পাওয়া যায়, 

পত্তিপুরার সেনায়ে বলে না মারিব তোকে । 
রাজার সাক্ষাতে নিব বলিল তাহাকে ৷ 


শহর) মধ্য-মণি। ১৭৯ 


শ্ৰীহট্ট -বিজয়। 


ভ্রীহট্টের তদানীন্তর পাঠান শাসনকর্তা ফতে খা, তরপের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। 
হট আক্রমণের এই কারণে মহারজ অমরমাণিক্যের নিদেশীনুসারে কুমার রাজধর 
কাহ শ্ীহট আক্রমণ করেন। তৎকালে জলপথে অভিযান হইয়াছিল। 
জ্রিপুর বাহিনী ন্বরমা নদী পথে শ্রীহটে উপনীত হইল । ঈশা খাঁ বাঙ্গালী সৈন্যসহ 
ভ্রীহ্ট অভিযানেও কুমার রাজধরের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। পাঠানগণ প্রতিপক্ষের 
গতিরোধের অভিপ্রায়ে স্থরমানদী পার হইয়া অগ্রসর হইতেছিল, গোধারাণী গ্রামে 
উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হওয়ায়, যুদ্ধ আরম্ভ হইল । এই যুদ্ধে ত্রিপুরার 
গজারোহী সেনাদলের নায়ক এঁরাজিত নারায়ণ প্রবল পরাক্রমে বিপক্ষ দলকে 
আক্রমণ ও বিদলিত করিয়াছিলেন। অক্ত্রাঘাতে তাঁহার সর্ববাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল, 
কবচ ভেদ করিয়া তীর সমূহ শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল, তৎপ্রতি জক্ষেপ না 
করিয়া তিনি প্রতিপক্ষকে তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন। কুমার রাজধর তাঁহার 
সাহায্যার্থ স্বয়ং অগ্রসর হইয়াছিলেন। পাঠান বাহিনী এই তীত্রবেগ লম্বরণে অসমর্থ 
হইয়া, ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং সমরাঙ্গণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। মধ্যাহ্ন 
সময়ে যুদ্ধ আরম্ত হইয়া, দুই দণ্ড বেলা থাকিতে তাহার অবসান হইয়াছিল । 
সমর বিজয়ী কুমার রাজধর সুরমার দক্ষিণ তীরে শিবির স্থাপন করিলেন। 
পাঠান শাসনকর্তা এই স্থানে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। অতঃপর 
কুমার প্রীহটে যাইয়া জয়-স্বন্ধাবার স্থাপন করিয়া, বিজয়ের স্মৃতি চিহুন্বরূপ “আদি 
রাজধর সাগর” নামে এক দীঘিকা খনন, এবং রাজার নামে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন 
করিয়াছিলেন। উক্ত মুদ্রায় নিন্সলিখিত বাকাগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছে। 


ON Va 


০০ | ( নিক নয 
অমরাবতীদেবো 


ছি RG unr ces Re ELL Bae 
কগ্লিয়াছিলেন। অতঃপর কুমার রাজধর কিয়ৎকাল শ্রীহটে অবস্থান করিয়া, 


এ কথা শুনিয়া খাঁয়ে আপনে মিলিল। 

লোহার পিপ্জর মধ্যে তাহাকে ভরিল ॥” 
রাজমীলা-_২য় লহর, ৪৯ পৃষ্ঠা ॥ 
মুসলমান রাজ্ত্বেও এই প্রথার প্রচলন থাকিবার নিদর্শন ঠাস ইতিহাসে পাওয়া 
যাইতেছে। 


১৮০ রাজমালা। [ তৃতীয় 


শাসনের সুব্যবস্থা করিলেন। তিনি ১৫০৪ শকের মাঘ মাসে, বিজিত ফতে খাঁকে 
সঙ্গে লইয় শ্রীহটর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। % কুমার, শ্রীহট্র জেলার অন্তর্গত 
ছুলালী গ্রামের পথে ইটা পরগণার মধ্য দিয়া উনকোটা তীর্থে গমন করেন। এই 
তার্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাজমালার দ্বিতীয় লহরে প্রদান করা হইয়াছে। 1 তথায় 
তীর্থ কৃত্য সম।পনান্তে রাজধর সাত দিবস পথ অতিবাহনের পর, উদয়পুরে উপনীত 
হইয়াছিলেন। 

বিজিত ফতে খাঁকে দরবারে উপস্থিত করা হইল। বীর্যযশ।লী মহারাজ 
অমর, বীরের মর্ধ্যাদা জানিতেন ; তিনি ফতেখাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। দরবারে 
রাজ জামাতা ও সেনাপতি দয়াবন্ত নারায়ণের বাম পার্শ্বে তাহার আসন নির্দিষ্ট 
হইল। পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী তাঁহার দেহরক্ষার্থ নিয়োজিত ছিল। সসন্মানে 
কিয়তকাল উদয়পুরে অবস্থানের পর, ফতে খাঁ ত্রিপুরার বৈশ্যতা স্বীকার করিয়া 
বাধিক পঞ্চাশটী অশ্ব করস্বরূপ প্রদানের সর্তে সন্ধি করিলেন। বিদায় কালে 
মহারাজ অমর, তাহাকে একটা হস্তী ও পাঁচটা ঘোটকসহ বহু মূল্য বন্ত্রাদি উপহার 
প্রদান দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। তরপের শাসনকর্তীকেও এই সময় কারামুক্ত 


করা হয়। 
সরাইল-অভিযান। 


সরাইলের. শাসনকর্তা ঈশ! খাএর সাহায্যার্থ বায়ান্ন হাজার সৈম্যসহ সর্বৰ 
নারায়ণ সিংহ উজীরকে দিল্লীর সৈনিকদলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিবার বিবরণ পূর্বের 
প্রদান করা হইয়াছে। এই অভিযানে বিনা যুদ্ধেই দিল্লীর সৈন্যগণ প্রস্থান 
করিয়াছিল । 

রসাঙগের যুদ্ধ । 

মহারাজ অমর রসাঙ্গ (আরাকান ) বিজয়ের উদ্দেশ্যে এক বৃহৎ অভিযান 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজার প্রধান পুক্র.রাজধর নারায়ণ এই 
অভিযানে সেনা নেতৃত্ব লাভ করেন। রাজধরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
অমর দুর্লভ নারায়ণ, সেনাপতি চন্দ্রদর্প নারায়ণ, চন্দ্রসিংহ নারায়ণ ও ছত্রজিৎ নাজির 
প্রভৃতি, প্রধান সেনাপতির সহকারী ছিলেন। এই যুদ্ধে ত্রিপুর সৈন্য ব্যতীত 
বঙ্গদ্েশীয় শাসনকর্তাগণ হইতেও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। এতন্তিন্ন নবগঠিত 
ফিরিঙ্গী সৈন্যদলও অভিযানের সহযাত্রী ছিল। 


অভিযান। 


* “পনরশ চারিশকে পৌষ মাস শেষে। 
মাঘের পনর দিনে ফতে খা লৈয়া আসে ॥” 
অমরমাণিক্য খণ্ঁ_-১১ পৃষ্ঠা । 
+ রাজমালা_-২য় লহর, ১০৬১১৫ পৃষ্ঠা । 


লহর] মধ্যমণি। ১৮১ 


ত্রিপুর বাহিনী চট্টগ্রামে উপনীত হইয়া, কর্ণফুলীতে বাধ দিয়া নদী পার 
হইয়াছিল। কুমার রাজধর পরপারে যাইয়া রামু প্রভৃতি মঘরাজের ছয়টা থানা (সেনা 
নিবাস) হস্তগত করিয়া রামুতে শিবির সংস্থাপন করিলেন। তাঁহারা দেয়াঙ্গ 
(ডিয়াঙ্গা ) ও উড়িয়া রাজ্য ক আক্রমণের উদ্ভোগ করিতেছেন, ইতাবসরে মঘ সৈন্যগণ 


* উড়িয়া রাজার কগা _ময়নামতীর গানে পাওয়া যাইতেছে। মেফেরকুলের রাজা 
গোপীচাদ ( গোবিন্দচন্ত্র ) স্বীয় জননী ময়নামতীকে বলিতেছেন, 


“আর বিভা করাইলা খাণ্ডায় জিনিয়া | 
আর বিভা করাইল! উরুয়া রাজার মাইরা ॥ 
দশদিন লড়াই কৈল উড়িয়া রাজার সনে। 
চৌদ্দবুড়ি মনুষ্য কাঁটিলাম একদিনে ॥ 


যুদধেতে হারিয! নিপে গেল পলাইয়া। 
তার বেটি বিভা কৈলুম মহিম 1 জিনিয়া! 1৮ 
ময়নামতীর গান-_ভবানী দাস। 


ময়নামতীর গান পুস্তিকার সম্পাদক শ্রদ্ধাম্পণ শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্টশালী মহাশয় 
অনুমান করিয়াছেন, গীতিকায় উল্লেখিত উড়িয়া রাজা ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজেন্জর চোল। 
রাজমালায় উড়িয়া রাজ্য ও উড়িয়া রাজার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে ! এই রাজা আরাকান 
রাজের সামন্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। উড়িষ্যা হইতে সমাগত কোন ব্যক্তি ছার! স্থাপিত 
হইয়াছিল বলিয়া রাজ্যের নাম ‘উড়িয়া! রাজ্য’ ও রাজার নাম ‘উড়িয়া রাজা” হইয়াছিল, ইহাই 
মনে হয়। রাজমালার অমরমাণিক্য খণ্ডে পাওয়া যায়, তাহার গৈল্তগণ আরাকান রাজ্য আক্রমণ 
করিয়া প্রথমেই রামু প্রভৃতি ছয়টী সেনানিবাস অধিকার করে, তৎপর দেয়াঙ্গ ও উড়িয়া! রাঞ্য 
হস্তগত করিবার চেষ্টায় ছিল, যথা, 


প্রাম্থু আদি করি রাজ্য ছয় থানা লয়। 
...য়ঙ্গ উড়িয়া রাজ্য লইতে আশয়" 
71 ‘অমরমাণিক্য খণ্ড--২৭ পৃষ্ঠা) 


51187 88 
পরাজিত হইয়া, ৮৮47704587872558515 
প্রেরণ করিয়াছিলেন, যথা, 
প্মঘ পরাজয় শুনি মগধ রাজায়। 
উড়িয়া রাজা নামে দূত তখনে পাঠায় ॥” 
অমরমাণিক্য খণ্ড--২৯ পৃষ্ঠা। 0" 

বুঝা যাইতেছে, উড়িয়া রাজ্য আরাকান রাজের অধীনস্থ সামস্ত-রাল্য 
ছিল। আমাদের মনে হয়, রাজমানায় ও ময়নামতীর গানে উল্লেখিত উড়িয়া রাজ্য অভিল্। 
তবে, রাজমালার কথিত উড়িয়া রাজ, রাজেজ চোঁলের বংশধর হওয়া! বিচিত্র নহে । রাজার 
নামোল্লেখ বা পরিচয় চক কোন কথা না থাকায় এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার 
ব্যাঘাৎ ঘটিয়াছে। 


1 মহ্ষ__এই শব্দটা ভুল বলিয়! মনে হয়। 'মহিম' না হইয়! ‘মহিন' হইবে। “মহিন পুনে 
রাজ্য শরদ্ধাম্পদর শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্টশ।লী মহাশয় 'মহিম' একটা দেশের লাম i 

এবং হর জু মৌলবী আবদুল করিম মাহিত্য বিশারদ মহাশয় 'নহিম’ 
ইহা প্রমাদপূর্ণ উক্তি বলিয়া মনে হয়। 


১৮২ রাজমাল|। [ তৃতীর 


তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। বিপুল ত্রিপুরবাহিনী দর্শনে মঘগণ প্রথমতঃ ভীত 
হইয়াছিল, পরে তাহারা ভেদ-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের ষড়যন্ত্রে বাধ্য 
হইয়া ত্রিপুরার ফিরিঙ্গী সৈন্যগণ বিজিত থানাগুলি বিনা যুদ্ধ মঘদিগের হস্তে সমর্পণ 
করিয়া সরিয়া পড়িল। প্রতিপক্ষ সেই সকল থানায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রবল 
পরাক্রমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 
মঘবাহিনী জানিতে পাইল, ত্রিপুর সৈন্য বিনা সম্বলে তাহাদের রাজ্যে প্রবেশ 
করিয়াছে। তাহার! চতুর্দিকে রসদ বন্ধ করিয়া দিল, এক মুষ্টি চাউল পাইবারও উপায় 
রহিল না। ফিরিঙ্গীগণের ব্যবহারে ত্রিপুরার সৈনিক দলে চাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল, আহীর্ধ্য 
বস্তুর অভাবে তাহারা অধিকতর চঞ্চল হইয়। উঠিল। অর্ধাহারে এবং অনাহারে 
কিয়দ্দিবস যুদ্ধ করিয়া তাহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল । মঘগণ পলায়িত সৈন্যের 
পশ্চাদ্ধীবিত হইয়া অনেককে বধ করিল, অনেকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল। 
অল্প সংখ্যক সৈম্থসহ সেনাপতিগণ পর্ববত জাত ঘোঙ্গা আলু ও তখুল ভক্ষণ করিয়া 
অতি কষ্টে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহারা চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিবার 
অভিপ্রায়ে কর্ণফুলীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এখানেও মঘগণ তীহাদের অনুসরণ 
করিতে নিবৃত্ত হয় নাই। অনেক সৈন্য তণুল ভক্ষণ করিয়া ধোপা পাথরের পথে 
তাড়াতাড়ি নদী পার হইল; যাহারা এই স্থানকে নিরাপদ মনে করিয়া অনেক দিনের 
পর অন্ন ভক্ষণের আশায় রন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, মঘগণ তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিয়া সমূলে বিনাশ করিল। 
অশেষ দুৰ্গতি ভোগের পর ওষ্ঠাগত জীবন ভ্রিপুর সৈন্যগণ চট্টগ্রামে আসিয়া 
হাপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কুমার রাজধর প্রমুখ দৈন্যাধ্যক্ষগণণ চট্টগ্রামে আসিয়! সৈন্য 
দলকে শৃ্খলাবন্ধ এবং পথে পথে সৈন্য সমাবেশ করিয়া সতর্কতার সহিত রাত্রি যাপন 
করিলেন। 
সমর বিজয়ী উন্মত্ত মঘবাহিনী চট্টগ্রীমেও ত্রিপুর সৈন্যের অনুসরণ করিতে 
পরাগ্মুখ হয় নাই। পরদিবস প্রাতঃকালে তাহারা আগমন পথে ত্রিপুর সৈন্যকর্তৃক 
আক্রান্ত হইল, এবং সেই প্রবল আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়| পলায়ন করিতে বাধ্য 
হইল। তাহাদের অধিকাংশই নিহত হইয়াছিল। কুমার অমর দুর্লভ নারায়ণ, 
সৈন্যাধযক্ষ প্রতাপ নারায়ণ ও স্থররাষ্টর নারায়ণ ঘোটকারোহণে পলায়িত মঘগণের 
পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন, এবং পথে পথে তাহাদিগকে সংহার করিয়া ক্রমান্বয়ে 
ফাতটা গড় পুনরধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে এক সহত্র মঘের প্রাণহানি 
হুইয়াছিল। 
এদিকে সেনাপতিত্রয়ের-_বিশেষতঃ কুমার অমর ছুল্লভের সন্ধান না পাওয়ায় 
রাজ-শিবিরের সকলেই উদ্বিগ্ন হইল । রণক্ষেত্রে শব ঘাটিয়া তাহাদের অনুসন্ধান 
আরম্ত হইল, একদল সৈন্য তাঁহাদের অনুসন্ধানে বাহির হইল। সমস্ত দিন শক্র 


টনি 


পা শিপ পপি 


সন্ধান নেওয়াই দূতের উদ্দেশ্য ছিল। এতদ্যতীত সন্ধির প্রস্তাবও তাহার সঙ্গে 


লহর] মধ্য-মণি। ১৮৩ 


দলন করিয়া সন্ধার প্রাক্কালে তীহারা প্রত্যাবর্তন করিলেন। কুমার রাজধর 
হৃষ্টচিত্তে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে শিবিরে আনয়ন করিলেন। তাহাদের মুষ্টিবনধ 
তরবারি রক্তের বন্ধনে এরূপ ভাবে সম্বন্ধ হইয়াছিল যে, হস্তে উষ্ণ জল ঢালিয়া 
তাহা খুলিতে হইয়াছিল। 

আরাকান রাজ এই পরাজয়ে দুর্ববল হইয়া পড়িলেন। তিনি স্বীয় অধীনস্থ 
উড়িয়া রাজাকে দুত স্বরূপ ত্রিপুর শিবিরে প্রেরণ পূর্বক প্রস্তাব করিলেন_-এবার 
যুদ্ধ স্থগিত রাখা হউক, আগামী বৎসর পুনর্ববার আহবে লিগু হওয়া যাইৰে। 
মহারাজ অমর এই প্রস্তাব অনুমোদন এবং স্বীয় শিবির উঠাইয়া লইবার আদেশ 
করিলেন। তিনি কুমার রাজধরকে লিখিয়াছিলেন--“দুর্গোৎসব নিকটবর্তী, তোমার 
যুদ্ধে যে সকল মঘ সৈন্য ধৃত হইয়াছে, দেবী সমক্ষে বলি প্রদান জন্য তাহাদিগকে 
সঙ্গে আনিও।” এই আদেশ প্রাপ্তির পর কুমার রাজধর সসৈন্যে রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

ইহার পর রাজ্যে নানাবিধ অমঙ্গলসূচক লক্ষণ পরিলক্ষিত হুইতে লাগিল। 
কুকুর ও শৃগালের অশুভ দ্যোতক ক্রন্দনধবনি, উদ্ধাপাত, ভূমিকম্প, দেব বিগ্রহের 
অশ্র্পাত, ভূতের উপদ্রব প্রভৃতি উৎপাত দর্শনে রাজ্যময় ঘোর অশান্তির ছায়া 
পতিত হইল। 

ত্রিপুর বাহিনীর চট্টগ্রাম পরিত্যাগের অল্পকাল পরেই কল্মিগড় হইতে সংবাদ 
আদিল, আরাকান-রাজ পর্তৃগীজগণের সাহায্য লাভে যুদ্ধ স্থগিতের প্রস্তাব লঙ্ঘন 
করিয়া চট্টগ্রামে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন । এই বার্তা শ্রবণে মহারাজ অমর বুঝিলেন, 
ত্রিপুর বাহিনীকে কপট বাক্যদ্বারা সরাইয়! দিয়, নির্বিববাদে বল সঞ্চয় করিবার 
অভিপ্রায়েই আরাকান পতি যুদ্ধ স্থগিতের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। .. তিনি রুষ্ট 
হইয়া, সেই দিনই যুন্ধযাত্রার আদেশ প্রচার করিলেন। কুমার রাজধর প্রধান 
নেতৃত্ব লাভ করিলেন, কুমার রাজ ছুল্লভ প্রভৃতি সেনাপতিগণ তাঁহার সহযোগী 
হুইলেন। কনিষ্ঠ রাজপুক্র যুঝার সিংহ কিছু উগ্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনিও 
হাক নিরস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না রাজকুমারত্রয় মন্ত্রী ও 


ত্রিপুর সৈন্যের আগমন বার্তা! শরবণে আরাকান রা চিন্তিত হইলেন। তিনি 
স্বর্ণ মণ্ডিত একটা গজদস্তের টোপড় উপচৌকন সহ ত্রিপুর শিবিরে দূত প্রেরণ 
করিলেন। কি পরিমাণ সৈন্য আসিয়াছে এবং তাহাদের অবস্থাদি কিরূপ, তাহার 


ছিল । রাজকুমারত্রয় শিবিরে এক সঙ্গে উপবিষ্ট আছেন, এই সময় দূত 
আরাকান রাজের প্রদত্ত টোপ ও পত্র প্রদান করিল। দেই 
২৪ 


১৮৪ রাজমালা। [ তৃতীয় 


লাভ করিবার নিমিন্ত ভ্রাতাগণ সকলেই আগ্ৰহান্বিত হুইয়াছিলেন। দূত তাহা 
উপস্থিত করা মাত্রই কুমার রাজধর মুকুটটা এবং কুমার রাজছুল্লভ পত্রখানা 
গ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ কুমার যুঝার সিংহ মুকুট না পাইয়া কোপাবিষ্ট হইয়া 
বলিলেন-_“মঘদিগকে শৃগালের শ্যায় নিহত করিয়া এবিধ সহজ্র টোপ হস্তগত 
করিব 1” রি 

মঘ নরপতি দূত মুখে কুমার যুঝারের উক্তি শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে 
সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত সৈন্য সজ্জা করিলেন। ব্রিপুর বাহিনীতে 
অশ্মারোহীর সংখ্যা অধিক ছিল, এজন্য মঘ সৈশ্য প্রকাশ্য পথ না ধরিয়া, অরণ্য-পথে 
অগ্রসর হইতেছিল। অশ্ব-চালনার অস্থৃবিধা ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই বনপথ অবলম্বন 
করা হইয়াছিল। 

চর আসিয়া কুমার রাজধরকে মঘের আগমন বার্তী জানাইল। এই সংবাদ 
পাওয়া মাত্রই কুমার যুঝার সিংহ প্রতিপক্ষকে আক্রমণের নিমিত্ত সজ্জিত হইলেন। 
মন্ত্রী এবং সেনাপতিগণ বলিলেন__“মঘ সৈন্য আমাদের গড় আক্রমণের জন্য 
আসিতেছে, এই অবস্থায় গড়ে থাকিয়া যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ, ইহা অগ্রবর্তী হইবার 
সময় নহে।” সকলে মিলিয়া যুঝারকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, 
কিন্তু তাহ! কার্ধ্যকরী হইল না। কুমার রাজধরের সমর নিপুণ “বৃন্দাবন” নামক 
একটা ঘোড়া ছিল, যুঝার সিংহ জ্যেষ্ঠের অনুমতিক্রমে তাহা গ্রহণ করিলেন এবং 
নিজ ব্যবহার্য্য “জয়মঙ্গল” হস্তী রাজধরের নিমিত্ত রাখিয়া গেলেন । 

কুমার যুঝার রণবেশে সঙ্জিত হইয়া স্বীয় সৈন্য দূলসহ রাত্রিকালে শিবির 
হইতে নির্গত হইলেন। বাধ্য হইয়া জোষ্ঠ ভ্রাতাদ্ঘয়ও সমস্ত দলবলসহ তীহার 
অনুসরণ করিলেন। প্রভাত কালে উভয় পক্ষ সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। 
অশ্বারোহীগণের সন্মুখে মঘ যোদ্ধবুন্দ অধিককাল দীড়াইতে সমর্থ হইল না; 
তাহারা পশ্চাৎপদ হইয়া গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই সময় কুমার যুঝার 
হস্তীদ্বারা গড় ভাঙ্গিবাঁর অভিপ্রায়ে অশ্ব ত্যাগ করিয়া রাজধরের হস্তীতে আরোহণ 
- করিতে ছিলেন। মঘপক্ষের একটা গুলির আঘাতে হস্তী ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, সে 
অধিককাল “বৈঠ' অবস্থায় (বসিয়া ) রহিল না, কুমার যুঝার পৃষ্ঠে আরোহণের উপক্রম 
করা মাত্রই হস্তীটা দীড়াইয়া গেল, কুমার গাদির দড়ি ধরিয়া ঝুলিতে ছিলেন, এই 
সময় হস্তী তাহার বুকে লাথি মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিল এবং সেই আঘাতেই তাহার 
মৃত্যু হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটা শেলের আঘাতে কুমার রাজধরও গুরুতররূপে আহত 
হইলেন। 

এই দুর্ঘটনায় ত্রিপুর সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। মঘ বাহিনী তাহাদের 
পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া সংহার করিতে লাগিল। কুমার যুঝারের মৃতদেহ রাস্তার 
পার্শ্বে পতিত দেখিয়া, মঘগণ তাহার মস্তকটা কাটিয়া রাজার সমক্ষে উপস্থিত করিল । 
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তাহারা এই অসঙ্গত কার্য্যের নিমিত্ত আরাকান রাজ কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিল। 
তিনি এজন্য ত্রিপুরেশ্বর নিকটও পত্রদ্বারা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

ত্রিপুর-বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। আরাকান রাজের 
অধীনস্থ রাম্ধু ও ছুকরুয়ার শাসন কর্তা আদম শাহের সহিত উক্ত রাজার অসন্তাব 
হওয়ায় আদম, ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরাকান পতি যুদ্ধে 
জয়লাভ করিয়া মহারাজ অমর মাণিকাকে লিখিলেন-_“আদম শাহকে আমার হস্তে 
অর্পণ করিলে আপনার সহিত প্রীতি সংস্থাপন হইবে ।” মহারাজ অমর আশ্রিতকে 
শক্ৰ হস্তে অর্পণ করা অসঙ্গত বোধে এই প্রস্তাবে সন্মত হইলেন না। 

কনিষ্ঠপুজ্রের নিধনবার্ভা এবং পরাজয় সংবাদ এক সঙ্গে পাইয়া মহারাজ 
অমর শোকে এবং ক্ষোভে জর্জরিত হইলেন; রাজ্যময় হাহাকার ধ্বনি উ্িত 
হইল। মহারাজ আক্ষেপের সহিত বলিতে লাগিলেন,__“অন্য রাজার শাসনকালে 
অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছি, আমার বাহু বলে অনেকবার রাজা এবং রাজ্যের 
গৌরব রক্ষিত হইয়াছে ; বিধি বিড়ম্বনায় আপন রাজস্ব কালে রাজ্য এবং পুত্রকে 
রক্ষা করিতে অক্ষম হইলাম |” 

মহারাজ অমর ভাবিলেন, ইহা শোকে মুহামান হইবার সময় নহে। শক্রপক্ষ 
বিজয়োল্ল।সে উন্মত্ত, পুজ্রগণ সমর বিজয়ী প্রবল শত্রুর সম্মুখবর্তা, পরিবাববর্গ এবং 
প্রকৃতিপুঞ্জ তাহার মুখাপেক্ষী, এহেন আপতকালে মহারাজ নিশ্চেষ্ট থাকিতে 
পারিলেন না। তিনি পুভ্রশোক বক্ষে চাপিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। মহারাজ 
শিবিরে উপনীত হইয়া, ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলকে একত্রিত করিলেন; পাঠান সৈন্যদলের 
প্রাপ্য বেতন পরিশোধ কর! হইল। সকলকে উৎসাহিত করিয়া পুনর্বার যুদ্ধার্থ 
প্রস্তুত করিলেন। 

মহারাজ অমর শিবিরে উপস্থিত হইবার তিন দিবস পরে মঘ বাহিনী পুনর্ববার 
অগ্রসর হইল; ইছাপুরা গ্রামে উভয়পক্ষ সম্মুখীন হওয়ায়, ত্রিপুরার দুই সহজ্ম 
পাঠান অশ্বারোহী যুদ্ধার্থ নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহারা মঘ দিগকে আক্রমণ করিতে 
হইলে রাজমন্ত্রী বলিলেন__“ইহাদের পশ্চাতে আরও সৈন্য রহিয়াছে, তাহারা 
দি ন না করা পর্য্যন্ত আক্রমণ স্থগিত রাখ ।” অল্লকাল মধ্যেই ছুই 
লক্ষ মধ দৈন্য রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইল দেখিয়া, পাঠানগণ আক্রমণ করিতে অসম্মত 
হইল। তাহারা মন্ত্রীর অবাধ্য হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল, এবং প্রস্থানকালে 
ত্রিপুর সৈন্যদিগকে প্রহার করিয়া তাহাদের অস্ত্র ও অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইল। 
ইহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় ব্যাকুল হইয়! ত্রিপুর সৈন্যগণ চতুর্দিকে, ছুটিয়া 
পলাইল, রাজা স্বয়ং শিবিরে উপস্থিত আছেন, পলায়নপর সৈন্যগণ তাহাকে গর 
করিল না, এবং রাজাকে নিঃসহায় অবস্থায় শত্রুমুখে ফেলিয়া যাওয়া যে অস 
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একথা ভাবিবারও অবসর পাইল না। স্থযোগ পাইয়া মঘবাহিনী প্রবলবেগে শিবির 
আক্রমণ করিতে আসিল। মহারাজ অমর দেখিলেন, সৈন্যগণ যুদ্ধ আরস্তের পূর্ব্বেই 
পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল। তিনি স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া, চতুর্দোল আরোহণে উদয়পুরাভি- 
মুখে প্রস্থান করিলেন । 

বিজয়-মদোন্মত্ত মঘবাহিনী বিপুল বিক্ৰমে রাজধানী আক্রমণের নিমিত্ত 
অগ্রসর হইল। মহারাজ অমর আত্মরক্ষায় অসমর্থহেতু পরিবারবর্গসহ রাজধানী 
পরিত্যাগপূর্ববক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রজাবর্গ আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে 
নিস্তারলাভের নিমিত্ত ধনসম্পন্তির মমতা পরিত্যাগ করিয়া চতুদ্দিকে উদ্ধশ্বাসে 
পলায়ন করিল, সমৃদ্ধ উদয়পুর নগর সহসা এক ভীষণ অবস্থা ধারণ করিল। 

এক দিকে প্রাণভয়ে পলায়নের ভিড়, অন্যদিক দিয়া আরাকানরাজ সসৈন্যে 
নগরে প্রবেশ করিলেন। এবং পনর দিব তথায় অবস্থান করিয়া লুষ্ঠনাদি দ্বারা 
বিস্তর সম্পত্তি সংগ্রহ করিলেন। এই সময় দুইজন দেওড়াই মঘরাজের প্ররোচনায় 
প্রলুব্ধ হইয়া গুপ্ত রাজভাগার দেখাইয়া দিয়াছিল। অতঃপর উদয়পুরে একদল 
সৈন্য রাখিয়া আরাকানরাজ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন । 

মহারাজ অমর অরণ্যপথে মনুনদীর তীরে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন । 
নেই স্থানে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা পরে বিবৃত হইবে। 

অমর মাণিক্যের প্রতিদ্বন্থী আরাকানরাজের নাম রাজমালায় “সেকেন্দর সাহা” 
লিখিত হ্ইয়াছে। মুসলমান রাজস্ব কালে, আরাকানের রাজগণ মুসলমানের 
অনুকরণে নাম ও উপাধি গ্রহণ করিতেন। * আদম শাহ, হোসেন শাহ ও সেলিম শাহ 
প্রভৃতি আরাকানের মঘ নরপতিগণের মুসলমানী নাম গ্রহণের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া 
বায়। রাজমালার কথিত সেকেন্দর শাহার নামান্তর “মাংফুলা। চট্টগ্রামের 
ইতিহাসে পাওয়া যায়,_ 

“১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানের মাংফুলা নামক জনৈক পরাক্রাস্ত নরপতির নাম পাওয়া 
যায়। তিনি পর্তগীগণের সাহায্যে সমুদয় চট্টগ্রাম অধিকার করতঃ ত্রিপুরা রাগ] লুঠন 
করেন, এবং ঢাকা নগরী পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করিয়া মেঘন|র পারস্থ আলমদিয়৷ ও 
ভুগ দিয়া দুর্গ সুরক্ষিত করেন ।» 

চট্টগ্রামের ইতিহাস--১ম ভাগ, ৪র্থ অঃ, ৩৪ পৃষ্ঠা। 
রাজমালায় লিখিত আছে, ১৫১* শকের চৈত্র মাসে মঘ কর্তৃক উদয়পুর 
আক্রান্ত হইয়াছিল । চট্টগ্রামের ইতিহাসে পাওয়া যায়, ১৫৮৭ শ্রীঃ ( ১৫০৯ শকে ) 
মঘ বাহিনী ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিল। মুদ্রার প্রমাণ দ্বারা অমর মাণিক্যের 


* “মুসলমান নৃপতির মনস্তষ্টির জন্তু আরাকানের কোন কোন ১ মুসপমানের 
নাম ধারণ ও মুদ্রায় কল্ম! অঙ্কিত করিয়া ছিলেন 1» 
চট্টগ্রামের ইতিহাস--১ম ভাগ, ওয় অঃ, ২৫ পৃষ্ঠা। 


| 
| 


ছিল। 


শহর] মধ্য-মণি। ১৮৭ 


রাজত্ব ১৫০৮ শক পর্যন্ত স্থিরতর থাকা নির্ণীত হইতেছে । মধের আক্রমণ দ্বারাই 
তিনি রাজা ত্যাগ করিতে বাধা হইয়া ছিলেন। স্থতরাং মঘের আক্রমণ এ শকেরই 
ঘটনা, ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বল! যাইতে পারে। 

মহারাজ অমরমাণিক্যের পরলোক গমনের পর যুবরাজ রাজধর “মাণিক্য” উপাধি 

ব্গস্বর কর্তৃক গ্রহণ পূর্বক ত্রিপুরার সিংহাসনারড় হইলেন। তিনি রাজকাধ্যে 

শিপুরা আক্রমণ । বীতস্পৃহ হইয়া প্রতিনিয়ত ধর্-কার্যয ুষ্টানে লিপ্ত এবং হরিনাম 
কীর্তনে বিভোর থাকিতেন। বঙ্গের শাসনকর্তা দেখিলেন, ত্রিপুর রাজ্য আক্রমণের 
ইহাই উপযুক্ত স্থযোগ। তিনি এক প্রবলবাহিনী ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। 
ত্রিপুরেশ্বর মন্ত্রীবর্গের ব্যবস্থানুসারে বিপক্ষের গতি রোধের নিমিত্ত সেনাপতি চন্দ্রদর্প 
নারায়ণের কর্তৃত্বাধীনে বহুসংখ্যক সৈন্যদ্বারা কৈলাগড় দুর্গ সুরক্ষিত করিলেন। 
এখানে উভয় পক্ষে অল্পকাল যুদ্ধ হইবার পর, মোগলগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল; 
ত্রিপুর সেনাপতি অল্লায়াসেই বিজয়মাল্যে ভূষিত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। 

১৫৮৪ হইতে ১৫৮৭ শ্রীঃ অব্দ পৰ্য্যন্ত শাহাবাজ খা বঙ্গের সুবাদার পদে 
নিযুক্ত ছিলেন। তাহার পর রাজা মানসিংহ এঁ পদে নিয়োজিত হইলেন 
(১৫৮৯ খ্ৰীঃ ১০১৪ হিঃ) । রিয়াজ-উদ্-সলাতিনের মতে মানসিংহ, বিদ্রোহী ওস্মান 
খাঁকে দমন করিতে অক্ষম হওয়ায়, সম্রাট জাহাঙ্গীর, নিযুক্তের প্রথম বর্ষেই তাহাকে 
অবসর করিয়া, কোতবউদ্দীন খাঁ কোকলাতাশকে বঙ্গের নিজামতি প্রদান করেন। 
“ওয়াকিয়াত-ই-জাহাজীর” নামক সম্রাটের স্বরচিত গ্রন্থেও এই অপসারণের বিবরণ 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, * কিন্তু মানসিংহ কি কারণে অপস্থত হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ 
নাই। এই কারণে সলাতিনের প্রদত্ত অবসরের হেতু সকলে স্বীকার করেন না। 
মোগলকর্তৃক ত্রিপুরা 'আক্রণের সন নির্ধারপোপযোগী কোন অবলম্বন. পাওয়া 
যাইতেছে না। সুতরাং পূর্বেবোক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে ত্রিপুরা আক্রমণকারী কে, 
তাহা নিদ্ধীরণ করা অসাধ্য হইয়াছে । 

মহারাজ রাজধরের পুত্র যশোধর মাণিক্যের রাজত্ব কালে পুনর্ববার ভুলুয়া 

ভাজ :..: পতির সহিত ত্রিপুরার মনোমালিন্য সঙবটিত হয়। এবার মহারাজ 
ভুলা বিজয়।  যশোধর স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করিয়া ভুলুয়া রাজ বলরাম মাণিক্যকে 
বিশেষ ভাবে নির্য্যাতিত করিয়াছিলেন। নিৰ্ম্মম অত্যাচার ও লুষ্নে ভুলুয়া দেশ 
নিষ্পেষিত হইল, এই যুদ্ধই ভুলুয়া রাজ্যের পক্ষে পতনের মূলসূত্র হইয়| দীড়াইয়া 


“+ “When 1 ascended the throne, in the first year of my এ 
1 recalled: Man sing who had long been the governor 


১৮৮ রাজনালা। [ তৃতীয় 


ইহার অল্পকাল পরে, ভারত সম্রাট শাহ সেলিম ( জাহাঙ্গীর ) *% ত্রিপুরেশ্বরের 
নক্লেশ্রকতবক হস্তী-বিভব আত্মসাৎ করিবার অভিলাধী হইলেন। তিনি 
পুরাহ্ণ। বঙ্গের শাসনকর্ডা ইব্রাহিম খাঁ (ফতেজজ )কে 1 দিল্লীতে আহ্বান 
করিয়া ত্রিপুরা আক্রমণের অনুজ্ঞা করিলেন। তীহার সাহায্যার্থ দিল্লীর দরবার হইতে 
প্রধান ওমরাহ এবং সেনাপতি ইস্পিন্দার ও নুরউল্লার অধীনে বহু সংখ্যক সৈন্য 
প্রদান করা হইল। নবাব ফতেজঙ্গ খাঁ ঢাকায় আসিয়া, দিল্লী হইতে আগত 
বাহিনীর সহিত বঙ্গীয় সৈন্যদল যোগ করিয়া পূর্বেবোক্ত সেনাপতিদয়কে ত্রিপুরার 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন, তাঁহাদের বিজয় বার্তা লাভের প্রতীক্ষায় ইব্রাহিম ঢাকায় 
অবস্থান করিতে ছিলেন। 
উত্তর ও পশ্চিমদিক হইতে এককালে আক্রমণের অভিপ্রায়ে সেনাপতি 
ইন্পিন্দার খা কৈলারগড়ের পথে এবং মৃজা নুরউল্লা খা মেহেরকুলের পথে অগ্রসর 
হইলেন। মহারাজ যশোধর এই সংবাদ পাইয়া! প্রতিপক্ষের গতিরোধ করিবার 
নিমিত্ত আপনার সৈন্যবল ছুইভাগে বিভক্ত করিলেন ; তাহাদের একদল চণ্ডীগড়ে ও 
অপরদল ছয়ঘরিয়াগড়ে রক্ষিত হইল। 
মোগলগণ উক্ত দুইটা গড় এককালে আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষে প্রবল 
যুদ্ধ আরস্ত হইল ; ছুই পক্ষেরই বিস্তর সৈন্য আহত ও নিহত হইল। মোগল 
বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা অত্যধিক থাকায়, তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে 
অসমর্থ হইয়া ত্রিপুরার সৈন্যদল দুর্গদয় মুসলমানের হস্তে অর্পণ করিয়া পলায়ন 
করিতে বাধ্য হইল। তাহার! উদয়পুরে উপনীত হইলে মহারাজ যশোধর মাণিক্য 
নিরুপায় হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ পূর্বক পট্টমহিষীকেসহ অরণ্যে প্রবেশ 
করিলেন। 
এদিকে মোগল €সনাপতি ইস্পিন্দার খা ছয়ঘরিয়াগড় হস্তগত করিয়া 
দ্রুতগতিতে উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন এবং অসি কোষ বন্ধ রাখিয়াই অবাধে নগর 
অধিকার করিলেন। তাহাদের লুঠন এবং অত্যাচারে রাজধানীর বর্ণনাতীত দুর্দশা 
ঘটিল। মোগল সৈন্য পর্বতে প্রবেশ করিয়া, মহারাজকে ধৃত ও বন্দী করিল। 
এতছুপলক্ষে রাজ্যের যে দারুণ ছুর্গীতি ঘটিয়াছিল তাহা পরে বর্ধিত হইবে । 
মহারাজ যশোধরের পর, কল্যাণ মাণিক্যের রাজত্ব কাল। যশোধর 
মহারাজ কল্যাণ মাঁণিক্যের রাজ্যচ্যুতির পর ত্রিপুর সেনাপতি রণজিত নারায়ণ 
মাণিক্োর শাসনকাল! সুযোগ পাইয়া, উদয়পুরের পূর্বব-উত্তর কোণস্থিত আচরঙ্গ নামক 
পার্বত্য প্রদেশে যাইয়া নির্বিববাদে এক নব-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার 


* ইনি সম্রাট আকবরের পুত্র । ১৬৭৫--১৬২৭ খ্রীঃ ইহার রাজত্ব কাল। 
+ রিরাজ-উন্‌-সালাতিন” এর মতে, সত্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে 
(১৬১৭ খ্রীঃ অবে ) ইত্রাহিম খা বাঁফালা ও উড়িস্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 


লহর] মধা-মণি। ১৮৯ 


পরলোক গমনের পর তদীয় পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ সেই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ 
করিলেন। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য সিংহাসন লাভের পর ইহাকে আক্রমণ ও 
পরাভূত করিয়া আচরঙ্গ প্রদেশের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন । 

মহারাজ কল্যাণ, ভারতেশ্বর জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগে সিংহাসন লাভ 
করিয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরে শাহ জাহান সাআআাজ্যের অধিকারী হইলেন 
(১৬২৮ খ্ৰীঃ) । তিনি ১৬৩৯ গ্রীঃ অন্দে স্বীয় দ্বিতীয় পুত্ৰ শাহস্থজাকে বঙ্গের 
শাসন কর্তৃন্থে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় আবার হস্তী লাভের আশায় মোগল 
সৈন্য, ত্রিপুরেশ্থরের কৈলার গড় দুর্গ আক্রমণ করিল। মহারাজ কল্যাণ স্বয়ং 
যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, এ যাত্রায় মোগলদিগকে পরাভূত এবং বিতাড়িত 
করিয়াছিলেন। 


বাঙ্গালী সৈন্য। 


পুর্ববকালে বাঙ্গালীগণ বর্তমান বাঙ্গালী সমাজের শ্যায় ভীরু স্বভাবাপন্ন 
ছিল না। তাহাদের সাহস ও পরাক্রমের প্রমাণ প্রদর্শনের নিমিত্ত 
সুদুর অতীতের কাহিনী বলিতে হইবে না, বঙ্গের ভৌমিকগণের 
ইতিহাসই এ বিষয়ের জাঙ্ল্যমান প্রমাণ। বশোহরের প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের 
টাদরায় ও কেদার রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য, খিজিরপুরের ঈশা খাঁ মসনদ আলী, 
ভূষণার সীতারাম রায় প্রভৃতি বাঙ্গালী বীরের নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য । ইহাদের 
বীরদর্প একদিন ভারত সম্রাটকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল । ইহাদের 
বাহুবলে সেকালে ফিরিঙ্গী প্রভৃতি প্রবল দশ্থ্যদলের হস্ত হইতে এ দেশের ধন-প্রাণ 
রক্ষা পাইতেছিল। তখন সহজ্র সহস্র বাঙ্গালী সৈন্য ইহাদের প্রধান সম্বল ছিল। 
দেশ-মাতৃকার গৌরব রক্ষার লিমিতু,_দেশবাসীগণের সম্মান ও সম্পত্তি অক্ষুণ 
রাখিবার নিমিত্ত, বঙ্গের বীরপুজ্রগণ জীবন বিসর্জন করিতে কুষ্টিত ছিলেন না। 
সেকালে মেয়েলী বেশ ধারণে সমুতস্ৃক, মসীজীবী, মোমের পুতুলের বক্তৃতার দাপটে 
_বঙ্গভুমি র্-সঞ্চে পরিণত হইতেছিল না । লেখা পড়ার সহিত মল্ল বিস্তার চর্চা, 
তরবারি, লাঠী ও সকি খেলার চর্চা, অশ্থারোহণ ও অস্ত্রচালনা শিক্ষার চেষ্টা সেকালে 
বাঙ্গালী সমাজের রেওয়াজ ছিল। আমরা কৈশোরকালে চশমার আবরণে চক্ষু 
ঢাকিয়া, সেই দূর দৃষ্টিতে বঞ্চিত হইয়াছি! 
প্রাচীন কালে কুকি, ত্রিপুরা, হালাম ও রিয়াং প্রভৃতি নান! জাতীয় পার্বত্য 
সৈন্যের প্রভাবে ত্রিপুর রাজ্য প্রভাবান্থিত থাকিলেও কোন সময়ই 
বাঙ্গালী সৈন্য উপেক্ষিত হয় নাই। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের 


সাধারণ কথ|। 


১৯০ রাজমালা । ঃ [ তৃতীয় 


শ্রেণীর সৈন্য সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। * মহারাজ অমরমাণিকোর তরপ ও 
প্রীহ্ট বিজয় কালে ব্রিপুর-বাহিনীতে বাঙ্গালী সৈন্য বিস্তর ছিল। রাজমালায় 
পাওয়। যায়” 
“বাঙ্গালীর সেনাপতি আর কত জন। 
তাহাতে প্রধান চলে প্রতাপ নারায়ণ ॥ 
ভই হাজার ঢালী চলে নুপুর পরিয়া। 
জাঠি খড়া চর্মধারী ধনুর্বাণ লৈয়া ॥” 
তৃতীয় লহর--৫ পৃষ্টা 
অন্থাত্র পাওয়া যাইতেছে,_ 
*অমরমাণিক্য আজ্ঞা পাইয়া তখন। 
ইছা খা সহিতে চলে বঙ্গ সেনাগণ ॥” 
তৃতীয় লহর-__৭ পৃষ্ঠা । 
ইহার পরবর্তী কালেও ত্রিপুরায় বাঙ্গালী সৈন্য রক্ষার বিস্তর প্রমাণ আছে। 
কিন্তু সকল সময়ই পার্বত্য সৈন্যের প্রাধান্য ক্ষণ ছিল। ত্রিপুরা ইহাদের 
মাতৃ-ভূমি, ব্রিপুরেশ্বরের সহিত ইহাদের নখ-মাংস সম্বন্ধ রহিয়াছে ; সুতরাং সৈনিক 
বিভাগে ইহাদের আধিপত্য লাভ সঙ্গত এবং স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলিতে হইবে। 


সৈনিক দলের বশ্বাস ঘাতকতা। 

ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে অশ্বারোহীর সংখ্যা অধিক ছিল না। মহারাজ 
বিজয় মাণিক্যের শাসন কালে অশ্ব চালনায় স্থুনিপুণ পাঠানগণের 
সহিত প্রতিছন্থীতা রক্ষার নিমিত্ত অশ্বারোহী সৈন্যের প্রয়োজন 
হয় ; তৎকালে দশ হাজার পাঠান দ্বারা অশ্বারোহী দল গঠন কর! হইয়াছিল। পাঠান 
শক্তির সহিত প্রতিযোগীতা রক্ষার নিমিত্ত পাঠান-সৈম্যের উপর নির্ভর করা যে বিষম 
প্রমাদপূর্ণ কার্য, মহারাজ বিজয়ের ন্যায় রাজনীতি-কুশল তীক্ষবুদ্ধা ভূপতি তাহা 
বুঝিলেন না। অল্পকাল মধ্যেই এই ভ্রমাত্মক কার্য্যের বিষময় ফল ফলিল ; 
পাঠানগণের দুইমাসের বেতন বাকী পড়িয়ছিল, এই সামান্য অছিলায় উত্তেজিত 
হইয়! তাহারা মেহেরকুল দুর্গে প্রচণ্ড উজীরকে হত্যা করিল। উজীরের পুর 
সেনাপতি প্রতাপনারায়ণ পলায়নপর হইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। পাঠানগণ . 
রাজধানী লুণ্ঠন এবং রাজাকে বধ করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিতেছিল, তাহাদের 
মধ্যে মন্তপান হেতু আত্মকলহ হওয়ায়, সেই অভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল। 
মহারাজ বিজয়, তৎকালে চট্টগ্রামে ছিলেন, তিনি উজীরের নিধনবারতা পাইয়া, এবং 

* “চাঁটগ্রান রাজা সঙ্গে সহস্র পাঠান। 
প্রচণ্ড উজীর.সঙ্গে সহস্র বঙ্গ যান |” 
দ্বিতীয় লহর-_বিজন্ মাণিক্য খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা । 


পাঠান সৈন্য । 


জহর ] মধামণি। ১৯১ 


পাঠানগণের দুরভিসন্ধি জানিয়া, এক সহস্র সেনাপতিসহ বিস্তর পাঠান দৈন্য 
চতুর্দশ দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান করিলেন, অবশিষ্ট সৈন্য পলায়ন করিয়া 
গৌড়েশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিল । এই সময় স্থলতান স্থলেমান গৌড়ের সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি পাঠানগণের দুর্গতিতে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া, স্বজাতি 

নিধ্যাতনের প্রতিশোধ আকাঙক্ষায় চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলেন। গৌড়াধীপের 

শ্যালক মমারক খাঁ বা মহম্মদ খা এই আক্রমণের প্রধান নায়ক ছিলেন। উভয় 

পক্ষে আটমাস কাল অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ হয়। প্রথমতঃ ত্রিপুরার পরাজয় ঘটিয়াছিল, 
কিন্তু পাঠানগণ শেষ পৰ্যন্ত বিজয় গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না, 
বিজয়-লক্ষনী ত্রিপুরার অঙ্ক শায়িনী হইলেন। পাঠান সেনাপতি মমারক থা ধৃত ও 
পিঞ্জরাবদ্ধাবস্থায় রাজধানীতে নীত হইবার পর, তাহাকে চতুর্দশ দেবতা সমক্ষে বলি 
প্রদান করা হইয়াছিল। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই স্থলেম!ন, দিল্লীশ্বর কর্তৃক 

আক্রান্ত ও বিপন্ন হওয়ায়, ত্রিপুরার সহিত তাহার বিরোধ চাপা পড়িয়া গেল। 
রাজমালা৷ দ্বিতীয় লহরে এবিষয়ের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে । 

ইহার পর মহারাজ অমর মাণিক্যের শাসন কালে আরাকান রাজের সহিত 

মহারাজ অর, ত্রিপুরার যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ত্রিপুরেশ্বরের কনিষ্ঠ পুজ 
মাণিকোর শাসনকাল। নিহত এবং ত্রিপুর বাহিনী পরাজিত হইবার সংবাদ পাইয়া মহারাজ 
স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তিনি অনেক চেষ্টায় ছত্রভঙ্গ সৈন্য দিগকে পুনর্ববার 
সংগ্রহ ও স্থশৃঙ্খলিত, করিয়া, সুদৃঢ় গড় নির্মাণ করিলেন। এই সময় স্বীয় পাঠান 
সৈম্তগণের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া যে অনিষ্ট ঘটা ইয়া ছিল, 
তাহা পূৰ্বেৰ বলা হুইয়াছে। মহারাজ অমর দেখিলেন, সৈন্যগণ যুদ্ধ আরস্ত হইবার 
পূর্বেই পলায়ন করিতেছে, ইহা দৈব বিড়ম্বনা. ভিনি উপায়াস্তর না দেখিয়া শিবির 
পরিত্যাগ পূর্ববক উদয়পুরে গমন করিলেন, সেখানেও: মের আক্রমণে অতিষ্ঠ 
হইয়া তিনি রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। পাঠানগণের অবাধ্যতাই 
এই অনর্থের মূল কারণ হইয়াছিল। 

মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালে দেখ! গেল, আরাকানের ম্ঘগণ 

জন৷. অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সম্ছীপের উপনিরেশী পর্তুগীজ 

ঃ গণ অবাধ দ্থ্যরৃত্তি ছারা অর্থ সঞ্চয়ের অভিপ্রায় মঘদিগের 
সহিত যোগদান করায়।. এরং আরাকান রাজের সৈনিক বিভাগে তাহারা প্রবিষ্ট হওয়ায় 
মঘগণের শক্তি অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মহারাজ অমর কীট! দার! কটা 
খুলিঝার অভিপ্রায়ে নৌধুদ্ধ বিশারদ একদল পরী ফিরিঙ্গী দার! সামরিক বল ; 
" দৃঢ় করিলেন। কিয়ৎকাল পরে ইহাদিগকে লইয়া আরাকানরাজ্য আক্রমণ করা 


১৯২ ব্রাজমালা । [ তৃতীয় 


মঘরাঁজের বাধা হইয়া বিজিত থানাগুলি প্রতিপক্ষের হস্তে অর্পণ পুর্ববক পলায়ন 
করিল। মঘ ও ফিরিঙ্গার মধ্যে পুর্বব হইতেই পরস্পর সঙ্ভব ছিল, সময় সময় 
উভয় পাক্ষে কলহ উপস্থিত হইলেও এই ক্ষেত্রে কিরিঙ্গাদিগকে হস্তগত করা 
মঘরাজের পক্ষে ছুঃসাধা হইল না। এই অভাবনীয় বিপন্তি-পাতে ত্রিপুর বাহিনীর 
যে দুৰ্গতি ঘটিয়াছিল, তাহ! পূর্বে বলা হইয়াছে । 

দেকলে পাঠান ও ফিরিঙ্গাগণ সুনিপুণ যোদ্ধ। ছিল, সুতরাং তাহাদিগকে 
ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে গ্রহণ করা এক হিসাবে নিতান্ত অসঙ্গত বা অযৌক্তিক 
না হইলেও, তাহাদিগকে শাসনে ও বশে রাখিবার উপযুক্ত সুদক্ষ নায়কের অভাব 
ছিল, সমা বিষয় আলোচন! করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে। পরিপক্ক 
চালকের অধীনে থাকিলে দৈগ্ঠগণ কথায় কথার এরূপ উচ্ছ্খলত। ও অবাধ্যতা 
প্রদর্শনে সাহসী হইতে পারে না। 


রাজ! ও রাজ্য ঘটিত বিবরণ । 


রাজধানী প্রতিষ্ঠা । 


বাজমলা তৃতীয় লহরে বর্ণিত ঘটনার সমসাময়িক কালে ত্রিপুরার রাজধানী 
উদয়পুরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোন কোন রাজার ‘শাসনকালে নব-রাজধানী স্থাপিত 
হইয়া থাকিলেও স্থায়ী রাজপাট স্থানান্তরিত হয় নাই। এই সময়ে সংস্থাপিত নুতন 
রাজধানীর বিবরণ নিঙ্গে প্রদান করা যাইতেছে। 

উদয়পুর রাজধানী উত্তক্দ পর্ববত প্রাচীর এবং নদী পরিখা দ্বারা প্রাকৃতিক 
বিধানে সুরক্ষিত হইলেও রাজপরিবারের আত্মবিরোধ ও পুনঃ 
পুনঃ বঙ্গেশ্বরের সাহায্য গ্রহণের স্থযোগে মুসলমানগণ সেইস্থান 
আক্রমণের পথঘাট বিশেষভাবে চিনিয়। লইয়াছিল। তাহাদের ছার! পশ্চিম ও উত্তর 
দিক হইতে বারম্থার রাজধানী আক্রান্ত হইতে থাকে। স্তুযোগ পাইলে, আরাকানের 
মঘগণ, সন্দ্বীপে উপনিবিষ্ট পর্ভূগীজগণের সহযোগীতায় সময় সময় রাজ্য 
আক্রমণ করিতেও ছাড়িত না। মহারাজ অমর দেখিলেন, বহিঃশত্রর হস্ত হইতে 
বাঁচাইবার নিমিত্ত রাজধানীকে অধিকতর সুরক্ষিত করা আবশ্বক। তিনি স্বয়ং 
যুদ্ধ বিদ্যা বিশারদ ছিলেন, এবং দীর্ঘকাল গৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্য করিয়া পরিপন্কতা লাভ 
করিয়াছিলেন । তিনি অমরপুরকে নিরাপদ স্থান মনে করিয়া, তথায় গোমতী নদীর 
তীরে এক দুর্গ প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন। এইস্থান উদয়পুরের পূর্বদিকে নৃষ্যাধিক 


অমরপুতের রাজধানী। 
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অমরপুরের দুর্গ। 


(২) 


0), 


কারুকাধ্যখচিত শিলাস্তন্ত-_অমরপুর। 


লহর ) মধ্য-মবি। ১৯৩ 


পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী । এতছুভয় স্থানের মধ্যবৰ্তী বিড়মুড়া নামক উতর দক্ষিণে 
প্রসারিত সমুন্নত পর্ববতমালা, আক্রমণকারীকে বাধ। প্রদান জন্য দুল্প ওবা দুর্গ-প্রাচার 
স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শত্রুর আক্রমণে উদয়পুর অরক্ষিত হইলে, পর্বত 
অতিক্রম করির। অমরপুরে আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারিত, এবং পার্বত্য 
চট্টগ্রামের পথে প্রতিপক্ষ আসিয়া অমরপুর আক্রমণ করিলে উদয়পুরে থাকিয়া 
আত্মরক্ষা করিবার সুবিধা ঘটিত। নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানী, প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে 
“অমরপুর” আখ্যা লাভ করিল। 

অমরপুরে মহারাজ অমরমাণিকোর নিশ্মিত ত্রিতল প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এবং 
তাহার খনিত অমর সাগর এখনও বিদ্যামান রহিয়াছে । এতত্বাতীত “ফটিক সাগর” 
নামক বিস্তৃত সরোবরের জল বর্তমান কালেও অতিশয় নির্মল এবং স্পেয় 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

পূর্বেধাক্ত অমরসগর ও ফটিকসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে একটা জীর্ণ মন্দির 
আছে। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিলাময় বিগ্রহ নিকটবর্তী লালায় পতিতাবস্থায় 
ছিল, স্থানীয় লোকে তাহা উত্তোলন করিয়া পূর্বেবোক্ত মন্দিরের নিকট একখানা 
খড়ের গৃহে স্থাপন করিয়াছে। বর্তমান কালে এই মূর্তি “নঙ্গলচন্তী” আখ্যা লাভ 
করিয়াছেন । মুদ্িটা অষ্টভুজ বিশিষ্ট এবং গরুড় বাহন) দৃষ্টি মাত্রই ইহা 
বিষুমুস্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

নানাস্থানে কতিপয় ভগ্ন মন্দিরের ইষ্টকল্প এবং ইতস্ততঃ বিদ্ধিপ্ত ইউক 
রাশি দ্বারা এইম্থানে আরও কতকগুলি ইষ্টকালয় থাকা প্রমাণিত হইতেছে। 
রাজ নিকেতনের প্রবেশ দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটা প্রস্তর স্তম্ভ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 
সতত উৎকৃষ্ট কৃষ্ণর্ণ পরস্তরে নির্মিত এবং সুচারু কারুকার্য খচিত। ইহা 
স্থানীয় কি ভিন্ন দেশীয় তক্ষ-শিল্পীর নির্ন্মিত, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় 
নাই। 

মহারাজ অমরমাণিক্য মঘকর্তৃক উদয়পুর হইতে বিতাড়িত হইয়া বর্তমান 
কৈলাসহর বিভাগের অন্তঃপাতী মনুনদীর তীরে যাইয়া বাস 
করিতেছিলেন। এই সময় রাজ্যের দক্ষিণভাগ মঘকর্তৃক অধিকৃত 
হইলেও উত্তরাংশ ত্রিপুরেশ্বরের হস্তচ্যুত হয় নাই। মহারাজ অমর কিয়ৎকাল 
এখানে অবস্থান করিবার পর দেহরক্ষ। করায়, তদীয় পুজ রাজধরমাণিক্য এই 
স্থানেই রাজ্য।ভিষিক্ত হইয়|ছিলেন ; এতদ্ুপলক্ষে নবীন ভূপতির নামানুসারে "স্থানের 
নাম প্রাজধর ছড়া” রাখা হয়, সেই নাম অপভরস্ট হইয়া বর্তমান কালে স্থানটা 
'রাতাছড়া' নামে অভিহিত হইতেছে। 
মহারাজ অমর বিপন্নাবস্থায় এইস্থানে আশ্রয় গ্রহণ কলি? 
গা তিনি পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায়, রাজধ 


রাতাছড়ায় রাজধানী। 


১৯৪ রাজমাল1। [তৃতীয় 


করেন। * তিনি রাজ্য লাভ করিয়া পুনর্ববার উদয়পুরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । 
এই কারণে উক্ত স্থানে স্থায়ী বাড়ী ঘরের কোনরূপ চিহু পাওয়া যায় না। তজ্রূপ 
নিদর্শন না থাকিলেও এইম্থানে রাজার অবস্থানসুচক যে ছুই একটা বস্তু পাওয়া 
গিয়াছে, তদ্ধিবরণ এস্থলে উল্লেখযোগ্য । 

কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত রাতাছড়া নামক স্থানের (রাজধর ছড়ার) সন্নিহিত 
দেমদুমছড়ার পাড় নিবাসী রামজয় ত্রিপুরার পুত্র বাসযুনি ত্রিপুরা ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দের 
বৈশাখ মাসে রাতাছড়ার মৎস্য ধরিবার উদ্দেশ্যে গিয়াছিল। সে ছড়াতে বাঁধ দিবার 
নিমিত্ত কোদালী দ্বারা উক্ত ছড়ার কিনারা হইতে মৃত্তিকা খনন কালে এক হস্ত 
পরিমিত মৃত্তিকার নিশ্ন ভাগে, এক সঙ্গে অবস্থিত দুইটী ধাতু নির্লিত ত্রিপদী প্রাপ্ত 
হয়। ত্রিপদীদ্য়ের এক একটা পদ ভঙ্গ হইয়াছে, তাহা পুরাতন ভাঙ্গা বলিয়াই মনে 
হয়। সম্ভবতঃ জলমগ্নাবস্থায় অথবা মৃ্ডিকা গার্তে নিমজ্জিত হইবার পর তাহা ভগ্ন 


* * রাজধর হড়ায় অবস্থান সঘনে রাজমালা চতুর্থ লহরে লিখিত আছে; 
“তথা হতে চরাই বাড়ী মনু নদী তটে। 
যুবরাজ ভ্রাতা হরিমণির সহিতে৷ 
পুর্ব রাজধর মাণিক্য পাট সেইস্থান। 
নদীর নাম রাজধর এইত কারণ ॥ 
সে পর্বতের নাম রাজধর মুড়া বলে । 
পর্বত নদীর নাম রাজধর ছিলে ॥ 
চতুর্থ লহর- ক্ৃষ্টমাণিক্য খণ্ড । 
মহারাজ কষ্চমাণিক্যের বিস্তৃত বিবরণযুক্ত ‘কৃষ্ণমালা” গ্রন্থে পাওয়া যায়, 
“পূর্বে ছিল অনরমাণিক্য নরপতি। 
পূর্বে রাজমালাতে লিখিছে তার কীর্তি ॥ 
রাজাত্রষ্ট হৈয়া তিনি উদয়পুর হৈতে। 
আপি নির্মাইল পুরী মনু নদী তটে ॥ 
সেই মনু নদী মধ্যে যাইয়! বিশেষে । 
আর এক নদী আসি প্রবেশ হইছে ॥ 
সেই দুই নদীর ত্রিবেণীতে করি ঘর। 
তথাতে যে আছয়ে অমর নৃপবর ॥ 
কালবশ হইয়া তিনি সেই স্থানে মরিল। 
তান পুজ্র রাজধর তথা রাজা হৈল ॥ 
রাজধর নদী বলি কহে তদবধি। 
প্রকাশ আছয়ে নাম লোকে অদ্যাবধি ॥ 
এই স্থানে পাকা ঘাট বিশিষ্ট পুক্ষরিণী ও প্রশস্ত বীধা রাস্তার চি অদ্যাপি বিদ্যমান 
রহিয়াছে। 


1 ইত] BiG 18৯1৩15 


116৮ sec — bale 11051154215 


লহর] মধামণি। ১৯৫ 


হইয়াছে। স্থানটা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিলে ভগ্নাংশ দুইটা পাইবার সস্তাবনা 
ছিল, বাস মুনি সে বিষয়ে তাদৃশ যত করে নাই। এখন আর তাহার সন্ধান 
পাওয়া অসম্ভব। 

ত্রিপদীদ্বয় উল্টাভাবে ( পদত্রয় উদ্ধদিকে স্থাপিভাবস্থায় ) পাওয়া গিয়াছে । 
বড় ত্রিপদীর মধো ছে।টটা স্থাপিত ছিল। বস্থ্বয় সুবর্ণ নিশ্মিত বলিয়া অনেকে 
অনুমান করায় বাসমুনি রাজপুরুষগণ কর্তৃক লাঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় তৎসহ 
আগরতলায় আসিয়া রাজদরবারে অর্পণ করিয়াছে । 

তিিপুরেশ্বরগণ যে প্রকারের ত্রিপদাতে ভোজন পাত্র স্থাপন পুর্ববক আহার 
করেন, প্রাপ্ত ত্রিপদীদ্য় তদনুরূপ আকারে গঠিত। ইহাকে সাধারণতঃ “ভোজন- 
বেড়” বলা হয়। 

রাতাছড়ার তীরে মহারাজ অমরম!ণিক্য ব্যতীত যুবরাজ কৃষ্ণমণি (পরে কৃষ্ণ- 
মাণিক্য ) মুদলমান কর্তৃক বিতাড়িত অবস্থায় কিয়ংকাল বাস করিয়াছিলেন। তন্তিন্ন 
অন্ত কোন রাজ! অথবা “ভোজন-বেড়' ব্যবহারযোগা কোনও সমৃদ্ধ ব্যক্তি তথায় বাস 
করিবার প্রমাণ অথবা প্রবাদ বাকা পাওয়া যায় না। এরূপ নির্জন ও দুরধিগমা 
গিরিকন্দরে বিপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন, ধনশালী অন্য ব্যক্তির বাস করা সম্ভব হইতে পারে না। 
সেকালে ত্রিপুরেশ্বরগণ ব্যতীত ধাতু নিৰ্ম্মিত ত্রিপদী ব্যবহারযোগ্য কোন ধনাঢ্য কিম্বা 
সভ্য ব্যক্তি তদঞ্চলে ছিল না; কুকিগণই তথাকার সর্বেসর্ববা ছিল। বর্তমান 
কালেও উক্ত স্থানের সান্নিধ্যে কুকির।জগণ বাস করিতেছেন । যে স্থানে ত্রিপদী 
পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থানে ছড়ার পশ্চিম তীরে জনৈক কুকি সরদারের বাড়ী এখনও 
বিদ্ধামান রহিয়াছে ॥ 

বণিত সমগ্র অবস্থা আলোচনা করিলে, ছড়ার মধ্যবস্তা মৃত্তিকা গর্তে লব্ধ 
ত্রিপদীদ্বয় মহারাজ অমরমাণিক্যের অথবা কৃষ্ণমণি যুবরাজের ছিল, ইহা নিঃসঙ্কোচে 
বলা যাইতে পারে। ভৃত্যগণ তাহা ধৌত করিতে আনিয়া অসতর্ক্তা নিবন্ধন ছড়ার 
জলে ফেলিয়া গিয়াছিল, অথবা তাহা সুবৰ্ণ নিৰ্মিত জ্ঞানে অপহরণ করিয়া এইস্থানে 
লুক্কায়িত অবস্থায় রাখা হইয়াছিল, ইহাই অনুমিত হয়। মহারাজ অমরমাণিক্যের 
অধ্যুষিত স্থানেই কৃষ্ণমণি যুবরাজ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; ‘কৃষ্ণমালায়’ 
এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়! যায়, যথা ;_ 


“তান পত্র রাজধর তথা রাজা হৈল ॥ 
রাজধর নদী বলি কহে তদবধি। 
প্রকাশ আছয়ে নাস লোকে অস্তাবধি ॥ 
পুনি কৃষ্ণমণি যুবরাজে সেইস্থান। 
কতদিন ছিল পুরী করিয়। নির্মাণ ॥” 


১৯৩ রাজমালা। 


মহারাজ রাজধর মাণিক্যের যৌবরাজা সময়ে সরাইল পরগণার 
করাইয়া তথায় এক আবাস নিৰ্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন, এই বাড়ীতে = 
করিয়া থাকিলেও তাহা কোন সময়ই র!জধানী ভাবে ব্যবহৃত হয় নাই 

মহারাজ কল্যাণমাণিকা রাজালাভ করিয়া, বর্তমান খোয়াই ধিং 

কল্যাণপুরে খোয়াই নদীর তীরবর্তী একটা উপত্যকা ও অল্লোননঃ 
রজধানী।  কিয়দংশ লইয়া এক নগর স্থাপন করেন। এং 

ভবনও নিশ্রিত হইয়াছিল। সরোবর খনন, দেবমন্দির গঠন ও 1 
নির্্মাণদ্বারা এই স্থানকে যে মনোরম করা হইয়াছিল, বর্তমান বিনষ্ট 
তাহার আভাস পাওয়া যায়। এখানকার কল্যাণসাগরের নাম 
মহারাজের নামানুসারে এই স্থানের নাম ‘কল্যাণপুর’ হইয়াছে। এ 
াজধানী হইতে উত্তর পূর্বব কোণে, ন্যুনাধিক দশ ক্রোশ দু 
বড়মুড়া পর্ববতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া এখানে যাইতে হয়। এই 
পূর্বের প্রদান করা হইয়াছে। 
মহারাজ কল্যাণমাণিক্য উদয়পুর হইতে সুদূর কল্যাণপুরে য 
স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । এ বিষয়ে নানাবিধ জন: 
আছে। কেহ কেহ বলেন, মহারাজ কল্যাণ শিকার ব্যপুদেশে এইস্থা 
এবং স্থানটা মনোরম দেখিয়া, সময় সময় বাস করিবার অভিপ্রায়ে 
পুরী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। অনেকের মতে কুকি, লুসাই ও 
পার্বত্য জাতিকে দমন করিবার নিমিত্ত এইস্থীনে আবাস নির্শ্মা 
ঘটিয়াছিল। আবার কেহ বলেন, মহারাজ কল্যাণ ঝাল্যকালে পিতৃ- 
নিরাশ্রয় অবস্থায় বাছাল জাতীয় কোন ব্যক্তি দ্বারা পালিত এবং বাছ 
যত্নে ও আদরে বদ্ধিত হইয়াছিলেন; এই কারণে বাছাল জাতির 
আস্তরিক-অনুরাগ ছিল। সে কালে বড়মুড়ার সন্নিহিত নানাস্থানে 
করিত। সময় সময় তাহাদের সঙ্গলাভের অভিগ্রায়ে মহারাজ এ 
করিয়াছিলেন। এই সকল জনরবের মধ্যে কোনটা গ্রহণীয়, তাহা নি 
উপায় নাই। 

এস্থলে যে সকল রাজধানীর কথা বল! হইল, তৎসমস্ত রাজ? 
বাসের অভিপ্রায়ে নির্মিত হইয়াছিল। সকল রাজাই স্থায়ী রাজং 
রাখিয়া রাজা শাসন করিয়াছেন। নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানী সমূহ ছা 
গৌরব বিন্দু মাত্রও ক্ষুণ্ন হয় নাই। 

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে পাওয়া গিয়াছে, পূর্ববর্তী কালেও কো 
উদয়পুরের রাজপাট অক্ষুণ্ন রাখিয়া, অন্যান্য স্থানে সাময়িক রাজধানী 
ছিলেন। এস্থলে ধর্ম্মনগর, কৈলাসহর, কৈলারগড় ও মাণিকভাণ্ডাঃ 


এম 


শহর ] অধাণি। ১৯৭ 


প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ীর নাম উল্লেখযোগা । পা্নত্য প্রদেশের নানাস্থানে আরও 
অনেক বাড়ীর চিহু অদ্যাপি বিদ্যম|ন রহিয়াছে। 


| রাজ দরবার। 
রাজগণ প্রতিদিন নিদ্দিষ্ট সময়ে আমত্যবর্গ পরিতৃত হুইয়! প্রকাশ্য দরবারে 
নরবারের গঠন রীজকার্ধ্য সম্পাদন করিতেন। চতুদ্দিকে সৈনিক প্রহরী নিযুক্ত 
শলী। থাকিয়া দরবার গৃহের শাস্তি রক্ষা করিত। মন্ত্রী সমাজ ব্যতীত, 
! পণ্ডিত মণ্ডলীও দরবারের অঙ্গীয় ছিলেন, তাহার! ধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা প্রদান 
করিতেন । পদমর্য্যাদানুসারে দরবারে উপবেশনের স্থান নিদ্ধারিত ছিল, অনেককে 
দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে হইত। 
রাজার করণীয় রাজা সম্বন্ধীয় নানাবিষরের আলোচনা ও মীমাংসা, গুরুতর 
অপরাধীর বিচার, শাসন ও বিচারাদি বিষয়ক নূতন প্রণালী নির্ধারণ, 
ধৰ্ম্ম ও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি কার্ধ্য দরবার কর্তৃক 
নির্ববহিত হইত। রাজকার্যের অবসানে, পণ্ডিতগণের মধ্যে শাস্ত্র চর্চা ও তদ্বিষয়ক 
বিচার বিতর্কে অনেক সময় অতিবাহিত হইত। অপরাহ্ণ পুরাণ পাঠ ও হরিনাম 
কীর্তনের ব্যবস্থা ছিল। 


দরবারের কার্যা। 


টিন 


শাসন-তন্ত্র ও শাসন প্রণালী। 
রাজমালা প্রথম লহরে সন্নিবেশিত রাজগণের শাসনকালে সেনাপত্তিগণের 
৷ শাসন তত্র।  ইন্ডে শীসনভার ন্যস্ত ছিল। সৈনিকবল ও শাসন ক্ষমতা এক 
হস্তে অগিত হওয়ায় অনেক স্থলে কু-ফল ফলিতে দেখা গিয়াছে, 
] রা দ্বিতীয় লহর আলোচনা করিলে এতদ্বিষয়ক বিবরণ জানা যাইবে। + 
ঢা মহারাজ বিজয়সাণিক্য সেনাপতিগণের হস্ত হইতে শাসনভার বিচ্ছিন্ন করিয়া 
নব নিয়োজিত উজীরের হস্তে সেই ভার অর্পণ করেন। তদবধি ত্রিপুরার শাসন 


। বিভাগে উজীর উপাধি প্রবর্তিত হইয়াছে। মহারাজ অমরমাণিক্যের সময়ে পাত্র ও 
i মন্ত্রী পদের উল্লেখ পাওয়া যায়, উজীরের পদ এই সময়ও অন্কুপ্ন ছিল। ইহাদের 
b 4 দ্বার! সাময়িক ও রাষ্ট্রক অবস্থানুযায়ী শাদন পরিষদ গঠিত হইত । 
* _ মহারাজ রতুমাণিক্য মুসলমান শাসনের আদর্শ অবলম্বনে যে শাসন প্রণালী 


সানন প্রধালী। নির্ধারণ করিয়াছিলেন, রাজমালা তৃতীয় লহরের অন্তভূর্ত সময়েও 
তাহার বেশী পরিবর্তন ঘটে নাই। দূরবর্তী পরেশের শাসনকর্তা- 

গণের ‘লক্কর’ উপাধি এই সময়ও অব্যাহত ছিল, এতদ্ব্যতীত মহারাজ অমরমাণিক্য 
কর্তৃক “থানাদার” উপাধি প্রবর্তনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ইহারাও প্রাদে। 
শাসনকর্তা ছিলেন। এই সকল উপাধি যুসলমান হইতে গুহীত। 


* রাজমাল!- ২য় লহর, ১৫৬ পৃষ্ঠ ও 


১৯৮ রাজমালা। [ তৃতীয় 


এই সময়ও বিচার এবং শাসন কাধ্য সম্পাদন জন্য লিখিত আইন বা 
নিয়মাবলী প্রবস্তিত হয় নাই। . সেই সকল কাৰ্য্য নির্ববাহার্থ স্বতন্্ আফিপ বা 
আদালতও ছিল না শীসনকর্তাগণ ন্যায় ও ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপন আপন 
বিবেকানুযারী বিচার ও শাসন কার্ধা নিষ্পাদন করিতেন। বিচারে যে সকল অপরাধী 
প্রাণদণ্ডের যোগ্য বিবেচিত হইত, তাঁহাদের শিরচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। 

প্রাচীন কালে রাজ্যের অবস্থা, প্রকৃতিপুপ্রের মনোভাব, শত্রু পক্ষের গতিবিধি 
এবং পররাষ্ট্র সংবাদ ইত্যাদি গোপনে সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত 
রাজগণ চর নিযুক্ত রাখিতেন। তীহারা কখনও ভিক্ষুক বেশে, 
কখনও বা বণিক বেশে, দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। 
সময় এবং প্রয়োজন বুৰিয়া তীহাদিগ্রকে নানাপ্রকার বেশ ধারণ করিতে হইত। 
চরের কর্তব্য অতীব কঠোর এবং দায়িরপূর্ণ ; রাজগণ ইহাদের বাক্যের উপর নির্ভর 
করিয়া কার্য্যানুব্তী হইতেন, সুতরাং চর রাজার প্রধান সহায়। বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ, 
স্তচতুর এবং সৎসভাবান্িত ধার্মিক ব্যক্তিদিগকে চরের কার্যে নিয়োগ করা হইত। 
অনভিজ্ঞ, অসৎ কিন্থা অযোগ্য চরের বাক্যের উপর নির্ভর করিলে, রাজাকে পদে 
পদে কর্তব্য ভ্র্ট এবং অপ্রিয় হইতে হয় ; এমন কি, বিপদাপন্প হইবারও আশঙ্কা 
খাকে। স্থুতরাং বিশেষ বিবেচনা পূর্ববক চর কার্যে লোক নির্বাচন করা হইত। 
চরের যোগ্যতা ও ধীশক্তি রাজমন্ত্রী অপেক্ষা নুন ছিল না । প্রাচীন নীতিশান্তরে চরের 
যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে সম্যক অবস্থা বুঝা 
যাইবে। ক্ষ 


* নীতিশান্ত্রে চরের লক্ষণ এইরূপ বর্ণীত হইয়াছে ;_ 
“তর্কেজিতজ্ঞঃ স্থৃতিমান্‌ স্বীক্9ভাব প্রকাশকঃ । 
কেশায়াসসহো দক্ষঃ সর্বত্র ভয় বর্জিতঃ ॥ 
সুভক্তোরাজন্থু তথা কার্য্যাণাং প্রতিপত্তিমান্‌। 
নৃপে৷ নিহন্াচ্চারেণ পররাষ্ট্র বিচক্ষণঃ ॥ 
কালজ্ঞো দপ্রকুশলান্‌ সংবৎসর চিকিৎসকান্‌। 
তথান্তানপি যুঞ্জীত সমর্থান্‌ গুদ্ধচেতদঃ ॥ 
অকুন্ধাংস্চ তথালুনধন্‌ দৃ্টার্থান্‌ তত্ব ভাষিণ। 
পাষণ্ডিনস্তাপসাদীন্‌ পররাষ্ট্রে নিযোজয়েৎ ॥ 
স্বদেশ পরদেশজ্ঞান্‌ সুশীলান্‌ ্থ বিচক্ষণান্‌। 
বার্তা হ্্যান্‌ বহংশ্চৈব চরাপাং বিনিযোজয়েৎ ॥ 
নৈকস্ত বচনে রাজ! চারন্ত প্রত্যয়ং বহেত। 
দ্বয়োঃ সম্বন্ধমাজ্ঞায় তদ্যুক্তং কার্ধ্যমারভেৎ॥ 
তস্মাদ্ৰাজা প্রধুীত চরান্‌ বহমুখান্‌ বহুন্‌ । 
নীরেতো। বামনাঠ কুজাস্তদিধা যে চ কারবঃ ॥ 
ভিঙ্গুক্যশ্চারণ! দাঁস্তো মালাকার্য্যঃ: কলাবিদঃ । 

অন্তঃপুরগতাং বার্ভীং নির্হরেযুরলক্ষিতাম্‌ ৷" 


চর নিয়োগ। 


শহর ] মধানমণি। ১৯৯ 


ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে, চরের যে সকল লক্ষণ বর্ণীত হইয়াছে, তাহার 
স্থুলমন্্ন এই,__তর্কে ইিতজ্ঞ, প্রখর স্থৃতিশক্তিবিশিষ্ট, যথাবখভাব প্রকাশে সক্ষম, 
কষ্ট সহিষ্ণু, শ্রমপটু, সর্ববকার্ষ্যে দক্ষ, নির্ভীক, রাজার প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্‌, সর্ব 
বিষয়ে প্ৰতিপত্তিশালী, পররাষ্ট-তন্তুজ্ঞ, সময় বুঝিয়া কার্ধ্য করিতে সক্ষম, মন্ত্রণাপটু, 
চিকিহসাশান্্বিদ্‌, তথা সংগ্রহে সমর্থবান, বিশুদ্ধ চিত্ত, ক্রোধহীন, নির্লোভি, তত্ব, 
স্বদেশ ও বিদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, সুশীল, বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে বার্তা সংগ্রহার্থ 
নিয়োগ করা সঙ্গত । 
রাজা বার্তা সংগ্রহ জন্য বহুচর নিযুক্ত রাখিবেন। একজন বার্ত/বহের 
বচনে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না। অন্ততঃ ছুই জনের দ্বারা সংগৃহীত সংবাদ বিচার 
পূর্বক গ্রহণ করিয়া কার্্যানুবন্তী হইবেন। নপুংসক, বামন, কুজ, ভিক্ষুক ও চারণ 
প্রভৃতি দ্বারা সংবাদ সংগ্রহ করিবেন। অন্তঃপুরের সংবাদ লইবার নিমিত্ত দাসীভাবে 
লোক প্রেরণ করিবেন। ইত্যাদি। 
যুক্তিকল্পতরুর মতে চর ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। 
রাজগণ সন্ধি বিগ্রহাদি কার্ধ্যে, অথবা সংবাদ প্রেরণার্থ প্রকাশ্য ভাবে যে চর নিযুক্ত 
করেন তাহারা দুত, এবং গুপ্তভাবে সংবাদ সংগ্রহার্থ নিয়োজিত ব্যক্তিগণ চর নামে 
অভিহিত হইয়া থাকেন। গুগ্তচরের হ্যায় দুতেরও যোগ্যতা এবং দক্ষতা থাকা 
আবশ্যক । প্রাচীন মতে দূতগণ নিম্নোক্ত গুণ বিভুষিত হইবেন; 
প্ৰথোক্তবাদী দুতঃ স্তাদ্দেশভাষাবিশারদঃ । 
শক্তঃ ক্লেশসহে! বাগ্মী দেশকাল বিভাগবিৎ ॥ 
বিজ্ঞাত দেশ কালশ্চ দুতঃ স্তাৎ স মহীক্ষিতঃ ৷ 
বক্তা নয়ন্ত ষঃ কালে স দুতো নৃপতের্ভবেৎ ॥” 
মৎস্তপুরাণ। 
দূতগণ যথোক্তবাদী, দেশভাষায় অভিজ্ঞ অর্থাৎ যে স্থানে প্রেরিত হইবেন, 
সেই স্থানের ভাষায় স্থূপণ্ডিত, কার্য্যকুশল, কষ্ট সহিষ্ণু, দেশ ও কাল বিবেচনায় 
কার্য প্রণালী নির্ববাচনে সক্ষম, নীতিশাস্তর বিশারদ হওয়া আবশ্যক । 
কুট-নীতি পারদর্শী চাণক্য, দূতের লক্ষণ নিন্নলিখিতভাবে বর্ণন করিয়াছেন, 
“মেধাবী বাক্পটুঃ প্রাজ্ঞ: পরচিতৌপলক্ষকঃ। 
ধীরো যথোক্তবাদী চ এষ দুতো বিধীয়তে ॥” 
চাঁণক্য নীতি। 
নীতিকুশল ভূগতি ভৌজরাজ দূতের লক্ষণ বিষয়ে আরও অনেক কথা 
বলিয়াছেন । তীহার মতে, শক্রগণের আকার ও ইঙ্গিত দর্শনে ভাব বুঝিতে সক্ষম, 
শত্রুর বাক্য ও ব্যঙ্গার্থ প্রভৃতি জ্ঞাতসার, প্রত্যুৎ্পন্ন মতি, ধীর, সভাসদ্‌, স্কুল 


সম্ভূত, কাৰ্য্যপটু, সুদৃঢ় রাজভক্ত নিৰ্ম্মল চরিত্র, মেধাবী, দেশকাল বুঝিয়া কার্য 
২৬ 


{ EX রাজমালা { তৃতীয় 


| | করিতে সক্ষম, বপুগ্থান, নির্ভাক, বাক্পটু প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে দূত 
| নিয়োগ কর! কর্তব্য এবং এই সকল গুণবিশিষ্ট দৃতই প্রশস্ত । + 
EL উক্ত গ্রন্থের মতে দূত তিন প্রকার, বিমুস্ার্থ, মিতার্থ ও শাসন হারক। 
| যে দূত কেবল প্রভুর আজ্ঞা পালনার্থ নিযুক্ত, তিনি বিষৃষ্তাৰ্থ, যিনি আদিষ্ট কাৰ্য্য 
করিয়াই নিরস্ত হন--উত্তর প্রত্যুত্তর করেন না, তিনি মিতার্থ এবং যিনি পত্রাদি 
বাহক, তিনি শাসন হারক দুত নামে অভিহিত । 
দুতের কর্তব্য সম্বন্ধীয় আনেক কথা আছে, এম্বলে তাহার আলোচনা করা 
অসম্ভন এবং অনাবশ্যক | 
| রজমালা আলোচনায় জানা যায়, প্রাচীন কাল হইতে, অন্যান্য রাজ্যের ম্যায় 
| ত্রিপুর দরবারেও চর এবং দূত নিয়োগ করা হইত। বিভিন্ন রাজা হইতে 
ত্রপুণায় দুত প্রেবিত হইবার প্রমাণও রাজমালায় আছে। গোপনে সংবাদাদি 
সংগ্রহ এনং প্রকাশ্যভাবে সংবাদ ও পত্রাদি বহন করা ইহাদের কর্তব্য কাৰ্য ছিল। 
স্থবির এনং বিচক্ষণ বাক্তিগণ দ্বারা এই সকল কার্ধা সাধিত হইত। গুগুচরগণ 
প্রয়োজন স্থলে প্রতিপক্ষের নিয়োজিত চর প্রভৃতিকে ধৃত ও দরবারে উপস্থিত 
করিবার অধিকারী ছিলেন। ত্রিপুরায় দূত ও চর নিয়োগের এবং ভিন্ন রাজ্য হইতে 
ত্রিপুরায় চর প্রেরণের কতিপয় নিদর্শন নিম্নে প্রদান করা বাইতেছে। 
(১) পশ্চাতে হেড়ম্বপতি ভ্রাতৃকে লিখিল। 
এই সব তত্ব পত্রে দূত পাঠাইল ॥ 
রাজমালা__প্রথম লহর, ৩৫ পৃষ্টা। 
(২) রক্ত আনিবারে দুত পাঠায় স্থানে স্থান ॥ 
প্রথম লহর-_9৫ পৃষ্ঠা) 
(৩) হেড়ঘ রাজায়ে দুত পাঠায়ে তখন । 
প্রথম লহর--৪৬ পৃষ্ঠা । 
(৪) ত্রিপুরার চরগণ তাহাকে দেখিয়া 
যুদ্ধ হেতু সৈন্য সেনা গেলেক চলিয়া ॥ 
প্রথম লহর--৫ পৃষ্ঠা । 


* “পরেঙ্গিতজ্ঞঃ পরবাগ্ব্যদ্্যার্্তাপি তন্ববিৎ। 
সদোৎপন্নমতির্থীরো! দুততঃ স্তাৎ পৃথিবী পতেঃ॥ 
দূতঞ্চৈৰ প্ৰকুবৰীত সর্বশান্ত্র বিশারদম্‌। 
ইঙ্গিজ্রং তথা সভ্যং দক্ষং সৎকুলমন্তবম্‌ ৷ 
অন্ুরক্তঃ গুচির্দিক্ষঃ স্থৃতিমান্‌ দেশকাঁলবিৎ। 
বপুগ্নান্‌ বীতভীবীগ্মী দুতো রাজ্ঞঃ প্রশস্ততে ॥* 

যুক্তিকল্পতরু ৷ 


লহর] মধ্য-মণি। ২৪৯১ 


(৫) এহি ত শুনিয়া রাজা চর নিয়োজিল। 
কুম্মাগ্ড সহিতে শুঁড়ী ধরিয়া আনিল ॥ 
দ্বিতীয় লহর-_৫. পৃষ্ঠা ৷ 
(৬) পুনর্কার বাদসায়ে দুতকে পাঠায়ে। 
দ্বিতীয় লহর__৫২ পৃষ্ঠা । 
(৭) অব্যক্ত গৌড়ের দূত আপিল দেখিতে । 
দ্বিতীয় লহর-_৫৫ পৃষ্ঠা । 
(৮) রণাগণ ভাই সমরজিত নারায়ণ । 
শীদ্ত এক দূত পাঠাই তাহার সদন ॥ 
দ্বিতীয় লহর__৭৫ পৃষ্ঠা । 
(৯) সেই জন কহে গিয়া আমা দূত স্থানে। 
দ্বিতীয় লহর-_৭৬ পৃষ্ঠা । 
(১০) দূত মুখে শুনি অমরমাণিক্য ক্রোধ হৈল। 
তৃতীয় লহর__১১ পৃষ্ঠা । 
(১১) শুনিয়া সেকন্দর সা বলিল দূতেরে। 
অতি শীত্ত দূত যাও রাজনৈন্য তরে ॥ 
তৃতীয় লহর-_৩৩ পৃষ্ঠা । 
(১২) রাজধর নারায়ণ রহিছে গড়েতে। 
চরে আসি জাঁনাইল তাহার সাক্ষাতে ॥ 
তৃতীয় লহর-_০৪ পৃষ্ঠা । 
(১৩) হেন মতে রাজ সৈন্য গড়ে রহে গিয়া । 
সেইকালে নৃপ দূত দিল পাঠাইয়া ॥ 
তৃতীয় লহর-_-৬* পৃষ্ঠা 
(১৪) রাজার উদ্দেশ্যে চর পাঠায় পর্বতে । 
তৃতীয় লহর-_৬১ পৃষ্ঠা । 
চর ও দূত বিষয়ক উক্তি আরও অনেক আছে, অধিক সংগ্রহ করা নিশ্ায়োজন 
ভূমির উপর অবধারিত রাজন্বের হার অতি অল্প ভিল। পার্বত্য প্রদেশে 
হস্তী, বরাহ, হরিণ ও বানর প্রভৃতি বন্য জন্তুর উপদ্রবে শস্য 
ক্ষেত্রের বিস্তর অপচয় ঘটিত; বিশেষতঃ তৎকালে খাদ্য শস্য 
অতি স্থুলভ ছিল, এই সকল কারণে রাজস্বের হার লঘু করা হইত। রাজকর 
অবধারণ কালে প্রকুতিপুঞ্জের স্তুখ-স্বাচ্ছদ্দোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। চাষী 
প্রজাগণ ধাতু মুদ্রা, কড়ি কিন্বা শস্তের ভাগ দ্বারা রাজস্ব প্রদান করিত। 
পার্বত্য প্রদেশের জুমিয়া প্রজাগণ, নানাবিধ আরণ্য জন্তু, গজদন্ত, পশুর প 
চৰ্ম্ম ও শৃঙ্গ, ধাতু নিৰ্ম্মিত বিবিধ বস্তু এবং স্বহস্তে বয়িত লানারিধ বস্তু বাযিক, 


রাজকর। 
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প্রদান করিত, তাহাই রাজকর স্বরূপ গৃহীত হইত। এতদ্যহীত জুমোৎপন্ন তিল ও 
কার্পাসের নির্দিষ্ট অংশ সরকার গ্রহণ করিতেন। কোন কোন সম্প্রদায় রাজ 
সরকারী নির্ধারিত কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া, রাজকর হইতে অব্যাহতি লাভ করিত 
এই নিয়ম বর্তমান কালেও প্রচলিত আছে। সরকারী কার্য্য নির্ববাহ হেতু যাহারা 
রাজকর হইতে বঞ্জিত থাকে, তাহাদিগকে ‘হদার লোক’ বলা হয়। রাজমালা 
প্রথম লহরের ২১৬২১৮ পৃষ্ঠায় এই শ্রেণীর প্রজাগণের বিবরণ প্রদান করা 
হইয়াছে। 


রাজা ও রাজ্যের অবস্থা। 


মহারাজ অমর, দেবমাণিক্যের পুভ্র। ত্রিপুরেশ্বর দেবমাণিক্য একদা 
EER জলবিহার উপলক্ষে নৌকারোহণে গোমতী নদী পথে যাইতেছিলেন। 
নাণিকোর পুর্ন: নদী তীরে কালুয়াছড়া ( কচুয়াছড়া ) নামক স্থানে ত্রিপুরার হাজরা? 
বিবরণ। _ উপাধি বিশিষ্ট সেনাপতির বাড়ী ছিল। যে সময়ের কথা বলা 
হইতেছে, সে কালে হাজরা, রসাঙ্গমর্দিন নারায়ণ সেনাপতির সহযোগে, চট্টগ্রামে যুদ্ধ 
কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। হাজরার অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী দুহিতা স্মানান্তে স্বীয় 
টং গৃহে বসিয়া সিক্ত কেশ শুকাইতে ছিলেন, নৌ-বিহারী রাজার সেই দিকে দৃষ্টি 
পড়িল। রাজাও হাজর! নন্দিনীর দৃষ্টি পথ এড়াইতে পারিলেন না। দর্শন মাত্রই 
উভয়ের মধ্যে পরস্পর আশক্তি জন্মিল। রাজা সেই কন্যাকে গন্ধর্বৰ বিধানে 
বিবাহ করিয়া আসঙ্গ-লিপ্দা পূর্ণ করিলেন ; কিন্তু অন্য মহিষীগণের বিরাগ ভয়ে 
তাহা অপ্রকাশ রাখা হইল। যথা সময়ে হাজারার কন্যা রাজ ওরসে এক সুকুমার 
পুক্র লাভ করেন। 
পাঁচ বৎসর পরে হাজরা, গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি কমনীয় কান্তি 
দৌহিত্রকে দর্শন করিয়া এবং সম্যক বিবরণ অবগত হইয়া সাতিশয় আনন্দিত 
হইলেন। শিশুর ‘রামদাস’ নাম রাখা হইল। সেনাপতি হাজরা” বাছাল জাতীয় 
ছিলেন। 4 
দেবমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুজ বিজয়মাণিক্য রাজত্ব লাভ করিবার পর তিনি 
রামদাসের পরিচয় পাইয়া, তীহাকে সাদরে রাজধানীতে আনয়ন পূর্বক স্বীয় পরিবার 
ভুক্ত এবং রাজকুমারোচিত স্ুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তৎকালে তাহার বয়ঃক্রম 
যোল বৎসর ছিল। 
রামদাসের পিত্রালয়ে আগমনের পর ‘অমর দেব’ নাম হইল । তিনি শান্ত ও 
শস্তর বিদায় সুশিক্ষিত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই বিপুল যশ লাভ করিলেন; 
রাজদরবারে এবং জন সমাজে তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল । চরিত্র গুণে তিনি সকলের সন্মান ভাজন হইয়! উঠিলেন। 


লহর ] মধ্য-মণি। ২০৩ 


রামদাসের ( অমর দেবের ) আবাল্য কৈশোর-জীবন পার্বত্য প্রদেশে 
অতিবাহিত হওয়ায়, তিনি মৃগয়া-পারগ এবং কষ্ট সহিষ্ণু হইয়া ছিলেন এবং 
অল্পকাল মধ্যেই শস্ত্র-বিদ্ধায় সুদক্ষ হইয়া উঠিলেন। যৌবনে যুদ্ধ বিদ্যার প্রতি 
তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিল, অসাধারণ প্রতিভা বলে তিনি ত্রিপুরার সৈনাপত্য 
লাভ করিয়াছিলেন । তিনি কোন রাজার শ।সন কালে সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট 
হইয়াছিলেন, তাহ! জানিবার উপায় নাই। মহারাজ উদয়মাণিক্যের রাজত্ব সময়ে 
ইহাকে সেনাপতিরূপে পাওয়া ঝাইতেছে। তৎকালে তিনি “ভীম সেনাপতি’ নামে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। % চট্টগ্রামের পাঠান সমরে প্রধান সেনাপতি রণাগণ নারায়ণ 
(রঙ্গ নারায়ণ) পরাভূত এবং উড়িয়া নারায়ণ (ভাঙ্গিল ফা) নিহত হইবার পর, 
মহারাজ উদয়, অমর দেবকে সমরক্ষেত্র প্রেরণ করেন। ইনি পাঠান বাহিনীর সহিত 
ক্ৰমান্বয়ে পাঁচ বৎসর কাল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 

উদয়ম।ণিক্যের পুজ্র জয়ম/ণিক্যের আধিপত্য সময়েও অমর দেব সেন|পতিত্বে 
নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় রাজার পিসা এবং প্রধান সেনাপতি রঙ্গ নারায়ণ প্রবল 
প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিলেন। রাজাকে ক্রীড়নকরূপে সিংহাসনে সংস্থাপন করিয়া 
কার্য্যতঃ রঙ্গ নারায়ণই ত্রিপুরায় রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি সেনাপতি অরিভীমকে 
চট্টগ্রামের যুদ্ধে নিয়োগ করিয়া, অমরদেবকে মেহেরকুল গড়ে এবং কিয়কাল পরে 
তথা হইতে কল্মী গড়ে প্রেরণ করেন। 

রঙ্গ নারায়ণ, রাজা এবং রাজ্যের প্রতি অমোধ প্রভাব বিস্তার করিয়াও তৃপ্ত 
হইতে পারিলেন না; উত্তরোত্তর তাহার হৃদয় রাজ্য-পিপাসায় অধীর হইয়া উঠিল, 
এবং রাজাকে বধ করিয়া সেই তৃষ্ণা নিবারণের অভিলাষী হইলেন। কিন্তু 
অমর দেব উহার ভীতির কারণ হুইয়াছিলেন। তাহার শোৌরধ্য-বীর্য্য দর্শনে রঙ্গ নারায়ণ 
বুঝিলেন, অমর দেব জীবিত থাকিলে, রাজাকে বধ করিয়াও নিষ্ষণ্টকে রাজ্য ভোগ করা 
তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না ; অমর তীহাকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিবেন। 
রজনারায়ণের এই ভীতি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, প্রতি মুহূর্তেই অমর দেব 
কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইবার আশঙ্কায় ব্যাকুলিত থকিতেন। অনেক চিন্তার 
পর রঙ্গ নারায়ণ, রাজার আদেশ পাঠাইয়া অমর দেবকে কল্মীগড় হইতে রাজধানীতে 
আনিলেন ; এবং তাঁহাদের মধ্যে একে অন্যের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না,__ 
শালগ্রাম চক্র ও হরি বংশ গ্রন্থ স্পর্শ করিয়া, এবন্বিধ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার নিমিত্ত 
অমর দেবকে বাধ্য করিলেন, অমরের বিশ্বাসভাজন হইবার অভিপ্রায়ে রঙ্গ নারায়ণ 
নিজেও তদজ্রপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। অমরকে অনিষ্ট চিন্তায় বিরত রাখাই এই 


* “বিগয় মাণিক্যের ভ্রাতা ভীম সেনাপতি । 
অমরমাণিক্য নামে হইলেন খ্যাতি ॥» 


| 
| 
| 
| 
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প্রতিজ্ঞা নিবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। অমর দেবের মনে কোনরূপ মন্দ অভিসন্ধি 
ছিল না, তথাপি তিনি রঙ্গনারায়ণের প্রস্তাবানুসারে প্রতিজ্ঞা করিলেন; কিন্তু 
এবস্বিধ অহেতুক প্রতিজ্ঞাবদ্ধের প্রস্তাবে তাহার হৃদয়ে সন্দেহের উদ্রেক 
হইল ; তদবধি র্নারায়ণের কার্য্যকলাপের প্রতি তিনি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে- 
ছিলেন। 

অমর দেবকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিয়া! রঙ্গ নারায়ণ কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত 
হইলেন। তিনি জানিতেন, প্রতিজ্ঞাত্রউট হইয়া অমর তীহার অনিষ্ট চেষ্টা 
করিবেন না। কিন্তু তাঁহার বিদ্যমানে রাজ্যভোগ করা যে অসম্ভব হইবে, এই 
বিভীষিকায় রঙ্গ নারায়ণের অস্তর সর্বদা ব্যাকুল থাকিত। এজন্য রাজাকে নিহত 
করিবার পূর্বের অমর দেবকে বধ করা তিনি শ্রেয়স্কর মনে করিলেন, এবং সেই 
উদ্দেশ্য সাধনোদ্েশ্টে তাহাকে আহারের নিমিত্ত আপন আলয়ে সাদরে আহ্বান 
করিলেন। অতিরিক্ত মাত্রায় মগ্ত দানে বিহ্বল কবিয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আমন্ত্রিত 
অতিথিকে বধ করা স্থিরীকৃত হইল, এই কার্ধ্য সাধনের নিমিত্ত গুপ্তচর নিযুক্ত 
রহিল। 

সেনাপতি অমর, রজনী যোগে নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত রঙ্গনারায়ণের আলয়ে 
গমন করিয়া আদর অভ্যর্থনা যথেষ্ট পাইলেন । এই সময় জনৈক হিতৈষী ব্যক্তির 
ইঞ্দিতে তিনি যে আসন্ন বিপদের মুখে পতিত, তাহা বুঝিলেন। তখন সেই স্থান 
পরিত্যাগ করাই সঙ্গত বোধে তিনি বাহা-পীড়ার ভাণ করিয়া দড়াইলেন। 
রঙ্গনারায়ণ তাহার পায়খানায় যাইবার নিমিত্ত অনেক অনুরোধ করিতেছিলেন, 
অমর সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, দ্বারদেশে রক্ষিত 
তাহার আরোহণের অশ্বটী নাই, তাহা স্থানান্তরিত হইয়াছে । ঘটনাক্রমে অন্য এক 
ব্যক্তি একটা অশ্ব সহ সেখানে উপস্থিত ছিল, অমর দেব সেই অশ্ব বলপুর্ববক 
কাড়িয়া লইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন, রঙ্গনারায়ণের অভিসন্ধি ব্যর্থ হইল । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, অমর দেবের প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। তিনি 
বাড়ীতে আসিয়া আত্মীয় ও বন্ধুদিগকে ডাকিলেন। এবং পর দিবস এক দল 
সৈন্যসহ রঙ্গনারায়ণের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। এদিকে রঙ্গনারায়ণও রাজ সৈন্য- 
দিগকে সভ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন । অমর দেব চৌহাটা গ্রামে এবং 
রঙ্গনারায়ণ কচুয়াছড়ায় গড় বাঁধিলেন। উভয় পক্ষে একযুদ্ধ হইল, এই যুদ্ধে 
র্গনারায়ণের বহু সৈন্য নিহত হুইয়াছিল। 

রঙ্গনারায়ণ দেখিলেন, সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক । তিনি স্বীয় ভ্রাতা 
সমরজিৎ নারায়ণকে সৈন্তসহ শীপ্র যোগদান করিবার নিমিত্ত আহবান করিলেন । 
অমর দেব এই সংবাদ পাইয়! চাতুরী জাল বিস্তার করিলেন ; তিনি রঙ্গনারায়ণের 
নাম দিয়া, দমরজিৎকে এক পত্র লিখিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহা জনৈক দূত দ্বারা 
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প্রেরণ করিলেন। রঙনারায়ণের প্রেরিত পত্র পাইবার পূর্বের এই পত্র সমরজিতের 
হস্তগত হইল, এবং জো্ঠ ভ্রাতার পত্র জ্ঞানে তাহা হাতে লইয়া, তদানীন্তন 
প্রথানুসারে মস্তকে স্পর্শ করাইবার নিমিত্ত শির অবনত করা মাত্রই অমর দেবের 
দুত তাহার মস্তক ছেদন করিয়া, সেই মুগ্ডসহ অমর দেবের শিবিরে প্রত্যাবর্তন 
করিল। 

এদিকে রঙ্গনারায়ণ দর্প সহকারে উচ্চ কণে বারম্বার বলিতেছিলেন,_ 
“সমরজিৎ বিস্তর সৈন্যসহ আসিতেছে, এবার শত্রু পক্ষকে সমূলে বিনাশ করিব ।” 
এই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই অমর দেবের দূত, সমরজিতের মুগুটা রঙ্গনারায়ণের শিবির 
মধ্যে নিক্ষেপ করিল। ভ্রাতার ছিন্ন মুণ্ড দর্শনে রঙ্গনারায়ণ ভাবিলেন, ভ্রাতা 
সমরজিৎ তাহার সাহায্যার্থ আগমন কালে সসৈন্যে নিহত হইয়াছেন 

ভ্রাতার ছিন্ন মস্তক দর্শনে রঙ্গনারায়ণ ভীত এবং অবিলম্বে তীহারও এই 
দশা ঘটিবে মনে করিয়া শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার আর শিবিরে অবস্থান করিবার 
সাহস রহিল না। সৈন্য সামন্ত ও অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া তিনি গোপনে পলায়ন 
করিলেন। স্বীয় আবাসে কিন্বা লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করা নিরাপদ নহে ভাবিয়া, 
তিনি মৎস্য ধৃতার্থ খনিত ক্ষুদ্র এক খাটি-পুক্ষরিণীর জলে সমস্ত শরীর নিমজ্জিত 
করিয়া, মৃতপাত্র্ারা মস্তক আবরণপূর্ববক ছুই দিবস তদবস্থায় অতিবাহিত করিলেন। 
এদিকে, রঙ্গ নারায়ণের পলায়িত পুভ্রকে হীরাপুর গ্রামস্থ এক গৃহস্থের টেকীশালা 
হইতে ধৃত করিয়া! আনিয়া তাহার মস্তক ছেদন কর! হইল। 

রঙ্গ নারায়ণ দুই দিবস জলে নিমজ্জিত অবস্থায় অশেষ হূর্গতি ভোগ 
করিলেন, কিন্তু মৃত্যু আশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত এতই দুর্ববল হইয়াছিল যে, সেই গর্ত 
পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার যথেষ্ট সময় পাইয়াও তাহা করিতে সাহসী 
হইলেন না। তাহার সমস্ত শরীর শীতে কম্পিত হওয়ায়, মস্তকে ধৃত হীড়িটা ঠক্ঠক্‌ 
নড়িতেছিল। তদ্দর্শনে তাহাকে ধৃত করা হইল; অমর দেবের আদেশানুসারে 
তিনি পুত্রের দশা! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

মহারাজ জয়মাণিক্য, স্বীয় পিসা ও প্রধান সাহায্যকারী রঙ্গ নারায়ণের হত্যা 
বিবরণ শ্রবণে ক্ষুব্ধ হইয়া, অমর দেবের আত্মীয় হনন দ্বারা বৈর-নি্ধ্যাতনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। এবার অমর দেব রাজার বিরুদ্ধে দীড়াইলেন, তৎকর্তৃক রাজপুরী আক্রাস্ত 
হইল, রাজা প্রমাদ গণিয়া হস্তী আরোহণে পলায়ন করিলেন । অমর দেবের জ্যেষ্ঠ 
পুজ্র রাজছুল্পভি, ব্রিপুরাহ্থন্দরী দেবীর মন্দির সন্নিহিত রাস্তায় রাজাকে আক্রমণ 
করিয়া ধনুগ্ড ণ গলদেশে জড়াইয়া, তাঁহাকে হস্তী পৃষ্ঠ হইতে সবলে ভূ-পাতিত এবং 
নিহত করিলেন। ভিন্ন বংশীয় উদয়মাণিক্য রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, জয়- 
খাণিক্ের নিন সখিনের পর রাজ্য রান পচন বাছা 
হইল। 
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জয়মীনিক্য নিহত হইবার পর, সেনাপতি অমর দেব ত্রিপুর পিংহাসনে সমারূট 
না: 7: হইলেন: (98৯৯ )। তিনি প্রবল পরাক্রমের সহিত শাসন 
মাণিকোর শাসনকাল। কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজ্য লাভের পরে তাহার প্রথম 
কার্ধ্য অমরসাগর খনন করা; এতদ্বিষয়ক বিবরণ পূর্বের প্রদান করা হইয়াছে 
মহারাজ অমরের রাজছুল্ন ভ, রাজধর, অমরদুল্লভ ও যুঝার সিংহ নামক চারি 
পুত্র ছিলেন, তীহারা সকলেই সুশিক্ষিত এবং যুদ্ধ বিস্তায় নিপুণ হইয়া উঠিলেন। 
রাজা পুক্ত দিগকে সৈম্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়। সৈনিক বিভাগের মৰ্য্যাদা বৃদ্ধি 
এবং ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র যুবার সিংহ অতিশয় ক্রোধী এবং 
দ্বান্তিক ছিলেন, তাহার এই স্বভাবের দরুণ অনেক সময় অনিস্টোৎপাদিত হইয়াছে। 
উদয়মাণিক্য ও জয়মাণিব্যের দৌর্ববল্যে রাজশক্তি গ্লানিলিপ্ত হইয়াছিল। 
ত্রিপুরার চিরবশ্য প্রন্যান্তবসী রাজন্যবর্গ এই সময় মস্তকোত্তোলন করিবার সুবিধা 
পাইয়াছিলেন। এই সময় ভুলুয়া রাজ, চির প্রচলিত প্রথা উল্লঙ্ঘনপূর্ববক ত্রিপুরেশ্বরের 
রাজ্যাভিষেক কালে রাজটিকা পরাইতে অসম্মত হন। অমরমাণিক্য স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়। তাহাকে যে ভাবে দমন করিয়াছিলেন, এবং তদুপলক্ষেঃ ভূলুয়া রাজ্যের 
যে দুৰ্গতি ঘটিয়াছিল, তাহা পুর্বে ৰণিত হইয়াছে। তরপের শাসন কর্তা, অমরসাগর 
খনন কাৰ্য্যে সাহায্য না করায় মহারাজ অমর, তরপ রাজ্য ও শ্রীহট বিজয় করিয়া 
এই অবাধ্যতার উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বাহুবলে পূৰ্বববঙ্গে 
যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, অমরসাগর খননোপলক্ষে তাহার পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে। রাজমালার অন্যান্য উক্তিতেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। * 
ভুলুয়া বিজয়ের পর মহারাজ অমর, এক সেনানিবাস (থানা) সংস্থাপন 
করিয়া জ্যেষ্ঠ পুল রাজদুর্প ভকে সেই স্থানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। সুুয়ার 
“লোনা-জল" ব্যবহারে অল্পকাল মধ্যেই তিনি পীড়িত হওয়ায়, সেনাপতি যশোধর 
নারায়ণ ও রাজপুজ রণদুর্লতি নারায়ণকে সেনানিবাস রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া, কুমার 
রাজদুল্সভকে রাজধানীতে আনয়ণ করিলেন, কিন্তু এই গীড়াই রাজদুর্লভের মৃত্যুর 
কারণ হইল।- তিনি পিতা, মাতা ও সমগ্র রাজ্যকে শোক সাগরে নিমজ্জিত করিয়া 
অকালে কালকবলে পতিত হইলেন। এই দুর্ঘটনায় মহারাজ অমর শোকে মুহামান 
হইয়াছিলেন। কিয়দ্দিবস পরে তিনি দ্বিতীয় পুত্র রাজধরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
করিলেন। 
ইহার অল্পকাল পরে, ত্রিপুরেশ্বরের অনুগত সরাইলের শাসন কর্তা ঈশা খাএর 
সাহায্যার্থ মহারাজ অমর, এক অভিযান প্রেরণ করেন জ্রিপুর সৈন্য বিনাযুদ্ধে 
* “সেই কালেতে অম্রমাণিক্য বৃপতি। 
বঙ্গের সকল প্রজা! বশ হৈল অতি॥” 
অমরমাণিক্য খণ্ড ১১ পৃষ্ঠা। 
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শান্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যাবর্ততিত হইয়াছিল। এই অভিযানের বিবরণ পূর্বে প্রদান 
করা হইয়াছে । এই ঘটনা দ্বারা রাজ্যের শৌর্য্য-বীর্ষ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 

কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর, মহারাজ অমর কর্ণরোগে আক্রান্ত 
হইলেন। তিনি শয্যাগত অবস্থায় দীর্ঘকাল অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে ছিলেন। 
পিতার এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দর্শনে যুবরাজ রাজধর দেব হস্তী, ঘোড়া ও সৈন্য দিসহ 
বিপুল আড়ম্বরের সহিত সিংহাসনারোহণ করিতে আসিলেন। কনিষ্ঠ রাজকুমার 
যুঝার সিংহ অগ্রজের এই অসঙ্গত ব্যবহার দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া, উলঙ্গ তরবারী হস্তে 
রাজার সাক্ষাৎ উপস্থিত হইলেন এবং ক্রোধ কম্পিত কে বলিলেন,__“পিতা 
বিদ্ধমান থাকা অবস্থায়, ভ্রাতা সিংহাসন অধিকার করিতে আসিতেছেন, এই অবৈধ 
ব্যবহার নিতান্তই অসহনীয় 1? কুমার যুঝার স্বভাবতঃই কোপন স্বভাবাপন্ন, তিনি 
অগ্রজের কার্ধ্য দর্শন করিয়া ক্রোধে এতই অধীর হইয়াছিলেন যে, সেই বেগ সম্বরণে 
অসমর্থ হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় হস্তস্থিত তরবারী দ্বারা গৃহের একটা স্তস্তের উপর 
সজোরে আঘাত করিলেন। ভগ্র-্থাস্থা মহারাজ অমর, পুজ্রগণের আচরণ দর্শনে 
নিতান্ত ব্যথিত হইলেন, এবং বুঝিলেন, ইহাদের মধ্যে সন্তাব রক্ষিত হইবার 
সম্তাবনা নাই। রাজা অনশ্যোপায় হইয়া, উপস্থিত উচ্ছজ্খলতা নিবারণ জন্য 
রোগর্লিষ্ট দেহে অতিকষ্টে যাইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন যুবরাজ রাজধর, 
স্বীয় অকাৰ্য্য বুঝিতে পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। 

অসহ রোগ যন্ত্রণায় মহারাজ শয্যাগত ছিলেন, ইহার উপর পুন্রগণের আচরণ 
দর্শনে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন ; এমন কি, তিনি মনোকষ্টে এবং রোগবন্ত্রণায় 
মৃত্যু কামনা! করিতেছিলেন। রাজা গুরুতর পীড়াগ্রস্থ, রাজপুভ্রগণ পরস্পর বিবাদে 
লিপ্ত, রাজকার্ধয বিশৃঙ্খল, এই সকল কারণে রাজধানীময় এক বিষম চাঞ্চল্য 
পরিলক্ষিত হইল। দুষ্ট লোক প্রশ্রয় পাইতে লাগিল, তাহাদের দ্বারা দিন দিন 
নানাবিধ মিথ্যা জনরব প্রচারিত হইতে লাগিল। কথা উঠিল,__সোয়।শত শিশু 
বধ করিলে রাজা আরোগ্য লাভ করিবেন। এই ভিত্তিহীন জনরবে সকলেই 
শিশু সম্তানদিগের প্রমাদ গণিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল, কখন কাহার সন্তান 
ধরিয়া নিয়া বধ করে, এই ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত । অনেকে আপন আপন সন্ত/নগণসহ 
স্থানান্তরিত হইল, অনেকে দুরবর্তী স্থানের আত্মীয়দিগের আশ্রয়ে পুক্রদিগকে 
পাঠাইতে লাগিল। নগরময় এই ব্যাকুলতার সময় আবার গুজব উঠিল, উদয়পুর 
শীঘ্রই জলপ্লাবিত হইবে, আড়াই শত প্রাণী মাত্র জীবিত থাকিবে, আর সমস্তই ভীষণ 
প্লাবনে নিমগ্ন হইবে। সরল বিশ্বাসী নগরবাসিগণ এই কথাও বিশ্বাস করিল I 
দেশময় এক ভীষণ বিভীষিকার ছায়া পতিত হইল, সকলেরই মুখমণ্ডল ভয়ে, 
বিবর্ণ হইয়া উঠিল। অনেকে জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত কদলী বঙ্গ 
প্রস্তুত করিল। কখন কোন্‌ বিপদ উপস্থিত 
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নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি গুরুতর অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল । 
আত্মজীবন ও পরিবারবর্গের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত স্থানান্তরিত হইল । 
এই সকল অমূলক জনবর এবং দেশময় অশান্তিউদ্বেগের কথা 
অগরমানিক্যের কর্ণগেচর হইল। তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া রুণ্নশ' 
আদেশ করিলেন, মিথ্যা জনরবকারীকে ধৃত করিয়া আনা হউক 1৮ রা 
বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্ত জনরবকারীর সন্ধান পাওয়া গেল না। এ 
লনের ফলে জনসাধারণ বুঝিল, প্রচারিত জনরবগুলি সমস্তই অমূলক । 
গণের চেষ্টার দিন দিন নুতন কথা উঠিবার স্রোতটাও বন্ধ হইল। এ 
আরোগ্য লাভ করিয়া রাজকার্ষ্যে মনোনিবেশ করিলেন। তখন সকলে 
হইতে অমূলক ভীতি ও অশান্তি ভাব অন্তরিত হইল । 
আরাকান রাজের সামন্ত, রাম্বু (রামু) ও ছকরুয়ার শাসনকর্তা অ 
সহিত আরাকান পতি মাংফুলার মনোমালিন্য সঙ্বটিত হওয়ায়, আদম ? 
ত্রিপুরেশ্বরের সরণাপন্ন হইলেন, তীহাকে আশ্রয় দান করিয়া উদয় 
হইয়াছিল । এই কারণে মহারাজ অমরমাণিক্যের সহিত আরাকান পতি: 
হয়। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মহারাজ অমর, আরাকান আক্রমণ ₹ 
হইলেন। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজধর নারায়ণ দৈনিক দলের প্রধান । 
করিলেন কুমার অমরদুর্লভ নারায়ণ, সৈন্যাধ্যক্ষ চন্দ্রদর্প নারায়ণ 
নারায়ণ, ছব্রজিৎ নাজীর প্রভৃতি তাহার সহকারী হইলেন। বর্গের ০ 
এই সময় মহারাজ অমরকে সৈস্যবল দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। ফিরি 
এই অভিযানের অভিনব শক্তি ছিল। কুমার রাজধর বিপুলবাহিনী 
করিলেন। 
ফিরিঙ্ী সৈন্যগণের বিশ্বাস ঘাতকতার দরুণ ত্রিপুর বাহিনী প্রথম 
এবং বিপন্ন হইয়া থাকিলেও চট্টগ্রামে আসিয়া তাহারা মঘদিগকে বিশেষ 
করিয়াছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আরাকান রাজ স্বীয় অনুগত উৰি 
দূত স্বরূপ প্রেরণ করিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার ও 
ত্রিপুরেশ্বর সেই প্রস্তাবে সন্মতি দান করিয়া নিশ্চিন্ত মনে রহিলেন। 
ু্দিন আগমনের পূর্বে তাহার সূচনা লক্ষিত হইয়া থাকে। অ 
রাজত্ব কালেও তাহাই ঘটিয়াছিল। আরাকানের যুদ্ধ স্থগিত থাকা » 
নানাবিধ অমঙ্গল সূচক দুর্ঘটনা আরম্ত হইল। আসন্ন বিপদের স 
তর্্যধ্বনির ন্যায় কুকুর ও শৃঁগালের অশিব-কোলাহলে নগর ও বাজার ব: 
উঠিল । গ্রাম্য দেবতার নিশিখ রোদনধ্বনিতে সমগ্র নগর মুখরিত হই 
দেব বিগ্রহের চক্ষু হইতে অশ্রদ্ধারা বিগলিত হইতে দেখা গেল। 
ভূমিকম্পে নানাবিধ অনিষ্ট সঞ্ঘটিত হইল। ভুতের ভয়ে রাজধানী 
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হইয়া ঈাড়াইল। রাজা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিতে 
পারিতেছিলেন না। 

সেই বৎসর ফাস্তুন মাসে কল্মীগড় দুর্গ হইতে সংবাদ আসিল, আরাকান রাজ 
সর্ভঙ্গ করিয়া, যুদ্ধ স্থগিতের নির্ধারিত সময় অতীত হইবার পূর্বেই অকস্মাৎ 
সসৈন্তে আসিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছেন। এই সময় পর্ভূগীজগণ আরাকান 
রাজের সাহায্যকারী ছিল। 

এ যাত্রায় আরাকান রাজের প্রেরিত গজদন্ত নিশ্মিত মুকুট লইয়া 
অমরমাণিক্যের পুজ্গণের মধ্যে যেরূপ মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, এবং কুমার যুঝার 
সিংহ এতদুপলক্ষে আরাকান রাজের প্রতি যেরূপ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তদ্বিবরণ ইতি পূর্বের প্রদান করা হইয়াছে। 

গজদন্ত নির্ল্মিত মুকুট গ্রহণ উপলক্ষে কুমারগণের পরস্পরের মধ্যে 
মনোমালিন্য সম্বন্ধে স্বৰ্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন 

“যে একতা শুন্ত হইয়া সোণার ভারত ছারখার হইয়াছে, যে একতা হীনতায় আমাদিগকে 
যবন পদানত হইতে হইয়াছিল, এইক্ষণে সেই একতা! অমরের কুমারদিগের মধ্যে তিরোহিত 
হইল। একতা শৃন্ত হইয়া কুমারগণ যে কেবল চট্টগ্রামাদি হারাইয়াছিলেন এমত নহে, তাহাতেই 
ত্রিপুরার সর্বনাশের স্থত্রপাত হইল । কুমারের! সকলেই মুকুট গ্রহণ করিবেন বলিয়া পরস্পর 
বিরোধ করিতে লাগিলেন। আরাকান পতি এই সংবাদ শ্রবণে উপযুক্ত সময় বুবিস্া 
পর্মাহলাদিত চিত্তে ত্রিপুর সৈন্ত আক্রমণ করেন” 

কলাসবাবুর রাঁজমালা__২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৭৩ পৃষ্টা। 
রাজমালার সারসঙ্কলয়িতা লঙ্‌ সাহের (Rev, James Lon8) এতত সম্বন্ধে 


বলিয়াছেন ;_ 

“On this the king of the Mugs wished to make peace and sent 
the brothers a crown of ivory as a present, a dispute arose among them 
as to who should possess it, and one who lost it abused the Mugs,” 
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মৰ্ম্ম ;_মঘরাজ সন্ধি স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া একটা হস্তী দত্তের 
মুকুট জ্রাতৃত্রয়কে উপহার প্রদান করিলেন; কিন্তু ইহাতে এক ছন্দের সৃষ্টি 
হইল-_ভ্রাতাগণের মধ্যে কে ইহা গ্রহণ করিবেন? যিনি পাইলেন না, তিনি 
মগদিগকে ভৎসন| করিতে লাগিলেন । 
ভাতৃত্রয়ের এই মনোমালিন্য হেতু রাজ্যের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, তাহা 
পরবর্তী রাজগণ পূর্ণ মাত্রায় শুধরণ করিতে পারেন নাই। আরাকান রাজ চট্টগ্রামের 
শিবিরে ছিলেন। তিনি শুনিলেন, তীহার প্রেরিত মুকুট লইয়া ত্রিপুরার রাজকুমারগণের 
মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। এই স্থযোগে তিনি ত্রিপুর শিবির আক্রমণের নিমিত্ত 
অগ্রসর হইলেন । এই যুদ্ধে কনিষ্ঠ রাজকুমার যুঝার সিংহ নিহত এবং কুমার রা 
গুরুতররূপে আহত হওয়ায়, যুদ্ধে পরাভব ঘটিল। L 


২১০ রর রাজমাল|। [তৃতীর 


অতঃপর পুজ্ শোকানল বক্ষে চাপিয়া মহারাজ অমর স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা 
করিলেন । তিনি ছত্রভঙ্গ সৈন্যদিগকে বহু চেষ্টায় একত্রিত করিয়া, প্রতিপক্ষের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইছাপুর| নামক স্থানে উভয়পক্ষ সম্মুখীন হইল। এই 
সমর ত্রিপুরার পাঠান লৈন্যগণের উচ্ছুখলতা ও বিশ্বাস ঘাত্তকতার দরুণ যে ভাবে 
ত্রিপুরার পরাজয় ঘটিয়াছিল এবং মঘগণ অত্যাচার ও লুণ্ঠন দ্বার রাজধানীর যে 
দুৰ্গতি ঘটাইয়াছিল, তাহা পূর্বের বর্ণিত হইয়াছে। 
উদয়পুর বিজেতা আরাকান পতি স্বরাজ্যে পৌঁছুছিযাই পুনর্ববার মহারাজ 
অমরমানিকাকে পত্রদ্বারা জানাইলেন-_আদম শাহকে তাহার হস্তে অর্পন করিলে, 
তিনি ত্রিপুরেশ্বরের সহিত প্রীতি স্থাপন করিতে প্রস্তুত আছেন। মহারাজ অমর 
এই পত্রের উত্তরে জানাইলেন__“ক্ষত্রিয়ের ধর্ম মঘের বোধগম্য নহে, আশ্রিতকে 
রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের কার্ধা। দৈব বিড়ম্বনায় আমার একটা পুত্র যুদ্ধে প্রাণত্যাগ 
করিয়া থাকিলেও আরও দুই পুল বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহারাও যদি তোমার হস্তে 
নিহত হয়, তথাপি আশ্রিত আদম শাহকে প্রদান করিব না।” 
মধ কর্তৃক উদয়পুর বিজয়ের কালনির্ণায়ক নিক্নোদ্ধত উক্তি রাজমালায় পাওয়া 
যায় ১ 
“পনর শ দশ শকে চৈত্র মান তাতে । 
প্রথমে আসিলা মঘ উদয়পুরেতে ॥” 
অমরমানিক্য খও--৪২ পৃষ্ঠা। 
এই নির্দারণ বিশুদ্ধ নহে। মৌদ্রিক প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, মহারাজ 
অমর পরলোক প্রাপ্ত হইবার পর, তৎপুজ্র রাজধরমাণিক্য ১৫০৮ শকে রাজ্যাভিষিক্ত 
হইয়াছেন। রাজমালার অন্যান্য উক্তির সহিত এই বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই 
বুঝা যায়, ১৫০৭ শকের (১৫৮৫ খ্রীঃ ) চৈত্র মাসে মহারাজ অমর রাজধানী হইতে 
বিতাড়িত হইয়া, মনু নদীর তীরবর্তী স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
১৫০৮ শকের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের কিয়দংশ নানাবিধ অশান্তির সহিত 
তথায় অতিবাহিত হইবার পর, সেই আষাঢ় মাসেই আত্মহত্যা, করিয়াছিলেন, * 
এবং তৎকালে মহারাজ রাজধরমাণিক্য রাজ্যাধিকারী হইয়া ভাদ্র মাসের প্রথম 
' ভাগে উদয়পুরে প্রত্যাবর্তন করেন। ণ*. ১৫০৮ শকে অমরমার্ণিক্যের মৃত্যু এবং 


* “এই মতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় তিন মাস। 
শোকেতে বিহ্বল রাজা ছাড়য়ে নিশ্বাস॥” 
অমরমাণিক্য খড--৫ পৃষ্ঠা। 
+*ভাত্রের প্রথম ছিল কৃষ্ণপক্ষ তাঁতে। 
উদ্‌য়পুরে চলে রাজা মহারণ্য পথে ॥” 
রাঁজধরমাণিক্য খণ্ড,_৫১ পৃষ্ঠা । 


লহর] মধ্য-মণি। ২১১ 


রাজধরমাণিক্যের রাজ্য প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, ইহ! মুদ্রার প্রমাণ দ্বার! জানা যাইতেছে, 
সুতরাং ১৫১০ শকের চৈত্র মাসে মঘ কর্তৃক অমরমাণিকা আক্রান্ত হইতে 
পারেন না ; ইহা ১৫০৭ শকের চৈত্র মাসের ঘটনা, নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে এরূপ নিদ্ধারণ 
করা যইতে পারে ৷ 

মহারাজ কিয়ৎকাল তেতৈয়াতে অবস্থান করিবার পর, মনুনদীর তীরবর্তী 
বর্তমান রাতাছড়া নামক স্থানে বাসস্থান নির্বাচন করিলেন। পুজ শোকে এবং 
যুদ্ধে পরাজয় জনিত অনুতাপে তাহার হৃদয় অবিরত দগ্ধ হইতেছিল। কালের 
কুটিল চক্রাবর্তনে চতুদ্দিক হইতে অভাবনীয় উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হইতে 
লাগিল। এই সময় রাজার শ্যালক, হিতকামী এবং পরাক্রান্ত সেনাপতি ছত্রজিৎ 
নাজিরের নামে এক মিথ্যা অপবাদ রচিত হইল-_তিনি বিস্তর ত্রিপুর গ্রজা লইয়া, 
পূর্বন কুলের ( কুকি প্রদেশের ) প্রজাবর্গের সাহায্যে এক নব-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
করিতে উদ্যত হইয়ছেন। সময়ের দোষে মহারাজ অমর, একথা সহজেই বিশ্বাস 
করিলেন। ছুই শত সৈন্য দ্বারা নাজির ধৃত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। 
রাজমহিষী, ভ্রাতার ব্যবহারে পূর্বব হইতেই বিরক্ত ছিলেন, এখন তাঁহার রাজ্য 
স্থাপনের প্রচেষ্টার কথা শুনিয়া, অতিশয় কুদ্ধা হইলেন। তিনি রাজাকে 
বলিলেন__“নাজিরের অভিসন্ধি ভাল দেখা! যাইতেছে না, সে আমাদিগকে বধ এবং 
পুক্রগণকে বিতাড়িত করিয়া রাজ্য অধিকার করা বিচিত্র নহে, তাঁহাকে হত্যা করিয়া 
রাজ্য ও পরিবারবর্গকে নিষ্ষষ্ঠক করাই শ্রেয়ঃ।” রাজাও তাহাই কর্তব্য মনে 
করিলেন। ছুই দিবস কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ থাকিবার পর ছত্র নাজির প্রাণ দণ্ডের 
আজ্ঞা পাইলেন। তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ সেনাপতি চন্দ্রসিংহ ও 
তৎপর আগু নারায়ণের প্রতি আদেশ হইল, তীহার| পশ্চাৎপদ হওয়ায়, চন্দ্রদর্প 
নারায়ণের প্রতি এই ভার অগিত হুইল ; তিনি নাজিরকে বধ্য ভূমিতে লইয়া 
গেলেন। ছত্রজি মনুনদীতে স্নান করিয়া সন্ধ্যাত্পণাদি সমাপনান্তে ভগবানের 
পাদপদ্মে অস্তিম-প্রার্থনা জানাইলেন। পরে, ঘাতকের অন্ত্রাঘাত গ্রহণের নিমিত্ত 
রামনাম স্মরণ পূর্ববক শির নত করিয়া বসিলেন, খড়গাঘাতে তাহার মস্তক দেহচ্যুত 
হইল । 

জনপ্রবাদ সত্য কি মিথ্যা, সে বিষয়ে সন্ধান না লইয়া ছত্রজিৎ নাজিরকে 
বধ করায় মহারাজ অমর, সাধারণের অশ্রদ্ধা ভাজন হইয়াছিলেন। % রাজমহিষী, 


* মহারাজ অমরমাণিক্য পরলোকগমন করিবার পর, সকলই বলিতে লাগিল, অবিচারে 
ছত্রনাজিরকে বধ করা, মহারাজার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। এতথসস্বন্ধে রাঁজমালায় লিখিত 
আছে” 
“লোক বাদে নাজির বধে করি অবিচার 


২১২ রাজমালা [ তৃতীয় 


ভ্রাতার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকায় তাহাকে বধ করিবার পক্ষে সম্মতি দান করিয়াছিলেন, 
কিন্তু ভ্ৰাতৃ বিয়োগের পর রমণী স্থূলভ মমতায় ও শোকে তাহার হৃদয় অধীর হইয়া 
উঠিল। এই দারুণ শোকের সহিত পুজ্রশোক মিলিত হওয়ায়, রাজমহিবী মুহামান৷ 
হইয়া অহোরাত্র ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজ্যের দুরবস্থাজনিত আত্মগ্নানি, 
পুত্ৰশোক, রাজমহিধীর অবিরাম রোদনধ্বনি, যুদ্ধে পতিপুভ্রহারা রমণীবৃন্দের আর্তনাদ 
ইত্যাদি নানাবিধ উদ্বেগে রাজার মন ঘোর অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহার 
উপর আবার চতুদ্দিকে অমঙ্গলসূচক লক্ষণসমূহ পরিলক্ষিত হওয়ায়, তাহার ন্যায় 
বীরপুরুষের হৃদয়ও ধৈর্য্যহারা হইল । গুরুতর অশান্তি ও অপমানে জ্রীয়মান হইয়া 
তিনি রাজ্যভোগ অপেক্ষা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন। 
মহারাজ চৈত্র মাসে রাজধানী ত্যাগ করিয়াছিলেন, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস ব্যাকুলচিত্তে 
অতিবাহিত করিলেন। আষাঢ় মাসে গোপনে অহিফেণ ভক্ষণদ্বার শোকতাপময় 
পঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিলেন ; পতিপ্রাণা রাজমহিষী অমরাবতী মহাদেবী, 
পতির সহগামিনী হইলেন। * 
অমর মাণিক্যের পরলোক প্রাপ্তির পর যুবরাজ রাজধর “মাণিক্য” উপাধি 
সহারা্ রাজধর  ধারণপূর্ববক সিংহাসনারাঢ হুইলেন। মনুনদীর তীরেই তিনি 
- মাৰিকোর শাদনকাব। অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পিতা মাতার বিয়োগ জনিত শোকে 
এবং রাজধানী পরিত্যাগ হেতুক মনোকষ্টে তিনি নিতান্তই অশাস্তিতে কাল যাপন 
করিতে লাগিলেন। 
মঘগণ রাজত্ব লাভের অভিলাষী ছিল না, শক্রতা সাধন এবং লুণ্টনই 
তাহাদের অভিপ্রেত ছিল। কিয়ৎকাল উদয়পুরে অবস্থান করিয়া, অত্যাচার 


রাজ ধর্শে লিখিয়াছে বিচার রাজার । 
অবিচার করে রাজা পতন পুনর্ব্বার ॥ 
অমরমানিক্য খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা। 


* যুদ্ধে পরাভূত ও রাজ্যষ্ট্রনিত অপমান অসহনীয় হওয়ায়, দেহপাঁত করিবার, দৃষ্টান্ত 
ভারতে নিতান্ত বিরল নহে। একটা মাত্র দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদান করা বাইতেছে। 

গজনীর অধীশ্বর স্থলতান মামুদ দশ সহস্র সুশিক্ষিত অশ্বারোহী লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণের 
নিমিত্ত অগ্রসর হওয়ায়, কাবুলের সীমান্তবর্তী শাহী বংশীয় বৃদ্ধ রাজা জয়পাল, তীহার অগ্রগতিতে 
বাধা প্রদান জন্ত পেশবারের সঙ্গিহিত স্থানে দীড়াইয়া ছিলেন। তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী 
হইয়া, কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দানে মুক্তিলাভ করিলেন, কিন্তু এই ছূরধিসহ অপমান লইয়া আর 
জীবনধারণ করিবার ইচ্ছা রহিল না। তিনি সজ্জিত চিতায় আরোহণ করিয়া, তাহাতে স্বহস্তে 
অগ্নি আলিয়া জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন। ইহা খু ১ম শতাব্দীর ঘটন! । 


ol 
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সাধন ও ধন রত্বাদির সন্ধান লইয়াছিল, প্রচুর বিভব লুণ্টন করিয়া তাহারা প্রস্থান 
করিল। 
এই সময় উদয়পুর হইতে দূত আসিয়া রাজাকে জানাইল,_মঘগণ রাজধানী 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়! গিয়াছে । এই সংবাদ পাইয়া মন্ত্রী, সেনাপতি, ভ্রাতা ও পুজ্র 
প্রভৃতির সহিত মন্ত্রণ। করিয়া, মহারাজ শুভলগ্নে উদয়পুর!ভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
খুটিমুড়া ( খুটামারা ) বাম দিকে রাখিয়া ধ্বজনগর, বিশালগড় ও ডোমঘ।টির উপর 
দিয়া পার্বত্য পথে মহারাজ রাজধানীতে গিয়াছিলেন। ইহা ভাদ্রমাসের প্রথম 
ভাগের কথা । জুমিয়াগণের জুমে ধান্য পঙ্ক হইয়া উঠিতেছে, নানাবিধ ফুলফলে 
জুম ক্ষেত্রগুলি অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও এশর্ষ্ের ভাণ্ডাররূপে শোভা পাইতেছিল। 
রাজা সেই সকল মনোহারিণী শোভা সন্দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ চিত্তে পথ অতিবাহন 
করিতেছিলেন। নবীন ভূপতির আগমনে মৃতকল্প নগরী যেন নবজীবনে উজ্জীবিত 
হইয়া উঠিল। সকলে জয়ধ্বনি দ্বারা রাজাকে বরণ করিয়া লইল। “সেলাম বাড়ি” 
বান্ধ দ্বারা তাহাকে অভিবাদন করা হইল। 
মহারাজ রাজধর প্রজাবৎসল, ধার্মিক, দয়ালু এবং দানশীল ছিলেন। তিনি 
নিষ্ঠাবান বৈষ্ঞব। হরিনাম কীর্তন, পুরাণ শ্রবণ প্রভৃতি ধর্ম কার্য্যানুষ্ঠান তাহার 
জীবনের প্রধান ব্রত ছিল? তাঁহার ধৰ্ম্ম প্রবণতার কথা পূর্বের বলা হইয়াছে। 
এমন ধার্ল্মিক এবং শান্তিপ্রিয় রাজাও মুসলমানগণের উপন্রবে নিষ্ষণ্টকে 
রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। তাহার বিষয়বিতৃষণার ভাব দর্শনে বঙ্গেশ্বর 
মনে করিলেন, ত্রিপুরা আক্রমণের ইহাই উপযুক্ত সময়। ত্রিপুরার হস্তী সম্পদ 
হস্তগত করাই এই আক্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ত্রিপুর সেনাপতি 
_ চন্দ্রদর্প নারায়ণের পরাক্রম দর্শনে ভীত হইয়া মোগলবাহিনীকে কৈলারগড় হইতেই 
পশ্চাৎপদ হইতে হইল । এবার রীতিমত যুদ্ধের প্রয়োজন ঘটে নাই। 
এতগ্যতীত মহারাজ রাজধরের রাজত্ব সময়ে অন্য কোনরূপ অশান্তি জনক 
ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় নাই। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী রাজত্বে দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা 
অন্য কোন প্রকার নৈসর্গিক উপদ্রব ছিল না। রাজ্য সুখ শান্তি পূর্ণ এবং ধর্ম্ম-রাজ্যে 
পরিণত হইয়াছিল। ধৰ্ম্ম প্রাণ রাজা হরিনাম কীর্তনে বিহ্বল অবস্থায় গোমতীর 
জলে নিমভ্জিত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে রাষ্ট্রীয় 
অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। 
অতঃপর মহারাজ যশোধরম।ণিক্যের রাজত্ব কাল। ইনি জ্ঞানী, ধাৰ্ম্মিক, 
মহারাজ যশোধর-  প্রজাবুসল এবং আশ্রিত পালক রাজা ছিলেন। ইহার শাসন- 
মাণিকোর শাসনকাল। কালে আরাকান রাজের সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায়, কিয়ৎকাল রাজ্যে: 
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যশোধর, তীহাকে দমন করিয়া ভুলুয়া রাজ্য পুন্বধার লুনার! দুর্দশা গ্রস্ত করিয়া- 
ছিলেন। ভুলুয়াপতি বশ্যতা স্বীকার করিয়া এ যাত্রায়ও পরিত্রাণ লাভ করেন। 
ভুলুয়ার যুদ্ধের অল্পকাল পরেই আরাকান রাজের সহিত চট্টগ্রাম লইয়া 
পুনর্ববার বিবাদ উপস্থিত হয়। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে 
“তার পরে মহারাজা হোসন সাহা সনে। 
তার সঙ্গে বৈরিভাব জন্মিল ভখনে ॥ 
এ নব বৃত্তান্ত সকল কহিতে বিস্তার । 
সংক্ষেপে কহিল কিছু যাহা ব্যবহার ৷” 
যশোধরমাণিক্য খণ্ড ৫৯ পৃষ্ঠা। 
প্রাচীন রাজমালায়ও এই বিবাদের ফল লিখিত হয় নাই। এতদ্ধরুণ অনেকে 
মনে করেন, এই যুদ্ধে ত্রিপুরার পরাজয় ঘটিয়াছিল ; ইহা অনুমান মাত্র। প্রকৃত 
তথ্য নির্ণয়ের উপায় নাই। স্বর্গীয় কৈলাদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও এ বিষয়ে স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই ; তিনি যশোধরমাণিক্য প্রদঙ্গে বলিয়াছেন, 
“সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহাকে মঘদিগের উৎপাত নিবারণ জন্য অস্ত্রধারী 
হইতে হইয়াছিল।” % তিনি এই অস্ত্র ধারণের ফলাফল সম্বন্ধীয় কোন কথাই 
বলেন নাই। 
ইহার অল্লকাল পরে, ত্রিপুরার অরণ্যজাত হস্তীর প্রতি দিল্লীর সম্রাট 
শাহ সেলিমের (জাহাঙ্গীর ) লুক দৃষ্টি পতিত হইল । তিনি এই বিপুল সম্পদ 
হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে ঢাকার নবাব ইত্রাহিম খাঁকে (ফতেজজ ) দিল্লীতে 
ডাকিয়া ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত আদেশ করিলেন ; এবং ইন্পিন্দর খাঁ ও মৃজা 
নুরউল্লা খ নামক ওমরাহদয়কে এই কার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিস্তর সৈস্তসহ নবাব 
কতেজজের সঙ্গে দিলেন। তাঁহারা ঢাকায় আদিয়| বঙ্গের সৈন্য দলের সম্মিলনে 
সামরিক বল দৃঢ় করিয়া লইয়াছিলেন। 


_ নবাৰ ফতেজঙ্গ ঢাকাতে থাকিয়া ওমরাহয়কে সসৈশ্যে ত্রিপুরাভিমুখে পের 


করিলেন; মোগল সৈন্য ত্রিপুরার মন্নিহিত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইল। 
ইস্পিন্দর অদ্ধ সৈন্যসহ কৈলারগড় দুর্গের দিকে এবং নুরউল্লা অবশিষ্ট সৈন্যসহ 
মেহেরকুল দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা উভয় দুর্গের সম্নিহিত স্থানে 
ছাউনী করিয়া, আক্রমণের স্থযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। 
মহারাজ যশোধর এই বার্তা পাইয়| রাজধানী স্থরক্ষিত করিবার নিমিত্ত সৈন্য 
দিগকে ছুই ভাগ করিয়া, এক ভাগ ( মেহেরকুল হইতে আগমনের পথে অবস্থিত ) 
চণ্ডীগড়ে, আর এক ভাগ, ( কৈলারগড় অতিক্রম করিয়া আগমনের পথে স্থাপিত) 
 ছয়ঘরিয়াগড়ে প্রেরণ করিলেন। যোগ্যতর সেনাপতিগণের হস্তে উক্ত উভয় গড় 


* কৈলাস বাবুর রাজমালা_-২স ভাগ, »ট অঃ, ৭৬ পৃষ্া। 
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রক্ষার ভার অর্পিত হইল । এইভাবে আত্মবল দৃঢ় করিয়াও তিনি মোগলের হস্ত 
হইতে আত্মরক্ষ। করিতে সমর্থ হইলেন না । মোগলগণ আসিয়া রাজধানী অধিকার 
করিল। মহারাজ যশোধর অরণো প্রবেশ করিয়াও মুসলমানের হস্ত এড়াইতে 
পারিলেন না। তাহার! লুণ্ঠন ও অত্যাচারে উদয়পুর জনশূন্য করিবার পর, তথায় 
অবস্থান করিয়া, পলায়িত রাজার সন্ধানের নিমিত্ত পর্ববতাত্যন্তরে দলে দলে চর প্রেরণ 
করিল। অল্পকাল মধ্যে মহারাজ মোগল সৈন্যের হস্তে পতিত হইলেন। সৈন্ত- 
বল অভাবে তিনি বিপক্ষকে বাধা প্রদান করিতে অক্ষম, রাজমহিষী সঙ্গে ছিলেন, 
স্থতরাং ক্ষিপ্র গতিতে পলায়ন করিবার পক্ষেও বিদ্ ঘটিল। এই অবস্থায় তিনি 
মোগলকর্তৃক ধৃত ও উদয়পুরে নীত হইলেন। সেনাপতি ইস্পিন্দর ও নুরউল্লা, 
রাজাকেসহ কিয়দ্িবস উদয়পুরে থাকিয়া নব-বিজিত রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। 
পরিশেষে তথায় এক সেনানিবাস স্থাপন করিয়া, তাহারা রাজাকেসহ ঢাকাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। 
মহারাজের এবম্বিধ শোচনীয় অবস্থায় রাজ্যত্যাগের ঘটনায় এবং রাজধানীর 
দুর্দশ। দর্শনে একটা করুণরসাত্মক গ্রাম্যগীতি রচিত হইয়াছিল ; উদয়পুর অঞ্চলের 
কৃষকগণ বর্তমান কালেও ক্ষেত্রে ধান্যের চারা রোপণ কালে শ্রম লা'ঘবার্থ সকলে 
মিলিয়া সমস্বরে সেই সারিগান গাহিয়া থাকে। দুঃখের কথা, গানটীর সমগ্র ভাগ এখন 
আর কাহারও জানা নাই। ইহার যতটুকু উদ্ধার করা গিয়াছে, তাহা নিন্দে প্রদান 
করা গেল 7 
প্রাজা কৈ গেলা রে 
তোমার সোণার উদয়পুর কারে দিলা রে! 
কতদুরে গিয়া রাজা 
ফির্যা ফির্যা চায়, 
(আমার ) দোগার মোড়ান পান্ধী 
মোজলে দৌঁড়ায়__ 
ছুষ্থ রহিল রে! 
পানিত্‌ কান্দে পানি কাউরী 
শুকৃনায় কান্দে উদ, * 
উদরপুরের গোয়ালা কান্দে 
কারে দিবাম্‌ দুধ 
দুষ্থ রহিল রে!” = 


* মনুন্যের দুঃখ দর্শনে, পশুপক্ষী প্রভৃতির নয়নে শোকাশ্র বিগলিত হইবার বর্ণনা ইহাই L 


প্রথম নহে। প্রাচীন গ্রাম্য কবিগণের মধ্যে অনেকেই ইতর প্রাণীর চক্ষুতে, মনুস্ত ৯ 
সহিত সহাম্ভৃতিস্থচক অশ্র দর্শন করিয়াছেন ; এমন কি, তাহারা বৃক্ষলতাকে পর্যন্ত কঁ 
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সুবুদ্ধি রাজার কিবা 
কুবুদ্ধি হইল, 

চাউলের থলি থুইয়া রাজা 
সোনার থলি লৈল *_- 
ছুষখ রহিল রে! 


নবাব ফতেজঙ্গের সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু তিনি নবাব 
আশানুরূপ সদ্ব্যবহার পাইলেন না। অল্পকাল মধ্যেই রাজাকে দিল্লীতে সং 
দরবারে প্রেরণ করা হইল । বাদশাহ জাহাঙ্গীর, মহারাজ যশোধরকে রা 
সম্মানের সহিত সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন,_“আপনাকে মু 
করিতেছি, আপনার যে সকল হস্তী আছে তাহা আমাকে প্রদান করিতে হইবে 


ছাড়েন নাই। খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীতে রচিত “মাণিকচন্দ্রের গান” আলোচনা করিলে 
যাইবে, গোপীচাদের সন্্যাসগ্রহণজ্জনিত শোকাবেগ বর্ণনোপলক্ষে কবি বলিয়াছেন, _ 
“কান্দয়ে নগরবাসী রাজা পানে চায়া! ৷ 
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে আর শিশু মায়্যা ॥ 
রাণীর ক্রন্দনে নদী উথলে সাগর। 
পাইসাঁলে কান্দে অশ্ব যতেক কুঞ্জর ॥ 
. সারি গুয়! পক্ষী কান্দে না করে আহার । 
দাস দাসী কান্দে রাজার করি হাহাকার |” 
অন্তত্র পাওয়া যাইতেছে, . 
“গাছ কানে গাছানী কান্দে গাছের কান্দে পাতা। 
বনর হরিণী কান্দে হেট করি মাথা ॥ 
ঘীঁটিয়ালর ঘাটত, কান্দে বাইশ কাহন নাও ।” ইত্যাদি । 
ভবানী দাসের রচিত ময়নামতীর গাঁনেও এই ভাবের কবিতা পাওয়া যায়, অন্তর 
অভাব নাই। ঃ 
বৈষ্ণব কবিগণ ইতর প্রাণীর নয়নে শোকা্রু এবং প্রেমাশ্র দুই-ই দর্শন ক? 
একটা মাত দৃষ্টান্ত এ্থলে প্রদান করা বাইতেছে। নবৰীপে, কীর্তন রসোন্মত শ্রী 
কঞ্জ-নয়নে প্রেমাশ্র সন্দর্শনে বিহ্বল হইয়া, 
“জলের জীব কান্দে দেখিয়! গ্রতিবিশ্ব 
কাননে কান্দয়ে পণ্ড পাথী। 
তরুয়। পুলকিত, পাষাণ দরবিত, 
অন্ধ কান্দয়ে ডাকি ডাকি ॥” ইত্যাদি। 
র্‌ * পথ অতিবাহন কালে চাউলের অভাবে রাজাকে বিস্তর কষ্ট ভোগ করিতে ৷ 
তজ্জন্যই এবস্বিধ উক্তি করা হইয়াছে। 
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আত্মমর্য্যাদ! রক্ষণ প্রয়াসী মহারাজ যশোধর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। 
তিনি ভাবিলেন, মোগলগণ রাজ্যের নানাবিধ দুরবস্থা ঘটাইয়াছে, আত্ম-মর্ধ্যাদাও 
অপরিদীম ম্লান হইয়াছে, ইহার উপর আবার সঙ্জাটকে হস্তী প্রদান দ্বারা দুর্গতিগ্রস্ত 
রাজসম্মানকে অধিকতর হেয় করিতে হইবে । এই অবস্থায় তিনি পুনর্ববার রাজ্যে 
প্রত্যাবর্তন এবং রাজত্ব গ্রহণ সঙ্গত মনে করিলেন না; সম্রাটের অনুমতি গ্রহণে 
তীর্থবাসের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। 

মহারাজ, রাজমহ্ষীসহ প্রথমতঃ ৬কাশীধামে গমন করিলেন। সেনাপতি 
কল্যাণ দেবের ( কল্যাণ মাণিক্যের ) জ্যেষ্ঠ পুর গোবিন্দ দেব মহারাজের সহযাত্রী 
হইয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎকাল কাঁশীতে অবস্থান করিবার পর, প্রয়াগ তীর্থ দর্শন 
করিয়া মথুরাতে গমন করেন। তাঁহার অবশিষ্ট জীবন বৃন্দাবন বাসে অতিবাহিত 
হয়; বৃদ্ধ বয়সে তিন দিবস জ্বর ভোগের পর মহারাজের শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি ঘটিল। 

এ দিকে মোগলগণের লুণ্ঠন ও অত্যাচারে সমগ্র রাজ্য জর্জরিত হইয়া 
উঠিল। উদয়পুরের প্রধান ব্যক্তিগণ জীবন ও সম্মান রক্ষার্থ পলায়ন করিতে বাধ্য 
হইলেন। যাহারা অনন্যে'পায় হইয়া উদয়পুরে রহিল, মোগলগণের অত্যাচারে 
তাহাদিগকে সর্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। মুসলমানেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া 
হিন্দুগণের ধর্ম্মকার্য্যে বাধা ঘটাইতে লাগিল, ৬ ত্রিপুরাস্থন্দরী দেবী ও ৬ চতুর্দশ 
দেবতার পুজা বন্ধ করিয়া দিল। মঘগণের দৃষ্টান্ত অবলম্বনে ইহারাও দীঘি ও 
সাগরগুলি সেঁচিয়! গুপ্তধনের সন্ধান লইয়/ছিল। এইরূপে পূর্ণ আড়াই বৎসর কাল 
রাজ্যবাসিগণ মোগল শাসনের কু-ফল ভোগ করিয়া, দুঃখে কষ্টে কালযাপন 
করিতেছিল । 

অতঃপর দৈবের বিচিত্র বিধানে মোগলগণের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হইল ; 
দিন দিন রোগের প্রকোপ ও মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুসলমানগণ 
বুঝিল, স্থান ত্যাগ না করিলে সমূলে বিনষ্ট হওয়া! অনিবার্যা । তাঁহারা বাধ্য হইয়া 
উদয়পুরের ছাউনী উঠাইয়া, মেহেরকুলে (কুিল্লায় ) যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন 
করিল। 

পূর্বেধাস্ত আড়াই বৎসরে মোগলবাহিনী রাজ্যের যে ছুূর্গতি ঘটাইয়াছিল, 
তাহা শুধরাইতে অনেক সময় লাগিয়াছে। মোগলের! উদয়পুরে স্থায়ীত্ব লাভের 
আশা করিয়/ছিল, দৈব দুর্বিবপাকে তাহা না ঘটিলেও তাহারা মেহেরকুলে আসিয়া 
কয়েকটা পরগণা স্থায়ীভাবে দখল করিয়া বসিল। তদবধি রাজ্যের মিম্ন-ভুভাগ 
ত্রিপুরার হস্তচ্যুত ও মুসলমানের কুক্ষিগত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল; তদ্দিবরণ : 
পরে প্রদান করা যাইবে। রা 

উদয়পুরে অবস্থানকালে মোগলগণ বিজয়-চিহম্বরূপ এক মসজিদ 
করাইতেছিল, তাহার কার্ধ্য শেষ করিবার অব উ 


২১৮ রাজমালা। [তৃতীয় 


নদীর উত্তর তীরবর্তী পুরাতন রাজনিকেতনের সম্মুখে, সমভূমিতে ছাদ্বিহীন মস্জিদ 
অদ্যাপি মোগলবিজয়ের সাক্ষ্যস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে । এই ইফ্টকালয় “মোগল- 
মস্জিদ' নামে প্রসিদ্ধ। 

মুসলমান আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে উদয়পুরে আউলিয়া ও দরবেশ প্রভৃতি 
মুসলমান ধান্মিক পুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়ই চট্টগ্রাম ও 
শ্রীহট অঞ্চলের প্রথিতযশা আউলিয়া বদরসাহেব উদয়পুরে আগমন করিয়া" 
ছিলেন। এখানে, রাজবাড়ীর সন্নিহিত স্থানে দোচালা গৃহের আকারবিশিষ্ট 
ইস্টকনিন্মিত একটা গৃহ বিদ্ধমান আছে, তাহা “বদর মোকাম” নামে বিখ্যাত। 
কথিত আছে, আতারাম ও বুধিরাম নামক নরস্ুন্দর জাতীয় ভ্রাতৃযুগল বদর সাহেবের 
লোকাতীত বিভূতি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, ইসলাম ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হয় ; বদর সাহেব স্বয়ং 
তাহাদের দীক্ষাপ্তরু ছিলেন। তদবধি তাহারা এই দরগার খাদিম (সেবাইত) 
নিযুক্ত হইয়াছিল। বর্তমান খাদিমগণ উক্ত ভ্রাতৃষুগলের বংশধর বলিয়৷ জনপ্রবাদে 
জানা যায়। এই দরগায় আলো প্রদানের ব্যয় নির্ববাহার্থ রাজসরকার হইতে 
‘চেরাগী মিনাহ ভূমি প্রদান করা হইয়াছিল। সেই মিনাহের সনন্দ বিনষ্ট হওয়ায়, 
এবং জঙ্গলাকীর্ণ হইবার দরুণ ভূমির পরিচয় বিলুপ্ত হওয়ায়, তাহা রহিত হইয়াছে। 
মন্দিরটী জীর্ণদশায় পতিত হইয়াছিল, কিয়ৎকাল যাবত আগরতলাস্থ নাজির 
মেন্তরী নামক জনৈক কণ্টযাক্টার স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া প্রতি বৎসর নিজ বায়ে ইহার 
সংস্কার কার্য্য নির্বধহ করিতেছে। এই ক্ষেত্রে উক্ত কণ্টক্টারের সদাশয়তা ও 
ধৰ্ম্ম-প্রবণতা প্রশংসনীয় । 

মোগলগণ উদয়পুর ছাড়িয়া যাওয়ার পর, রাজপারিষদ্ৰর্গ ও প্রজাসাধারণ 
ক্রমে ক্রমে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় স্বীয় বাসস্থান অবলম্বন করিল। কিন্তু রাজ্য 
রাজাহীন, শক্রুপক্ষ অনতিদূরে বাস করিতেছে, এই অবস্থায় শশঙ্কিত চিত্তে কাল 
যাপন করিতে লাগিল, এবং অবিলম্বে রাজা নির্বধচন করা বিশেষ কর্তব্য মনে করিল। 

মহারাজ যশোধরের উত্তরাধিকারী পুত্র, পৌত্র কিন্বা ভ্রাতা না থাকায়, তিনি 
তীর্থ াত্রাকালে সেনাপতি কল্যাণদেবকে রাজত্ব প্রদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া" 
ছিলেন। মন্ত্রীর্গ এবং প্রকৃতিপুঞ্জ বুঝিলেন, এই সময় দৃঢ় হস্তে রাজদণ্ড ধারণ 
করা আবশ্যক। একমাত্র সেনাপতি কল্যাণ দেবই রাজত্বলাভের যোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইলেন, বিশেষতঃ তিনি রাজ বংশীয় এবং তাঁহাকে রাজা করা হইলে 
মহারাজ যশোধরের অভিপ্রায় রক্ষিত হইবে । সুতরাং সকলে মিলিয়া কল্যাণদেবকে 
রাজ্যাভিষিক্ত করাই সঙ্গত বলিয়। নির্ধারণ করিলেন । 
কল্যাণদেবের পরিচয় বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে পাওয়া যায় ;_ 


প্মহামাণিক্যের পুত্র গগন ফা আর। 
তার বংশে কচু ফা! নাম হুইল তাহার ॥ 


বাজমালা-শ্্ তৃতীয় লহর_-২১৮ পৃষ্ঠা । 


লহর] মধ্যমণি। ২১৯ 


তাহার জ্যেষ্ঠ পুজ্র বীররায় নামেতে। 
তাহার কনিষ্ঠ ভগিনী যুঝার মা পরেতে ৷ 
তাহার কনিষ্ঠ ভাই দুর্লভ নাম যার। 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কল্যাণ নাম তার।॥” 
অমরমাণিক্য খণ্ড-_১৯ পৃষ্ঠা । 
অন্যত্ৰ পাওয়া যায় ;_ 

“অতি বৃদ্ধ রণহুল্ল'ভ কৈলাগড়ে ছিল। 
থানাদারী কর্মে তারে নৃপে নিয়োজিল ॥ 
কল্যাণদেবের সেই মাতামহ হয়। 
কৈলাগড়ে জন্ম কল্যাণ সেই ত সময় ॥৮ 

চে * * * 
কল্যাণদেবের মাতা! হামতাঁর মা নাম। 
কচু ফা তাহার পিতা জ্ঞান অনুপাম ॥ 
পুরন্দর আর নাম তাহার যে ছিল । 
তুলসী ঘাটেতে তার গল্গাপ্রাপ্তি হৈল ॥ 


* * * * 

দুর্লভ কল্যাণরায় দুই শিগুকালে। 
মাতামহ ছুর্লভ রায় তাকে জিজ্ঞাসিলে ॥ 
তোমা ছুই জনা শিশু কি খাইতে মনে। 
যাহা ইচ্ছা দিব আমি বল আমা স্থানে ॥ 
রছুর্পতে কহে হংস পাইলে খাই। 
কল্যাণে বলে আমি দুগ্ধ যেন চাই ॥ 
দুল্লভনারারণ তাহা! শুনিয়া হাসয়। 
হংসমান ছুগ্ধমান ছুই নাম রাখয় ॥৮ 


অমরমাণিক্য খণ্ড-_২১ পৃষ্ঠা । 


শ্রেণীমালা গ্রন্থে অতি অল্প কথাই পাওয়! যায়, তাহাতে লিখিত আছে ; _ 
“রাজার বংশেতে ছিল কচুরায় নামে। 
তশ্ত পুত্র কল্যাণরাঁয় ছিল পরাক্রমে ॥ 
রাজমালার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বংশ-পত্রিকা আলোচনা করিলে নিন্গ- 
লিখিতমত ঈরাড়াইবে । 
i I 


ধৰ্ম্মমাণিক্য (২য়)। a ফা। 


ধ্লানিবা? বাবা = হামতার মা ৷ 


পুরন্দর। | 
] নী EAE ক | 
ছলভ কল্যাণ রার 
রাজধরমাণিক্য। কেন্তা)। f 


হেংসমান))  (ছুন্ধমান) 


যশোধরমাণিক্য। না 


Hite 


২২০ রাজমালা। [তৃতীয় 


যশোধরমাণিক্যের জন্মগ্রহণের আট মাস পরে কল্যাণমাণিক্য জন্মিয়া- 
ছিলেন। * ইহার কোষ্টীর ফল এই লহরের ১৯শ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। 
যশোধর ও কল্যাণদেবের জন্মপত্রিকা আলোচনায় জানা যাইতেছে, উভয়ের 
বয়ঃক্রমে আট মাস মাত্র প্রভেদ। বংশ-পত্রিকা আলোচনায় দেখা যায়, মহারাজ 
যশোধর, মহামাণিক্য হইতে গণনায় সপ্তম স্থানীয় এবং কল্যাণদেব চতুর্থ স্থানীয় ; 
এবিধ পার্থক্য সম্ভবপর হইতে পারে না। রাজমালার বাক্যদ্বারাও এ বিষয়ে 
সন্দেহের উদ্রেক হয়, যথা __ 
“মহামাণিক্যের পুত্র গগন ফা আর। 
তার বংশে কচু ফা নাম হইল তাহার |” 
এই কচু ফাএর পুত্র কল্যাণ দেব। কচু ফাকে গগন ফা এর বংশীয় বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে-_পুত্র বলা হয় নাই। এতদ্বারা অনুমান হয়, গগন ফা ও 
কচু ফাএর মধ্যবর্তী ছুই তিনটা নাম বাদ পড়িয়াছে। এখন আর এ বিষয়ের 
প্রকৃত তথ্য উদ্ধারের উপায় নাই। 
কল্যাণ দেবের মাতামহ সেনাপতি রণছুল্লভ নারায়ণ কৈলার গড় দুর্গে 
নিযুক্ত থাকাকালে সেই স্থানে কল্যাণ দেবের জন্ম হয়। শৈশবে পিতৃবিয়োগ 
হওয়ায় তিনি মাতামহদ্বারাই পালিত হইয়াছেন। রণছুর্নভ নারায়ণের পরলোক 
প্রাপ্তির পর তিনি উদয়পুরে নীত হইয়াছিলেন। উদয়পুরে আগমনের পর 
কল্যাণ দেব কাহার তত্ত্বাবধানে ছিলেন, জানা যাইতেছে না। তিনি মাসী পিসীছারা 
পালিত হইয়াছিলেন, এরূপ একটা আভাস পাওয়া যায়। একদা মহারাজ 
অমরমাণিক্য চতুৰ্দ্দোল আরোহণে প্রাসাদ হইতে নিষ্্রান্ত হওয়ায় ;_ 
পকল্যাণ দেবকে শিখায় মাসী পিসীগণ। 
রাজার চৌদোলে জল সিচিতে তখন ॥ 
পঞ্চ বৎসর বালক কল্যাণ দেব হুয়। 
রাজার চৌদোলে জল সিঠে সে সময় ॥ 
দেখিয়া অমর দেব হাসিতে লাগিল 
কাহার বালক বলি নৃপে জিজ্ঞাসিল ॥ 
কচু ফার পুক্র বলি কহে সর্বজন। 
মাসী পিসী কল্যাণকে নিল সেইক্ষণ।” 
অমরমাণিক্য খণ্ড_-২২ পৃষ্ঠা। 


* “পনর শ ছুই শক ভাত্রমাস তাতে । 
কল্যাণ দেবের জন্ম কৈলাগড় তাতে ॥ 
যশোধর জন্ম হতে অষ্ট মাস পর। 
কল্যাণ দেবের জন্ম হইয়াছে তৎপর ॥ 
অমরমাঁণিকা খও--১৯ পৃষ্ঠা। 


| 
] 
| 
| 


লহর] মধ্যমণি । ২২১ 


কল্যাণমাণিক্য শৈশবে পিতৃম।তৃহীন অবস্থায় বাছাল জাতিদ্বারা পালিত 
হইয়াছিলেন, এরূপ একটা প্রবাদ প্রচলিত থাকিবার কথা পূর্বের বলা গিয়াছে। সেই 
প্রবাদ বাক্যের মৰ্ম্ম এইরূপ,_কল্য।ণ মাণিক্যের পিতা কচুফা বা পুরন্দর, একদা 
মৃগয়ার্থ সৈম্তসহ বনগমন করিয়।ছিলেন। তিনি একটা পলায়িত মগের পশ্চাতে অশ্ব 
ধাবিত করায়, স্বীয় অনুচরবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। মধ্যাহ্ব কালে প্রখর 
রবিকরে উত্তাপিত ও পিপাসার্ হইয়া, তিনি জলের তান্বেষণ করিতে করিতে এক 
বাছালের গৃহে উপনীত হইলেন, এবং তথায় জলপান করিয়া পিপাসার নিবৃত্তি করিলেন। 
বাছালের একটা রূপবতী যুবতী কন্যা ছিল, আগন্তক তন্র্শনে রূপমুগ্ধ হইলেন। 
যুবতীও রাজ পরিবারস্থ যুবকের আকাঙ্ক্ষা পুর্ণ করিবার নিমিত্ত আনন্দের সহিত 
সম্মতি দান করিলেন। উভয়ে গন্ধর্বব বিধানে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই 
যুবতীর গর্ডে, কচু ফাএর সহযোগে কল্যাণ দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্বারা, 
কল্যাণ দেবের মাতামহ ঝ|ছ!ল জাতীয় ছিলেন, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে । এ বিষয়ে 
উক্ত প্রবাদ বাক্য ছাড়া অন্য প্ৰমাণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। 
বাল্যকাল হইতেই কল্যাণ দেবকে শিষ্ট-শাস্ত এবং ধর্ম্মানুরক্ত দেখা 
গিয়াছে। তিনি অন্য বালকগণের সহিত না মিশিয়া একাকী ধূলি খেলা উপলক্ষে 
শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার পুজায় ব্যাপৃত থাকিতেন। বয়ংবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি নানা গুণে বিভূষিত হইয়া উঠিলেন। যৌবনে তিনি সৈনাপত্য লাভ করিয়া 
যশস্বী হইয়াছিলেন ; শ্রেণীমালায় পাওয়া যায় ১ 
“কসবা উপর কিল্লা থানা নৃপতির। 
কল্যাণ রায় মেনাপতি যুদ্ধে মহাবীর ॥ 
সেই থানাতে তিনি ছিল থানাদার । 
সৈন্ত সেনা রক্ষা করে যুদ্ধের মাঝার ॥ 
অশংক বিক্ৰমে ছিল জ্ঞানে মহামতি |” ইত্যাদি। 
মহারাজ যশোধর মাণিক্য, ইহার শৌর্্য-বীর্ধ; এবং বুদ্ধিমত্তা দর্শনে মুগ্ধ ছিলেন, 
এই কারণেই তীর্থ যাত্রাকালে ইহাকে রাজত্ব প্রদানের অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। 
প্রকৃতিপুঞ্র, তাঁহার আদেশ সঙ্গত জ্ঞানে শিরোধার্য্য করিয়া, কল্যাণ দেবকে 
সিংহাসনে সংস্থাপন করিলেন, তিনি কল্য।ণমাণিক্য নাম ্রহণপূর্ববক ত্রিপুরার 
রাজদণ্ড ধারণ করিলেন। 
রাজত্বলাভের পর মহারাজ কল্যাণের প্রথম কার্য্য হইল-_মোগলের ভয়ে 
মহারাজ কলয/প- পলায়িত অমাত্য, সৈন্যাধ্যক্ষ ও প্রজাবর্গকে আনয়নপুরববক 
মাশিকোর শাসনকাল। স্বীয় স্বীয় স্থানে পূর্ববভাবে স্থাপিত করা,_তাহাদিগকে যথোচিত 
সাহায্যদানে দুর্গতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ করা এবং মোগলকর্তৃক বি র 
জলাশয় ইত্যাদির সংস্কার করা। এই সময় কাহাকেও ও 
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কাহাকেও আধিক সাহায্যদ্বার এবং কাহাকেও বা বলপ্রয়োগদ্বার! বাধ্য করিতে 
হুইয়াছিল। পার্বত্য প্রজাগণ রাজভক্তির নিদর্শনসূচক ভেট সহ উপস্থিত হইয়া 
বশ্যত। স্বীকার করিতে লাগিল। এই সংগঠন কাৰ্য্যে মহারাজের বিশেষ নৈপুণ্য 
প্রকাশ পাইয়াছিল। 

মহারাজ রাজ্যলীভের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম কারধ্যানুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিলেন; 
ভীহার সৎকার্য্যাবলীর আভাম পূর্বের প্রদান করা হইয়াছে। প্রজাবর্গের সুখ 


স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তীহার দৃষ্টি সর্বদা জাগরূক থাকিত। তাঁহাদের স্থবিধাকল্লে 


মহারাজ ভূমিসংক্রান্ত করের হার হ্রাস করিয়াছিলেন । সর্বববিষয়ে সুবযবস্থার খ্যাতি 


শুনিয়া, দিন দিন প্রজাসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অল্লকাল মধ্যেই রাজ্য সুখ- 
সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। 
মুসলমান অধিকৃত সময়ে সুযোগ পাইয়া রাজ্যের যে সকল অংশ অপর 
ব্যক্তিগণ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, মহারাজ কল্যাণ তাহা পুনরধিকার করিয়া 
রাজ্যের নক্টোম্ধার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু মহারাজ অমরমাণিক্যের সময় 
কুমারগণের অবিষ্য্যকারিতার দরুণ যে ক্ষতি ঘটিয়াছিল, মহারাজ কল্যাণ তাহার 
সম্যক পূরণ করিতে সমর্থ হন নাই। চট্টগ্রামে মঘগণের সহিত আহবে লিপ্ত 
হইয়া ইনি জয়লাভ করেন। এযাত্রায় অমরমাণিক্যের সময়ে অপহৃত চন্দ্রগোপীনাথ 
বিগ্রহ মঘগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন । 
মহারাজ কল্যাণ মাঁণিক্যের শাসনকালে, মণিপুর রাজ ত্রিপুরা হইতে 
লোক ধৃত করিয়| নেওয়ার কথা মণিপুরের ইতিহাসে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে 
লিখিত আছে ;-- 
“English Era 634$5শ 556 (Shak), Khagemba raided on Tipperah 
and brought 200 Captives. There was famine in this year on account 


of the scarcity of rain, Khagemba’s wife distributed paddy on gratis 
amongst the poor, she also inspected the conditions of the villagers and 


relieved them from the difficulty.” 

মৰ্ম্ম ; ১৬৩৪-৩৫ খ্ৰীষ্টাব্দ, ১৫৫৬ শক-_খাগেন্বা, ত্রিপুরা আক্রমণ করেন 
এবং ২০০ শত কয়েদী ধরিয়া আনেন। 

ত্রিপুরার ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ নাই ; ইহার প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের 
অন্য সূত্রও পাওয়া যাইতেছে না, সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশের 
সুবিধা ঘটিল না। 

সঞাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান, পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর সাম্রাজ্যের 
অধিকারী হইবার আশা করিতেছিলেন, কিন্ত জাহাঙ্গীরের শ্রিয়তমা বেগম 
মেহের উন্নিস (নুরজাহান) পতির উপর এমনি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন যে, 
সেই প্রীধান্যের সুযোগে তিনি শাহজাহানকে বঞ্চিত করিয়া, স্বীয় কন্যাজামাত 
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শাহজাদা শাহরিয়রকে সিংহাসন প্রদানের চেষ্টায় প্রবৃত্তা হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
শাহজাহানের অনিষ্টজনক নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। বেগমের 
প্ররোচনায় সআ্াটও দিন দিন পুজ্রের প্রতি বীত-রাগ হইতেছিলেন। শাহজাহান 
এই অনিষ্টদায়ক গৃহবিবাদ নিবারণের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য 
হওয়ায়, তিনি অনন্যোপায় হইয়া পিতার বিরুদ্ধে অন্দ্রধারণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, 
কয়েকটা যুদ্ধও হইল। শাহজাহান বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া তথাকার নিজাম 
ইব্রাহিম খা ফতেজঙ্গকে পত্রদ্বারা জানাইলেন, “বঙ্গদেশ অধিকার করা আমার 
ইচ্ছিত নহে,_-আমার উদ্দেশ্য অনেক উচ্চ । কিন্তু যখন পথিমধ্যে পতিত হইয়াছে, 
তখন বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। আপনি ধনপ্রাণ ঝাঁচাইতে ইচ্ছা 
করিলে দিল্লী অভিমুখে নিঃসঙ্কোচে গমন করিতে পারেন ; অথবা এ দেশে বাস করা 
অভিপ্রেত হইলে, আপনার ইপ্সিত স্থানে বাসভবন নিৰ্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে 
পারেন।” ইব্রাহিম খাঁ প্রত্যুন্তরে জানাইলেন--“পাদশাহ আমাকে এ দেশ রক্ষার 
জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন, জীবন থাকিতে আমি তাহা রক্ষায় পরাস্মুখ হইব না।” * 
অতঃপর উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। শাহজাহান ইব্রাহিম খাকে নিহত করিয়া 
কিয়ৎকালের নিমিত্ত বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন। খান খানানের পুক্র দারাব খাকে 
বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল, কিন্তু এই ব্যক্তি সময় বুঝিয়া, শাহজাহানের 
অবাধ্য হইয়াছিলেন; পরিশেষে সম্রাটের নিদেশনুসারে তিনি মহাবৎ খা এর 
হস্তে নিহত হইলেন। 
শাহজাহান, বারাণসীর সন্নিহিত স্থানে সম্রাটের সৈন্যকর্তৃক আক্রান্ত ও 
পরাভূত হইয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। এ দিকে সম্রাট বঙ্গের শাসনকার্ধ্যে 
ক্রমান্বয়ে খানাজাদ খাঁ, নবাৰ মোবারক খাঁ ও ফেদাই খাঁকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 


ইহার অব্যবহিতকাল পরে সত্রাট জাহাঙ্গীর মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। 
এবং শাহজাহান দক্ষিণাপথ হইতে আগমনপুর্ববক তদীয় শ্বশুর আসফ খঁ এর সাহায্যে 
জাতাদিগকে অপসারিত করিয়া সাত্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন (১০৩৭ হিঃ ১৬২৮ শ্রীঃ)। 
তিনি সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ফেদাই খাঁ এর স্থলে নবাব কাসেম খকে 
বাঙ্গালার শাসনভার প্রদান করিয়াছিলেন। কাসেমের পরলোকগমনের পর, নবাব 
আজম খা ও তৎপর নবাব এস্লাম খাঁ বঙ্গের স্থবেদারী পদ লাভ করেন। 
শেষোক্ত ব্যক্তি দক্ষতার সহিত শাসনকার্ধ্য পরিচালন করিতেছিলেন। পাদশাহ 
তাহাকে উজীরের পদ প্রদান করিয়া নিজ দরবারে গ্রহণ এবং স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র 
শাহজাদা মোহম্মদ সুজাকে বঙ্গের সুবাদারের পদে অভিষিক্ত করিলেন। 
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সুজা ১০৪৮ হিং সনে (১৬৩৯ খ্রীঃ) বঙ্গদেশে আগমন করিয়া আকবর 
নগরে (রাজমহলে ) অবস্থান করিয়া, স্বীয় শশুর ও সহকারী শাসনকর্তা নবাব 
আজম খাঁকে জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) প্রেরণ করিলেন। তিনি আট বৎসর কাল 
নৈপুণ্যের সহিত বঙ্গদেশ শাসন করিবার পর, শাহজাহানের রাজত্বের বিংশ বৎসরে 
পিতাকর্ভুক আহত হইয়া দিল্লীতে গমন করিলেন। তাহাকে কাবুলের শাসনভার 
প্রদান করা সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় নবাব এতেকাদ খী বঙ্গের শাসন- 
কর্তা হইলেন। তাহার শাসনকাল দুই বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় নাই। তাঁহাকে 
পদচাত করিয়া পুনর্ববার শাহজাদা সুজাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করা হইয়াছিল। 
সুজার প্রথমবারের শাসনকালে ত্রিপুরার হস্তী-সম্পদের প্রতি সম্রাটের 
লোলুপ-দৃষ্টি নিপতিত হইল। তিনি ত্রিপুরেশ্বর হইতে নজরস্বরূপ হস্তী গ্রহণের 
নিমিত্ত বঙ্গদেশের শাসনকর্ভার প্রতি আদেশ করিলেন; এবং যুদ্ধোপযোগী 
অন্্রাদিসহ একসহজ্স অশ্বারোহী ও বিস্তর পদাতিক সৈন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন । 
তাহারা বঙ্গেশ্বরের নিয়োজিত সৈন্যদলসহ মিলিতভাবে কৈলার গড়ের সন্নিধানে 
আনিয়া ছাউনী করিল। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য দুর্গরক্ষার নিমিত্ত জ্যোষ্টপুজ 
গোবিন্দ দেব প্রমুখ সৈম্যাদলসহ স্বয়ং কৈলার গড়ে আদিলেন। উভয় পক্ষে 
তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মোগল পক্ষের কামানের গোলা রাজ-দুগে 
পতিত হইতেছিল; রাজকুমার গোবিন্দ দেব, একটী গোলা হাতে লইয় 
পিতৃদকাশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন__প্অবিশ্রান্ত গোলাবৃষ্টিতে দুর্গ অরক্ষণীয 
মনে হইতেছে, এ অবস্থায় কেমন করিয়া যুদ্ধ চলিতে পারে?” মোগলবাহিনীর 
সহিত সন্ধির প্রস্তাব করাই কুমারের উদ্দেশ্য ছিল। মহারাজ, পুল্রের অভিপ্রায় 
বুঝিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং পরুষবাক্যে বলিলেন_-“এ জীবনে অনেব 
যুদ্ধ করিয়াছি, কখনও ভীত হই নাই, এবং শত্রুর সঙ্গে প্রীতি স্থাপনও করি নাই 
সন্ধি করা তোমার অভিপ্রেত হইলে তাহা করিতে পার, আমি এই যুদ্ধে আ' 
অন্ত্রধারণ করিব না।” রাজ-গুরু দুর্গে উপস্থিত ছিলেন, মহারাজ সমস্ত অব 
বর্ণন করিয়া তীহার চরণে ধন্ুর্ববাণ অর্পণ করিলেন। 
পিতার ব্যবহার দর্শনে গোবিন্দ দেব ভীত এবং লজ্জিত হইলেন। তি 
বিনা বাকাব্যয়ে পুনর্ববার যুদ্ধে যোগদান করিলেন। এবার দ্বিগুণ উৎসাং 
ত্রিপুরবাহিনী মোগলদিগকে আক্রমণ করিল; সেই আক্রমণ অসহনীয় হওয় 
মোগল সেনাপতি পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হুইলেন। মোগলগণে 
পুনর্ববার রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার মত সাহস বা সম্বল ছিল না; এ যাত্র 
পরাজয় কলঙ্ক লইয়'ই তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইল। 
যুদ্ধাবসানে মহারাজ কল্যাণ উৎফুল্ল চিত্তে দরবার আহ্বান করিলেন ; এ 
পাত্রমিত্রাদি পরিবেষ্টিত সভায়, রাজকুমার গোবিন্দদেবকে যৌবরাজ্যে অভিধি 
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করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এই প্রস্তাবে সকলেই আনন্দিত হইয়াছিল। 
তখনই মাঙ্গলিক উৎসবের দিন অবধারিত হইল ; শুভদিনে শুভক্ষণে গোবিন্দ দেব 
যুবরাজ পদবী লাভ করিলেন। 
অতঃপর স্থুযোগ্য পুত্রের হস্তে রাজকার্ধ্যের সম্যক ভার অর্পণ করিয়া মহারাজ 
কল্যাণ নিশ্চিন্তমনে ধর্ম্মকার্য্যানুন্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মোদ্দেশ্যে তিনি যে সকল 
সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার স্থুল বিবরণ পূর্বের প্রদান করা হইয়াছে। 
মহারাজ কল্যাণ ১৫০২ শকের ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন। *% তিনি 
১৫৪৮ শকে ( ৪৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ) রাজ্য লাভ করেন। ১৫৮২ শকের 
জ্যৈষ্ঠ মাসের ৭ই তারিখে তীহার গোলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। মহারাজ বাত- 
রোগগ্রস্ত হইয়া অচৈতন্তাবস্থায় তিন দিবস মাত্র জীবিত ছিলেন। 
রাজমালা তৃতীয় লহরের অন্তভূতি রাজগণের শাসন কালে রাজ্যের যেরূপ 
অবস্থা, ঘটিয়াছিল, পূর্ব্ৰোক্ত বিবরণ দ্বারা তাহার আভাস পাওয়া যাইবে । স্থুলতঃ, 
পারিবারিক বিরোধ এবং পাঠান ও ফিরিঙ্গী সৈন্গণের অবাধ্যতার দরুণ এই সময় 
রাজ্যের বিস্তর ক্ষতি এবং কিয়ৎপরিমাণে রাজনৈতিক অবনতি ঘটিয়াছিল। মহারাজ 
অমরমাণিক্যের কুমারগণের মধ্যে পরস্পর সন্ভাব ছিল না ; মহারাজের পীডিতাবস্থায় 
কুমার রাজধরের সিংহাসন অধিকার করিবার লালসা, তছুপলক্ষে কনিষ্ঠ কুমার 
যুঝার সিংহের অগ্রজের প্রতি অসংযত ব্যবহার, ণ' চট্টগ্রামে আরাকান রাজের 
প্রেরিত গজদন্তের মুকুট লইয়া ভ্রাতাগণের মধ্যে মনোমালিন্য ধঃ ইত্যাদি বিষয় 
আলোচনা করিলে কুমারগণের মধ্যে ভাতৃ-বিরোধের জাজ্দ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া 
যাইবে। ইহাদের কোন কোন কার্ধ্য দ্বারা বুঝা যায়, রাজাও সকল সময় 
পুক্রদদিগকে বশে রাখিতে সক্ষম ছিলেন না । এরূপ ব্যবস্থায় রাজ্য ও রাজার 
যেরূপ অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক, বিপুল প্রতিভার অধিকারী সত্বেও মহারাজ অমরের 
ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। ইহার পরবর্তী রাজগণও তাদৃশ সুখ শান্তিতে রাজত্ব 
করিতে পারেন নাই ; মঘ ও মুসলমান ছুই প্রবল প্রতিদ্বন্থার উপযু্ণপবি পেষণে 
ত্রিপুরেশ্বরদিগকে উত্তরোত্তর ছূর্ববল হইতে হইয়াছিল । 
শ্রীহট্টের পাঠান শাসনকর্তা ফতে খাঁ যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া দয়পুরে 
রাজা ও রাণীর. নীত হওয়ার পর, মহারাজ অমরমাণিক্য সেই বিজিত শক্রর 
উদার্ধা। প্রতি যে সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে 
মহারাজের অসীম শুঁদার্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে । $ সরাইলের ঈশা খা 
মোগল বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায়, ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের আশ্রয় 


* এই লহরের ১৯ পৃষ্ঠা দষ্টব্য। 1 অমরমাণিক্য খণ্ড--২৪ পৃষ্ঠা । 
$ অমরমাণিক্য খণ্ড--৩৪ পৃষ্ঠা | $ অনরমাণিক্য খণ্ড--১০ পৃষ্ঠা । 
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গ্রহণ করেন। এই সময় ঈশা খাঁ মহারাণীকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া রাজা-রাণীর 
যে কৃপালাভ করিয়াছিলেন, তাহা লোকোত্তর উদারতার পরিচায়ক । ত্রিপুরার 
রাজা ও রামীগণের এবন্বিধ কৃপালাভে অনেকেই ধন্য হইবার দৃষ্টান্ত পূর্বে অনেক 
পাওয়| গিয়াছে, অতঃপরও পাওয়া যাইবে । 

সামাজিক বিবরণ রাজমালায় বেশী কিছু পাওয়া যায় না। সেকালে সকলেই 
ধর্মানুরক্ত, সরল বিশ্বাসী, সত্যবাদী, সৎসাহসী এবং বীর্য শালী 
ছিল, এই মাত্র আভাস পাওয়া যাইতেছে। নানাবিধ অমূলক 
বাক্য প্রচার দ্বারা জনসাধারণের ভীতি-উৎপাদনকারী দুষ্ট লোকেরও অভাব 
ছিল না। সরল হৃদয় প্রকৃতিপুঞগ্ত সেই সকল জনরব সহজেই বিশ্বাস করিত, এবং 
ভাবী বিপদাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পড়িত। আলোচ্য তৃতীয় লহরে এবিষয়ে 
দৃষ্টান্ত অনেক আছে। 

সে কালের সমাজে মদিরার প্রভাব অতিশয় প্রবল ছিল, র!জমালার প্রথম ও 
দ্বিতীয় লহরে এবিষয়ের বিস্তর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয় 
লহরেও এতদ্বিয়ক দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এই লহরের 
অন্তরিবিষ্ট রাজা অমরমাণিক্য মস্ত পান করিতেন, দ্বিতীয় লহরে এরূপ আভাস 
পাওয়া গিয়াছে। মহারাজ জয়মাণিক্যের প্রধান সেনাপতি রঙ্গনারায়ণ মদ্য দানে 
বিহ্বল করিয়া অমরদেবকে বধ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, অমরদেব স্বয়ং 


বলিয়াছেন ;_ 


সামাজিক অবস্থা! । 


স্থরার প্রভাব। 


“আমা ডাকে রণাগণ ভোজন করিতে। 
মদ্য পান করাইয়! চাহিল মারিতে ॥* 
রাজমালা--২য় লহর, ৭৪ পৃষ্ঠা । 


মহারাজ অমরমাণিক্যের নিয়োজিত সেনাপতি ও লক্ষর (প্রাদেশিক 
শাসনকর্তা ) মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের মাতুল ছিলেন। রাজমালায় তাহার চরিত্র 
সন্বন্ধে পাওয়া যাইতেছে ;_ 


গামারিয়া কিল্লায় থাকে কল্যাণ মাতুল | 
গামারী লক্করী কাজে করে অপ্রতুল ॥ 
অন্ন মাংস সদ কাল তার পাকে হয়। 
উষ্ণ থাকিতে সে যে ভোজন করয় ॥ 
কুৎসিত প্রকৃতি তার শিকদারি চালা । 
প্রাত্ঃকালে বৈসে খাইতে হয় বহু বেলা ॥ 
মন্ত বিনে জল সেই না পিয়ে কখনে। 

অন্ত জনে জল খাইলে কিলায় ভোজনে ॥” 


অমরমাণিক্য খণ্ড--২৬ পৃষ্ঠা। 


০ 


লহর] মধ্য-মণি | ২২৭ 


সেনাপতি মহাশয় স্বয়ং জলম্পর্শ করিতেন না, মন্ধ দ্বারা জলের অভাব পূর্ণ 
করিতেন; অন্যকে জল পান করিতে দেখিলেও তাহার হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার 
হইত এমন কি, জলপায়ী ব্যক্তিকে যথাযোগ্য শাসন করিতেও পরাজবুখ হইতেন না ! 
একদা তিনি স্বীয় জামাতাসহ এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিতেছিলেন, এই 
সময় জামাতাকে জল পান করিতে দেখিয়া শ্বশুর অগ্রিমুত্তি ধারণ করিলেন, এবং 
ভোজনপাত্র ত্যাগ করিয়া, গাত্রোথান পূর্ববক জামাতার পৃষ্ঠে সজোরে পাঁচটা কিল 
মারিয়া বজ্র-গস্তীরস্থরে বলিলেন--“ভাতের সঙ্গে মন্য পান না করিয়া জল পান 
করিতেছ ? তোমার প্যায় অকৰ্মণ্য লোক দ্বারা কোন কার্য্যই সাধিত হইবার 
আশা নাই।” * 

যে সমাজের উন্নতস্তরের এবন্বিধ অবস্থা, তাহার নিঙ্মস্তরের অবস্থা কিরূপ 
ট্রাড়াইয়াছিল, অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। যে সমাজের প্রতি গৃহে অবাধে 
মস্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে, যে সমাজে মদিরার উপকরণ আপামর সাধারণ প্রস্তুত 
করিতে অধিকারী, মদিরা চুঁয়ান যে সমাজের পারিবারিক একটা প্রধান কর্তব্য 
মধ্যে পরিগণিত, পরিবারস্থ গুরু-লঘু সকলে মিলিয়া এক পাত্রে মগ্ত পান করিতে 
যে সমাজের লোক চির অভ্যস্ত, সেই দেশে-_সেই সমাজে মিরার স্রোত যে কত 
প্রবল হইতে পারে, তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে নাঁ। সে কালের 
পার্বত্য সমাজ বিলাস দ্রব্যের ব্যবহার জানিত না, স্থৃতরাং অভাবও ছিল না, আপন 
আপন জুমোৎপন্ন বস্তু লইয়াই তাহারা সন্তুষ্ট হইত, আর নাচিয়া গাহিয়া ও পান 
করিয়া সর্ববদা আনন্দে বিভোর থাকিত। 

ভূত সম্বন্ধীয় বিশ্বাস সব দেশে, সর্বব জাতিতে, সকল ধর্মমবলম্বীর হৃদয়েই 
বদ্ধমূল রহিরাছে। হিন্দুগণ ভূত ব! প্রেতাত্মার অস্তিত্ব বিশেষ 
তাবে মানিয়া থাকেন, ইহ হিন্দুগণের মনগড়া ভাব নহে__ শান্তর 
কথা। ত্রিপুরা রাজ্যে এক কালে ভৌতিক উপদ্রবের আশঙ্কায় সকলেই ব্যাকুল 


ভুতের উপদ্রব | 


* সুনাম কন্তা তার জামাই পাঠান রায়। 
শ্বপ্তর নিকটে অন্ন বসি যেই খায় ॥ 
অন্ন মাংস খাইয়া জল তৃষ্ণা হৈপ তান। 
শ্বশুর সাক্ষাতে তখন জল করে পান ॥ 
জামাতার জল পান দেখিয়া শ্বশুর । 
ক্রোধে পঞ্চ কিল মারে যেন মত্তশূর ॥ 
অন্ন খাইতে জল খাইলে জামাতা ৷ 

তোমা হতে আমা কৰ্ম্ম না হবে সর্ব! ॥ 


২২৮ রাজমালা | [ তৃতীয় 


হইয়। পড়িয়াছিল। মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালে এতদ্বিষয়ক বিশ্বাস নিতান্তই 
প্রবল হইয়াছিল, এবং সমগ্র রাজধানী ভূতের ভয়ে অধীর হইয়া” উঠিয়াছিল। 
স্বয়ং মহারাজও ভুতের অস্তিত্ব প্রতিপাদক অনেক কথা বলিয়াছেন। পথে ঘাটে 
মানুষকে ভূতে আক্রমণ করিত, দেবালয়ে অত্যাচার করিত, গাছে চড়িয়া ডিগ্বাজী 
খেলিত, ইত্যাদি ভীতিজনক অনেক ভৌতিক কাণ্ডের কথা তৃতীয় লহরে পাওয়া যায়। 
মুদ্রা প্রচলন সম্বন্ধে এই সময়ও প্রাচীন প্রথা অক্ষুণ্ন ছিল। রাজার নামের 
Zn সহিত পট্ট মহিধীর নাম এবং প্রচলনের শকাঙ্ক উৎকীর্ণ করাই 
মুত্র প্রস্তুতের সাধারণ নিয়ম ছিল। বিশেষ বিশেষ ঘটনার স্মৃতি 
রক্ষাকল্পেও মুদ্রা নির্টদিত হইত ; মহারাজ অমরমাণিক্য শ্রীহট্ট বিজয়োপলক্ষে নূতঃ 
মুদ্রা প্রচলন করিবার বিবরণ পূর্বের প্রদান করা হইয়াছে। এক রাজার শাসনকালে 
ভিন্ন ভিন্ন ছ্বীচে, বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিদর্শন অনেক আছে 
রাজার একাধিক পটু মহিবী থাকাবস্থায় প্রত্যেক মহিবীর নামাঙ্কিত দ্বতত্্ স্তন মুত্র 
প্রচলনেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। 
এই সময়ও কড়িদ্বারা মুদ্রার কার্য্য সাধিত হইত, আলোচ্য তৃতীয় লহরে; 
কড়িমুদ্রা। অনেক স্থানেই এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। 

মহারাজ অগরমাণিক্য ভুলুয়া রাজ্য জয় করিয়া লুষ্টিত দ্রব্যজাত যে মূলে 

বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার তালিকায় পাওয়া যাইতেছে 

“গো মূল্য চারিপণ ছাগ ছুইপণ। 
মনুষ্যের মুল্য হৈল এক এক কাহন॥” ইত্যাদি। 
অমরমাণিক্য খণ্ড-১৩ পৃষ্টা। 


এতদ্বারা কড়িমুদ্রা প্রচলিত থাকিবার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। 
অতঃপর মহারাজ অমর, মঘকর্তৃক আক্রান্ত ও পরাভূত হইয়া যুদ্ধক্ষে 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াও তি 
পুনরাক্রান্ত হওয়ায় বলিয়াছিলেন ;_ 
“কৌড়ি পুঞ্জ রাখ আনি আমা বিদ্যমান ॥ 
উদয়পুর আদি মঘ কিছু না পাইব। 
ধনহীন বলি আমা মঘেতে কহিৰ ॥ 
রাজার আজ্ঞায় কড়ি আনে সেইক্ষণ। 
কৌড়িপুঞ্জ রাধিলেক রাজার ভবন ॥” 
অমরমাণিক্য খও-_৪১ পৃষ্টা । 


মদ্রারূপে কড়ি ব্যবহৃত হইবার ইহা প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সেকালে টাক 
ভগ্ন।ংশের কার্ধ্য ধাতুমুদ্রার পরিবর্তে কড়িদ্বারাই নিষ্পাদিত হইত। 


. 


শহর ] মধা-মণি। ২২৯ 


এই সময় পর্য্যন্ত রাজ্যের আরণ্য প্রাণীর মধ্যে হস্তীর ন্যায় ঘোটকও অগ্রাপ্য 
ছিল না। পার্বত্য প্রজাগণ এই সময়ও রাজার উপঢৌকনস্বরূপ 
অন্যান্য বস্তুর সহিত ঘোটক প্রদান করিত। মহারাজ কল্যাণ- 
মাণিক্য রাজালাভ করিবার পর,__ 
পপর্বতিয়া কুকি প্রজা আইসে সেইক্ষণ ॥ 
ঘোটক গবয় বস্তু লইয়া তখন ॥ 
থাল ঘোঙ্গ গজনন্ত আনিল তখন । 
নানা ভেট লইয়া আইসে নৃপতি সদন ॥৮ 
কল্যাণমাণিক্য খণ্ড--৬৬ পৃষ্ঠা । 
এতদ্যতীত খনিজ-সম্পদ পূর্বের ন্যায় এই সময়ও ছিল, কিন্তু তাহার 
উদ্ধারকল্পে কোনরূপ অনুষ্ঠান হইবার পরিচয় পাওয়া যায় না। ত্রিপুরার 
হস্তী-বিভব বর্তমান কালেও যথেষ্ট আছে, কিন্তু প্রাচীন কালের তুলনায় নানাকারণে 
এই সম্পদ কিয় পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে । অশ্বের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে 
বিলীন হইয়াছে। 


রাজ্যের বিশেষত্ব । 


রাজগণের কাল নির্ণয়। 
রাজমালা তৃতীয় লহরে যে সকল রাজার বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে, 
তাহাদের রাজত্বকাল নিরূপণ জন্য এস্থলে চেষ্টা করা হইবে । 
মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকাল লইয়া তৃতীয় লহরের রচনা আর্ত 
মহারাজ অমর- হইয়াছে। ইহার বাল্যকালের অবস্থাদি পূর্বের যাহা প্রদান করা 
মাখিক্যের শাসনকাল। হইয়াছে, তদ্দারা জানা যাইবে, প্রাথমাবস্থায় ইহার 'রামদ।স” নাম 
ছিল। সৈনাপত্য লাভের পর, ‘ভীম সেনাপতি? * ও “অমর দেব’ নামকরণ হয়। 
তিনি রাজত্ব লাভের পর, “মাণিক্য” উপাধি ধারণ করিয়া “অমর মাণিক্য” নামে খ্যাত 
হইয়াছিলেন। 
অম্রমাণিক্যের রাজত্ব কাল সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। ত্রিপুর বংশাবলীর 
মতে তিনি ১০০৬ ত্রিপুরাব্দে রাঁজ্যলাভ করিয়াছিলেন। কৈলাসবাবু বলিয়াছেন, 
মহারাজ অমর ১০০৭ ত্রিং (১৫৯৭ খৃঃ) হইতে ১০২১ ত্রিং (১৬১১ খৃঃ ) পর্য্যন্ত 
রাজত্ব করিয়াছেন। ণ* চাকলে রোশনাবাদের সেটলমেণ্ট অফিসার কমিং সাহেব 
(J. G. Cumming 1. ০.9.) এবং History of Tribura গ্রন্থের প্রণেতা 
সেণ্ডিস্‌ সাহেব (0. ঢ. 54৫) % কৈলাসবাবুর মত সমর্থন করিয়াছেন। 
রাজমালার সমালোচক লউ্‌ সাহেব (Rev. James Lo৷৪) অমরমাণিক্যের 


* “বিজয়মাণিক্য ভ্রাতা ভীম সেনাপতি ৷ 
অমরমাঁণিক্য নামে হইলেন খ্যাতি।” 
ত্রিপুর বংশাবলী । 

+ কৈলাস বাবুর রাজমালা--২য় ভাগ, ওষ্ঠ অঃ, 
$ History of Tri. ৰ 


২৩৯ রাজমালা। [ তৃতীয় 


ভর সময় নির্দেশ করেন নাই ; মহারাজ ১৫৮২ খ্রীঃ অন্দে শ্রীহট্ট বিজয় 


বাজ্যলাঢ 
করিবার কথা৷ বলিয়াছেন। * এতৎসম্বন্ধে রাজমালার উক্তি অন্যরূপ, উক্ত গ্রে 


লিখিত আছে ; 
“চৌদ্দশ উনশত শকে অমরদেৰ রাজা | 


পনরশ শকে ভূলুয়া আমল করে মহাতেজা 0৮ 
'অমরম।ণিক্য খণ্ড__১১ পৃষ্টা । 
প্রাচীন রাজমালায় পাওয়া যায় ;_ 
«চৌদ্দশত উনশত শকে অমরদেব হৈল। 
পনর শত পুরা বর্ষে ভুলুয়া লুটিল ॥” 

রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালার ভাষা প্রাচীন রাজামালার বাকে! 
অনুরূপ । মহারাজ অমর, ১৪৯৯ শকে রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন, রাজমাল 
বাক্য ছারা ইহাই পাওয়া যাইতেছে। ১৪৯৯ শকে ৯৮৭ ত্রিপুরাব্দ বা ১৫৭ 
খ্ৰীষ্টাব্দ ছিল; স্থতরাং কৈলাস বাবু প্রভৃতির মতের সহিত রাজমালার মতে 
বিশ বৎসর পার্থক্য দাড়াইতেছে। ত্রিপুর বংশাবলীর মতের সহিত কৈলাস ব 
প্রভৃতির মতের এক বৎসর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কি কারণে রাজমালার সহি 
তাহাদের মতের এবন্থিধ অসামঞ্জন্ত ঘটিল, উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই তা 
বলেন নাই । 

এবিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, মহারাজ অমরমাণিকে 
অমরদাগর খনন কালে শ্রীহট্রের অন্তর্গত তরপের শাসনকর্তা, কুলি প্রদান দা 
সাহায্য না করায়, এই অবাধ্য শাসনকর্তাকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান জন্য মহার 
অমর তরপ রাজা আক্রমণ ও তথাকার শাসনকর্ভাকে কারারুদ্ধ করেন। গ্ৰহ 
তদানীন্তন আলিম আদম শাহ তরপের সাহায্যকারী ছিলেন, এই অপরাধে মহার 
অমরমাণিক্য কর্তৃক ্রীহষ্ট প্রদেশ আক্রান্ত ও বিজিত হয়। মুদ্রার প্রমাণ দ্ব 
জানা যাইতেছে, এই বিজয় ১৫০৩ শকে (১৫৮১ খ্রীঃ) ঘটয়াছিল। শী 
বিজয়ের স্মৃতি রক্ষাকল্লে মহারাজ যে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহাতে নিল্সলি 


বাক্যগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছে। 
হি 
হট বিজয়ী ১২ 
(সিংহ মৃষ্তি) 1 শ্রীশ্রীধুতামর 
শক ১৫০৩ | মাণিক্য দেব শ্রী 


অমরাবতি দেব্যো 
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জার 


লহর ] মধ্য-মণি। ২৩১ 


মুদ্রার প্রমাণ অকাট্য, স্থৃতরাং ১৫০৩ শকে যে শ্রীহট জয় করা হইয়াছিল, 
ইহা নিঃসংশরিত ভাবে নির্ধীরিত হইতেছে । রাজমালা আলোচনায় ইহা'ও জানা 
যায়, শ্রীহট বিজয়ের পর, কুমার রাজধর কিয়ৎকাল সেই স্থানে অবস্থান 
করিয়াছিলেন, এবং ১৫০৪ শকের মাঘ মাসে শ্রীহট্ের পরাজিত ও বন্দীকৃত 
শাসনকর্তা ফতে খাঁকে সহ শ্রীহট ত্যাগ করেন। রাজমালায় এতৎ সন্বন্ধে লিখিত 
আছে ;_ 
“পনর শ চারি শাক পৌষ মাস শেষে। 
মাঘের পনর দিনে ফতে খাঁ লৈয়। আসে ॥ 
রাজধর চলিল ছুলালী গ্রাম পথে । 
ইট। গ্রাম হৈয়া চলে উনকোটী তীৰ্থে ॥” ইত্যাদি। 
অমরমাণিক্য খণ্ড--১০ পুষ্ঠা। 


রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালায়ও ১৫০৪ শকের মাঘ মাসে কুমার 
রাজধর শ্রীহট্ট ত্যাগ করিবার কথা লিখিত আছে। রেভারেওু লঙ্‌ সাহেব, 
জরীহট্ট পরিত্যাগের কালকেই তদ্দেশ বিজয়ের সময় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। 
তাহার বাক্য এই ;_ 

“Amar Manik resolved on Virtuous deeds by digging tanks ; he 
ordered all the landlords of his kingdom to send coolies for this 
purpose, accordingly nine Zemindars sent 7300 coolies. The Zemindar 
of Taraf in Sylhet refused, an army of 22,000 men was sent against him, 
his son was taken prisoner, put into a cage, and brought to udayapur. 
The Raja, next (A. D. 1582) marched an army against the Moham- 
madan commander of Sylhet whom he defeated. The order of the troops 
in battle resembled in figure the sacred bird gaduda, the two generals 
in the van represented the beak, the troops on the flanks the wing, and 
the main army the body ; during the fight both parties bacame fatigued 
when a suspension of arms took place by mutual agreement ; they 
afterwards resumed the battle, when the Musalmans were defeated.” 
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উদ্ধত অংশে লিখিত ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ ও রাজমালার কথিত ১৫০৪ শকে 
পার্থক্য নাই। কৈলাস বাবু বলেন,_“সস্তবতঃ ১০০৯ ত্ৰিপুরাব্দে এই ঘটনা 
হইয়াছিল।” % ১০০৯ ত্রিপুরাব্দে ১৫২১ শক হয়। সেণ্ডিস্‌ সাহেব তরপের 
যুদ্ধ ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকিলেও সময় সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। 

পূর্বেরাক্ত মতের সহিত পুর্ব কথিত মুদ্রার প্রমাণ মিলাইলে দেখা যাইবে, 
যিনি রাজত্ব লাভের পর ১৫০৩ শকে (১৫৮১ খ্রীঃ) শ্রীহস্ট জয় করি! 


রাজমালা। { তৃতীয় 
৯৭ খ্ৰীঃ) কোনক্রমেই নির্ধারণ করা 
৪৯৯ শকে (১৫৭৭ খ্রীঃ) মহারাজ 
'লিয়| আমরা পূর্ব হইতেই অবধারণ 


৪৯৯ শকের একটা রৌপা মুদ্রা 
প্রাপ্ত 


২৩২ 


তাঁহার রাজ্য লাভের সময় ১৫১৯ শক (১৫ 
যাইতে পারে না। রাজমালার নির্দেশিত ১ 
অমরমাণিক্য রাজা হইয়াছিলেন, ইহাই সঙ্গত ব 
করিয়া আসিতেছি। * অধুনা মহারাজ অমরের ৯ 
আমাদের হস্তগত হওয়ায়, উক্ত নির্ধারণ সুদৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। 


মুদ্রায় উৎকীর্ণ বাক্যাবলী নিঙ্গে প্রদান করা হইল। 
এ নি 
/ bs / জৱৰঞ্তাম 
[ (সিং মস্তি) | রমাণিকাদে 
\ শক ১৪৯৯ | ৭ জী অমরা ব / 
EX ১ ভী মহা দেব্যৌ / 
৬. . 7 ১ A ৯ ৪ ৮ 


এই মুদ্রাই যে মহারাজ অমরমাণিকোর রাজত্ব কালের প্রথম মুদ্রা, ইহা 
নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে; কারণ, অমরমাণিব্যের পূর্ববর্তী রাজা জয়মাণিক্য 
১৪৯৯ শকে কিয়কাল রাজত্ব করা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। ৭ স্তৃতরাং 
অমরমাণিক্যের প্রচারিত তৎপূর্ব্বের (১৪৯৯ শকের পূর্বেবের ) মুদ্রা থাকিতে 
পারে না। এই মুদ্রা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, যে ১৪৯৯ শকের প্রথম ভাগে 
জয়মাণিক্যের রাজত্ব কাল শেষ হওয়ায়, অমরমানিক্য এ শকের শেষ ভাগে রাজা 
হইয়! ইহা প্রচলন করিয়াছিলেন। ১৪৯৯ শকই যে ইহার রাজ্যাভিষেকের প্রকৃত 
সময়, এই মুদ্রা দারা তাহা নিৰ্ণীত হইতেছে। 

কৈলাস বাবু প্রভৃতি যে ১০০৭ ত্রিপুরাব্দ (১৫১৯ শক) অমরমাণিক্যের 
রাজ্যলাভের সময় বলিয়া! নির্ধারণ করিয়াছেন, মৌত্রিক প্রমাণের নিকট তাহ 
টিকিতেছে না। মহারাজ অমর ১৫১৯ শকে রাজা হইয়া থাকিলে, ১৪৯৯ শবে 
তাঁহার নামে মুদ্রা প্রচলন হইতে পারিত না; রাজ্য লাভের পূর্বের কাহারও নাহে 
মুদ্রা প্রচলিত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব এবং নিয়ম বিরুদ্ধ কথা । আরও দেখ 
যাইতেছে, মহারাজ অমর রাজত্ব লাভ করিবার পর ১৫০০ শকে ভুলুয়া রাজ্য খ 
১৫০৩ শকে তরপ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তি ৫ 
১৫০০ শকের পূর্বের ঘটি ছিল, ইহা বুবিতে কষ্ট হয় না। বিশ্ষেতঃ রাজমালায় ৫ 
তীহার রাজ্য লাভের সময় ১৪৯৯ শক লিখিত হইয়াছে, মুদ্রার প্রমাণ দ্বারা তাঃ 
সমধিত হওয়ায়, এই উক্তির বিশুদ্ধত! সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসন হইয়াছে। 


* রাজমালা দ্বিতীয় লহর, ৮৫ পৃষ্ঠা । 
4’ রাজমালা--২য় লহর, ১৮৪ পৃষ্ঠা টব 


ইটা সপ, 


লহর] মধ্যমণি । ২৩৩ 


অমরমাণিক্য কত কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে বিষয় লইয়াও মত-বাদ 
লক্ষিত হয়। কৈলাস বাবু, সেপ্ডিস্‌ সাহেব ও কমিং সাহেবের মতে মহারাজ অমর 
১৫৯৭ খ্ৰীঃ হইতে ১৬১১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত চৌদ্দ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। কোন 
সূত্র অবলম্বনে তীহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা কেহই বলেন নাই। 
কাল পরম্পরা ইহারা একে অন্যের সিদ্ধান্ত নিিবচারে গ্রহণ করিয়াছেন, 
অবস্থানুসারে ইহাই বুঝ! যাইতেছে। কিন্তু তাহাদের এই নির্ধারণ বিশুদ্ধ নহে। 

রাজমালার নির্ধারিত সময়ও প্রমাদ পূর্ণ। মঘ কর্তৃক উদয়পুর আক্রমণের 
সময় হইতেই মহারাজ অমরের রাজত্ব কাল শেষ হইয়াছিল । এই আক্রমণ সম্বন্ধে 
রাজমালায় লিখিত আছে; 

“পনের শ দশ শকে চৈত্র মাস তাতে । 
প্রথমে আসিল! মঘ উদয়পুরেতে ॥” 
অমরমাণিক্য থও--৪২ পুষ্ঠা। 


ইহা আমাদের সম্পান্ভ রাজমালার বাক্য। প্রাচীন রাজমালার সহিত এই 
বাক্যের সামঞ্চস্ত নাই। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে; 

“কাল নভ শর চন্দ্র শক চৈত্র মাসে। 
প্রথম আসিল মঘ উদয়পুর দেশে ॥” 

কাল ৩, নভ, শর ৫, চন্দ্র ১। অঙ্কের বামাগতি, স্থৃতরাং উক্ত বাক্য ছারা 

১৫০৩ শক বলা হইয়াছে। রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত গ্রন্থেও পূর্বোক্ত পংক্তিদবয় 

অবিকল ভাবে লিখিত হইয়াছে। অথচ উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র অমরমাণিক্যের 
মনুনদী তীরে অবস্থান বিষয়ক বিবরণে লিখিত হইয়াছে ;_ 


“এহিরূপে তিন মাস অরণ্যে আছিল । 
পনর শ ছয় শকাঁবা এ সব ঘটিল ॥” 


এখন দেখা যাইতেছে, আমাদের সম্পাগ্ভ রাজমালার মতে অমরমাঁণিক্যের 
রাজত্ব কাল ১৪৯৯ শক হইতে ১৫১০ শক পর্য্যন্ত এগার বৎসর, প্রাচীন রাজমালার 
মতে ১৪৯৯ শক হইতে ১৫০৩ শক পর্যন্ত চারি বৎসর এবং রাজাবাবুর বাড়ীর 


গ্রস্ত মতে ১৪৯৯ শক হইতে ১৫০৬ শক পর্য্যন্ত দাত বৎসর নির্ণীত হইয়াছে। 


মহারাজ অমরমাণিক্যের প্রচলিত ১৪৯৯ ও ১৫০৩ শকের মুদ্রার মধ্যে শেষোক্ত 
মুদ্রা শ্রীহট বিজয়োপলক্ষে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার শাসন কালের ১৫০৩ শকে। 
পরে উৎকীর্ণ কোনও মুদ্রা অদ্যাপি পাওয়া! যায় নাই। কিন্তু মহারাজ 
পরবর্থা, মহারাজ রাজধরমাণিক্যের ১৫০৮ শকে উতকীর্ণ রৌপ 
হস্তগত হইয়াছে এবং ইহাই যে তাঁহার. 


২৩৪ রাজমাল]। [ তৃতীয় 


সুতরাং মহারাজ অমরমাণিক্যের রাজত্ব কাল ১৫০৮ শকেই অবসান হইন্বাছিল, 
ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। মহারাজ অমরের তিরোধানের 
পূর্বে, ততপরবর্থী রাজার রাজত্ব লাভ বা মুদ্রা প্রচলন করা সম্ভব হইতে 
পারে না। 
মহারাজ অমরমাণিক্যের ১৪৯৯ শকের মুদ্রা দ্বারা রাজত্ব লাভের কাল পাওয়া 
গিয়াছে, এবং তপরবর্তী রাজার (মহারাজ রাজধরমাণিক্যের) ১৫০৮ শের 
উৎকীর্ণ মুদ্রা দ্বার অমরমাণিক্যের রাজত্বের শেষ সময়ও নিৰ্ণীত হইতেছে । অতএব 
তিনি ১৪৯৯ হইতে ১৫০৮ শক পর্য্স্ত ( ১৫৭৭-১৫৮৬ খ্ৰীঃ) নয় বৎসর মাত্র 
রাজত্ব কর! মৌদ্রিক প্রমাণ দ্বার! নির্ধারিত হইতেছে ; এই নির্ারণই প্রামাদ শৃত্য ও 
গ্রহণীয় বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য ৷ 
এস্থলে একটী কথার উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক। রাজমালা! দ্বিতীয় 
লহরের প্রাচীনন্থ নির্ণয়োপলক্ষে মহারাজ অমরমাণিক্যের রাজত্ব কাল সম্বন্ধে পূর্বে যে 
আলোচন! করা হইয়াছে, * তৎকালে উক্ত মহারাজের কিম্বা মহারাজ রাজধর- 
মাণিকোর মুদ্রা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই কারণে, কমিং সাহেব ও 
সেগ্ডিস্‌ সাহেব প্রভৃতির বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়া অমরমাণিক্যের রাজত্ব কাল 
চৌদ্দ বৎসর ধরা হইয়াছিল, এবং সেই হিসাবে তাহার পরলোক গমনের কাজ 
১৫১৩ শক (১৫৯১ খ্ৰীঃ) নির্ধারণ করিয়াছিলাম। পূর্বেবোক্ত রাজাছয়ের প্রচারিত 
মুদ্রা লাভের পর এই নির্ধারণ ভুল বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। উক্ত ভুলের দ্বার! মহারাজে, 
রাজত্ব কাল পাঁচ বৎসর অধিক ধরা হইয়াছিল। পূর্বেবক্ত হিসাব দ্বারা রাজমাল 
দ্বিতীয় লহরের বয়স যে সার্দত্রিশত বৎসর নির্দারণ করা হইয়াছে, এই সামান্য ভুলে 
দরুণ তাহা পরিবর্তনের কোনরূপ কারণ ঘটে নাই। স্থুলকথা, মহারাজ অমরে 
রাজত্ব কাল চৌদ্দ বৎসর না ধরিয়া, নয় বৎসর ধরিতে হইবে । তিনি ১৪৯৯ শকে 
শেষ ভাগ হইতে ১৫০৮ শকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, মুদ্রা 
সাহায্যে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। 
মহারাজ রাজধরমাণিক্য, অমরমাণিকোর পরবর্তী রাজা । কৈলাস বাবু, কি 
দিলি সাহেব ও সেগ্ডিস্‌ সাহেব প্রভৃতির মতে মহারাজ রাজধর ১০২ 
মাণিকোর রাজত্ব ত্রিপুরাব্দে (১৬১১ খ্রীঃ) সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন। রাজমাল 
না ইহার রাজত্ব কাল নির্দেশক কোন কথা পাওয়া যাইতেছে ন 
রাজধরের পূর্ববর্তী মহারাজ অমর ১৫০৮ শকের (১৫৮৬ খ্রীঃ) কিয়ৎকাল পর্ধ্য 
রাজত্ব করা জানা গিয়াছে, মহারাজ রাজধর মাণিক্যের ১৫০৮ শকের মুদ্রা ঘা 


* রাজমালা__২য় লহর, ৮৫ পৃষ্ঠা দ্টব্য। 
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প্রমাণিত হইতেছে, তিনি এই শকেই রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন । উক্ত মুদ্রায় 
নিন্বলিখিত বাক্যগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছে। 


শরীশ্রীযুত রাজ 
| ধর মাণিক্য দে 


{| ব শ্ৰীসত্যব 


ইহা মহারাজ রাজধরের প্রথম মুদ্রা । রাজধরমাণিক্যের রাজত্ব অবসানের 

কাল নির্ণয় জন্য তণপরবর্তী রাজা যশোধরমাণিক্যের প্রচারিত মুদ্রার আশ্রয় গ্রহণ 

করিতে হয়; তত্তিন্ন অন্য প্রমাণ ছুল্লভ হইয়াছে । শেষোক্ত মহারাজের ১৫২২ 

শকের মুদ্রা আবিষ্কত হইয়াছে, এবং ইহাই তাঁহার প্রথম প্রচারিত মুদ্রা বলিয়া 

জানা যাইতেছে । স্থৃতরাং ১৫২১ শকে (১৫৯৯ খ্রীঃ) রাজধরমাণিক্যের রাজত্ব শেষ 

1 হইয়াছিল, এরূপ অবধারণ করা যাইতে পারে। এতদ্বারা মহারাজ, রাজধরের 

রাজত্ব কাল ১৫০৮ শকের শেষ ভাগ হইতে ১৫২১ শক পর্য্যন্ত কিঞ্চিচ্যুন চৌদ্দ 
বৎসর নির্ণীত হইতেছে। 

মহারাজ যশ্টোধরমাণিক্যের প্রচারিত মুদ্রার সাহায্যে তাহার রাজত্ব ১৫২২ 

মহারাজ যশোধর-  শকে (১৬০০ খ্রীঃ) আরম্ত হইবার কথা পূর্বের বলা হইয়াছে। 


মাণিক্যের রাজত্ব উক্ত মুদ্রায় নিন্মলিখিত বাক্য সমূহ মুদ্রিত আছে ;-- 
কাল। 


(সিংহ মুৰ্তি 
উপরে বংশীধারী 
শ্রীকৃষ্ণ মুর্তি এবং তাহার 
দুই পাৰ্থে ছুইটী মৃষ্তি) 


শক ১৫২২ 


রাজমালার উক্তির সহিত এই মুদ্রা-লিপির সামঞ্জস্য রক্ষা হইতেছে না। 
রাজমালায় লিখিত আছে ;_ 
: “পনর শ তের শক হইল যখন। 
রাজধর রাজপুত্র হইল রাজন ॥ 
তান পুত্র যশোধর হইলেক রাজা । 
পাত্র মিত্র মন্ত্রী বশ করে সৈন্য প্রজা 1”. 


রাজমালা। [তৃতীয় 


ইহার অল্প পরেই পুনর্ববার লিখিত হইয়াছে ৮ 
“পনর শ চবিবশ শকে যশ রাজা হৈল। 
যেনমত নাম রাজা সেই খ্যাতি হৈল ॥* 
যশোমাণিক্য খণ্ড--৫৯ পৃষ্ঠা । 


উদ্ধৃত উভয় উক্তিতে পরস্পর ১১ বৎসর তারতম্য লক্ষিত হইতেছে। 
বিশেষতঃ ইহার কোন বাক্যই মুদ্রার প্রমাণের সহিত এঁক্য হইতেছে না। প্রথম 
বাক্যদ্বার! মুদ্রায় উৎকীর্ণ সময়ের (১৫২২ শকের ) দশ বৎসর পূর্বে, এবং শেষোক্ত 
বাক্য দ্বারা ছুই বৎসর পরে মহারাজের রাজ্য লাভের কাল নিদ্ধীরিত হইতেছে। 
এবন্বিধ অসীমপ্তস্তের কারণ অনুসন্ধান জন্য প্রাচীন রাজমালা আলোচনা করা 
হইয়াছে, তাহাতে ১৫২৪ শকে মহারাজের রাজত্ব আরম্ভ হইবার কথা পাওয়া যায়, *% 
১৫১৩ শকের উল্লেখ নাই। অবস্থানুসারে বুঝা যায়, ১৫২৪ শকই রাজমালার 
নির্ধারিত সময়, লিপিকার প্রমাদে ১৫১৩ শক লিখিত হইয়াছে। 

কৈলাস বাবু, মিঃ কমিং সাহেব ও মিঃ সেণ্ডিদ্‌ সাহেব প্রভৃতি ১৬১৩ খ্রীঃ 
হইতে ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত মহারাজ যশোধরের রাজত্ব কাল নির্দেশ করিয়াছেন। 
১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৫৩৫ শক ছিল। এই নির্ধারণ কি মূলে করা হইয়াছে, জানিবার 
উপায় নাই; রাজমালার উক্তি অথবা মুদ্রার প্রমাণ, কোনটার সহিতই এই 
নির্ধারণের মিল নাই। মুদ্রার প্রমাণ সকল অবস্থায়ই অকাট্য এবং সংশয় 
বিবর্জিত ; বিশেষতঃ এবন্থিধ মত বৈষম্যের স্থলে. মুদ্রার প্রমাণই একমাত্র 
অবলম্বনীয়। ইতি পূর্বে মহারাজ যশোধরের ১৫২২ শকের উৎকীর্ণ একটা মুদ্রার 
বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে; মুদ্রায় রাজার নামের সহিত মহারাণী গৌরীলক্ষমী 
মহাদেবীর নামাঙ্কিত রহিয়াছে। রাজার একাধিক পট্ট-মহিষী থাকিলে, রাজ্যাভিষেব 
কালে প্রত্যেক মহিষীর নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুতের নিয়ম ছিল। সেই নিয়মের বশবত্ত 
হইয়া মহারাজ যশোধরমাণিক্য একই সময়ে দ্বিবিধ মুদ্রা প্রচলন করিবার নিদর্শন 
পাওয়া যাইতেছে। পূর্বেবোল্লিখিত মুদ্রা, ব্যতীত আর একটা মুদ্রার লিপির মর 
নিম্নে প্রদান করা হইল। 


( সিংহ মৃষ্তির উপরে 
বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ মূ্তি 

তাহার ছুই পার্শ্বে 
দুইটা সুতি ) 


শক ১৫২২ 


জত যশো 
মাণিক্য দেব 

শ্রীলক্ষীগৌরী জ 

য়া মহাদেবীঃ 


৫ প্রাচীন রাজমালায় যশোমাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত আছে :;_ 


“পনর শ চব্বিশ শকে ত রাজা হৈল। 
নানা সুখ ভোগ রাজ| অশেষ করিল ॥” 


| 


জাতে 
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এতদ্বারা জানা যাইতেছে, মহারাজ যশোধরের গৌরীলক্ষ্মী ও জয়াবতী নামী 
দুই জন পট্ট মহিষী ছিলেন। উক্ত উভয় মুদ্রা এক সময়ে মুদ্রিত হওয়ায়, ইহাই যে 
মহারাজের রাজ্যাভিষেক কালের মুদ্রা তাহা সহজেই বুঝা যায় । 

১৫০১ শকে মহারাজ যশোধরের জন্ম হয়, তীহার জন্ম পত্রিকার বিবরণ দ্বারা 
ইহা জানা যাইতেছে। * ১৫২২ শকে রাজ্যলাভ কালে তাহার বয়ঃক্রম ২১ বৎসর 
ছিল। ১৫৪৫ শকে ( ১৬২৩ খ্রীঃ) তিনি মোগল কর্তৃক রাজাচ্যুত হইয়া তীর্থাশ্রম 
অবলম্বন করেন। ২৩ বৎসর কাল রাজ্য ভোগের পর, ৪৪ বৎসর বয়সে মহারাজ 
তীর্থবাসী হইয়াছিলেন। ২৮ বৎসর কাল তীর্থক্ষেত্রে অবস্থানের পর, ১৫৭৩ শকে 
(১৬৫১ খ্ৰীঃ ) তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি ঘটে। এতদ্বারা জানা যাইতেছে, মহারাজ 
রাজ্যত্রষ্ট অবস্থায় ২৮ বৎসর জীবিত ছিলেন, এবং ১৫২২ শক (১৬০০ খ্রীঃ ) 
হইতে ১৫৪৫ শক ( ১৬২৩ খ্ৰীঃ) পৰ্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছেন । 

মহারাজ বশোধর মাণিক্যকে পরাভূত করিয়া মোগলগণ ১৫৪৫ শকের 
শেষ ভাগে সমগ্র রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। তাহারা আড়াই 
বৎসর কাল উচ্ছংজ্ঘল ভাবে শাসন দণ্ড পরিচালনের পর, মহামারীর 

উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া, পার্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্বক সমভূমিতে ( মেহেরকুলে ) 
যাইয়! আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। তদবধি সমতল ক্ষেত্রের কিয়দংশ স্থায়ী ভাবে 
মোগলগণের হস্তে রহিয়া গেল, পার্বত্য প্রদেশ পুনর্ববার রাজবংশের হস্তগত হইল । 
১৫৪৫ শকের ( ১৬২৩ খ্রীঃ) শেষ ভাগ হইতে ১৫৪৭ শক (১৬২৫ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত 
রাজ্যের সমগ্র ভাগ মোগল শক্তির শাসনাধীনে ছিল । 
মহারাজ যশোধর মাণিক্যের অভিপ্রায়ানুসারে সেনাপতি কল্যাণ দেব ত্রিপুর 
বহায়াজ কল্যাণ  সিংহাসনের অধিকারী হইলেও মোগলবাহিনী বিদুরিত করিয়া, 
মাণিকোর শাসনকাল। রাজ্যে পুনরধিকার স্থাপনের চেষ্টায় তাহাকে আড়াই বৎসর কাল 
বিব্রত থাকিতে হইয়াছিল। দৈবানুকুল্য হেতু মোগলগণ উদয়পুর পরিত্যাগ করায়, 
ইত্যবসরে মহারাজ কল্যাণ রাজ্য অধিকার করিয়! বসিলেন, কিন্তু সমভূমির যে অংশ 
লইয়া মুসলমানগণ মেহেরকুলে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, সেই অংশের পুনরুদ্ধার 
করিতে সমর্থ হইলেন না। টু 
মোগলগণের উদয়পুর পরিত্যাগের পর, তাহাদের অত্যাচারে পলায়িত 
নগরবাসিগণ পুনর্বার স্বীয় স্বীয় আবাসে আসিয়া অবস্থিত হইল। কিন্তু রাজাহীন 
রাজ্যে বাস করা নিরাপদ নহে দেখিয়া তাহারা রাজা নির্ববাচনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া 
উঠিল। যশোধর মাণিক্য আর রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিবেন না, ইহা সকলেই 


মোগল শাসনকাল। 


* অনরমানিক্য খণ্ত--১৮ পৃষ্ঠা 


রজিমালা। [তৃতীয় 


" জ্রানিয়াছিল। * এইজন্যই কল্যাণ দেবকে রাজত্ব প্রদানের নিমিত্ত মহারাজ যশোধর 
অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন। প্রধান ব্যক্তিবর্গ এবং প্রকৃতিপুঞ্জ তাহাই মানিয়া 
লইল। ১৫৪৮ শকের শেষ ভাগে সকলে মিলিয়া কল্যাণ দেবকে রাজ্যাভিষিক্ত 
করিল। তৎকালে যে মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার একটা মাত্র আমাদের 
দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। উক্ত মুদ্রায় নিম্নলিখিত বাক্যগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছে। 


dh 
ভিত \ oe 


| সিংহ সৃতি ) ] ত কল্যা 


| 
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এই মুদ্রায় মহারাণীর নাম সংযোজিত হয় নাই ; প্রচলিত পদ্ধতি এরূপ ভাবে 


উল্ল্ঘন করিবার কারণ বর্তমান কালে নির্ধারণ করিবার উপায় নাই। এই মুদ্রায় 
সিংহের উপরিভাগে একটা শিবলিঙ্গ অঙ্কিত হইয়াছে; এরূপ অঙ্কনের নিদর্শন 
রাজমালারও পাওয়া যায় । ৭ কোন কোন রাজার মুদ্রায় সিংহের উপরিভাগে একটা 
ত্ৰিশূল চিন অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা শৈব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পরিচায়ক । 
ত্রিপুরেশ্বরগণ পূর্বে যে শৈব ছিলেন, এতদ্বারা তাহারই নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। 
রাজমালায়, মহারাজ কল্যাণের রাজ্য লাভের সময় মুদ্রার প্রমাণ অপেক্ষা 
এক বৎসর অগ্রবর্তী দেখা যাইতেছে। আমাদের সম্পা্ গ্রন্থে লিখিত আছে ৮ 
“পনর শ সাতচল্লিশ শকে রাজা হৈল। 
শুভদিনে মহারাজ! মোহর মারিল ॥” 
কল্যাণমাণিক্য খণ্ড_৬৬ পৃষ্ঠা । 
প্রাচীন রাজমালার সহিত এই বাক্যের মিল নাই । উক্ত গ্রন্থে লিখিত 
le “পনর শ পাঁচচল্লিশ শকে রাজা হৈল। 
গুভদিনে মহারাজা মোহর মাঁরিল 1৮ 


* “্যশমাণিক্য রাজ! মথুর| গমন । 

রাজ্যে নাহি আসিবেক জানিল তখন ॥” 
যশোধরমাণিক্য থণ্ড--৬৫ পৃষ্ঠা । 

+ “পনর শ মাতচল্লিশ শকে রাজা হৈল। 

গুভ দিনে মহারাজা মোহর মারিল ॥ 

শিবলিঙ্গ লিখিলেক মোহর পৃষ্ঠেতে। 

আর পৃষ্ঠে নিজ নাম রাজার এহাতে ॥” 

কল্যামাণিক্য ৭৩৬৬ পৃষ্টা 
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লহর] মধ্য-মাণ। ২৩৯ 


অন্যত্ৰ পাওয়া যাইতেছে, 
“পনর শত পাচ্চল্লিশ শকে রাজা হৈল। 
তদবধি নানা স্থখে রাজ্য ভোগ কৈল ॥” 
প্রাচীন রাজমালা ৷ 

রাজা বাবুর বাড়ীতে রক্ষিত পুথির বাক্য প্রাচীন রাজমালার উক্তির অনুরূপ ; 
দুই স্থানেই মহারাজ কল্যাণ ১৫৪৫ শকে রাজ্য লাভ করিবার কথা লিখিত আছে। 
আমাদের সম্পা্য রাজমালার সহিত অন্যান্য গ্রন্থের এবন্িধ অসামঞ্জস্তের বিষয় 
আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রাচীন রাজমালা ও রাজা বাবুর বাড়ীর গ্রন্থে 
মহারাজ ষশোধরমাণিক্যের রাজত্বের অবসান কালে (১৫৪৫ শক ) হইতে, মহারাজ 
কল্যাণের রাজত্ব কাল গণনা করা হইয়াছে, এবং মোগল-শাসনকাল উক্ত রাজার 
রাজত্ব মধ্যে ধরিয়া রাজা লাভের সময় নির্দেশ করা হইয়াছে। আর আমাদের 
সম্পান্য গ্রন্থে মুসলমান শাসনকাল বাদ দিয়! ১৫৪৭ শকে রাজ্য লাভের সময় নিদ্ধীরণ 
করা হইয়াছে। মুদ্রার প্রমাণের সহিত শেষোক্ত নির্ধারণের যে এক বৎসর পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয়, তাহ! হিসাবের গোলমালে ঘটিয়া থাকিবে । 

কৈলাস বাবুর মতে ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দে, কমিং সাহেব ও সেণ্ডিস্‌ সাহেবের 
মতে ১৬২৫ গ্রীষ্টাব্দে কল্যাণমাণিক্যের রাজত্ব আরস্ত হইয়াছে। ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দ, 
১৬২৫ শ্রীষ্টাব্দ ও ১৫০৭ শকাব্দ অভিন্ন ; ইহারা আমাদের সম্পান্য রাজমালার 
নির্ধারিত সময় গ্রহণ করিয়াছেন। মুদ্রার প্রমাণ দ্বারা ১৫৪৮ শকে মহারাজ কল্যাণ 
রাজ্যলাভ কর! জানা বাইতেছে। সমগ্র অবস্থা আলোচনা করিলে ১৫৪৮ শকে 
(১০৩৬ ত্রিং) কল্যাণমাণিক্য রাজা হইয়াছিলেন, ইহা নির্ধারণ করাই সঙ্গত মনে 
হয়। ইহা ১৬২৫ খ্ীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ঘটিয়াছিল। রাজমালা দ্বিতীয় লহরের 
১০০ পৃষ্ঠায় মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের রাজত্ব ১৫৪৭ শকে আরম্ত হইবার বিষয় 
লিখিত হইয়াছে। তৎকালে এই রাজার মুদ্রা আমাদের দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় 
রাজমালার বাক্যের প্রতি নির্ভর করিতে হইয়াছিল, তদ্দরুণ মুদ্রার সাহায্যে নির্দারিত 
সময়ের সহিত এক বৎসরের পার্থক্য ঘটিয়াছে। 

১৫৮২ শকে (১০৭০ ত্রিং, ১৬৬০ খ্রীঃ ) কল্যাণমাণিক্যের রাজত্বের 
অবসান ও মহারাজ গোবিন্মমাণিক্যের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল। রাজমালায় পাওয়া 
যাইতেছে 7 


“পনর শ বিরাশী শক জ্যৈষ্ঠ মাস শেষে। 
মাসের সপ্তম দিন থাকে অবকাশে ॥ 
মঙ্গল বাসর তিথি কৃষ্ণ নবমীতে। 
তিন দণ্ড রাত্রিতে রাজা! স্বর্গ তাতে ॥ 


২৪০ রাজমালা। [ তৃতীর 


এতদ্বার৷ পাওয়া যাইতেছে, ১৫৮২ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে 
মহারাজের বৈকুণঠপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। রাজমালার মতে মহারাজ ৮০ বৎসর 
বয়ঃক্রম কালে লীলা সন্বরণ করেন। তিনি ১৫০২ শকের ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, % ১৫৮২ শকে গোলোক-গত হইয়াছেন ; সুতরাং মোটামুটি হিসাবে 
তাহার বয়স ৮০ বগুসরই দ্াড়াইতেছে। 

মহারাজের রাজত্বকাল নির্ধারণ পক্ষে রাজমালাকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। 
তাহার মতে মহারাজ কল্যাণের রাজত্বকাল ৩৭ বৎলর । 1 শ্রেণীমালা এন্থেও 
এইমত গৃহীত হইয়াছে, যথা 

পকল্যাণমাণিক্য রাজা বছ পুণ্যতর। 
রাজস্ব করিলা তিনি দাত্রিশ বৎসর ॥” 
শ্রেণীমালা। 


কৈলাস বাবুর মতে ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দ হইতে ১০৬৯ ত্রিপুরা পর্য্যন্ত 
৩৪ বৎসর, মিঃ ই, এফ, সেণ্ডিস্‌ (BE. F. Sandys) ও মিঃ কমিং (0.০ 
002) সাহেবের মতে ১৬২৫ হইতে ১৬৫৯ খ্ৰীঃ পর্য্যন্ত ৩৪ বৎসর মহারাজ 
কল্যাণমাণিক্য রাজত্ব করিয়াছেন। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ কৈলাস বাবুর বাক্যের, 
অনুসরণ করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যাইতেছে। 

পূৰ্বেই নির্ধারিত হইয়াছে, কল্যাণমাণিক্যের রাজত্ব ১৫৪৮ শকে 
(১৬২৫ রঃ) আরম্ত ও ১৫৮২ শকে (১৫৬০ খ্রীঃ) শেষ হইয়াছে । এতদ্বারা | 
তাহার রাজত্বের স্থায়িত্ব ৩৪ বৎসর নির্ণীত হইতেছে। রাজমালাকার ৩ বৎসর বৃদ্ধি | 
করিয়া ৩৭ বৎসর নির্ধারণ করিয়াছেন। কৈলাস বাবু প্রভৃতি পরবর্তী সংগ্রাহকগণ 
মহারাজের রাজত্বকাল যে ৩৪ বৎসর অবধারণ করিয়াছেন, আমাদের হিসাবের সহিত 
মেই অবধারণের একতা পরিলক্ষিত হয়। এরূপ অবস্থায়, মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের 
রাজত্বকাল মুন্দার সাহাঘ্য গ্রহণে যেরূপ নির্ধারণ করা হুয়াছে (১৫৪৮-১৫৮২ শক ), 
তাহা প্রামাণ্য বলিয়। গ্রহণ করিতে বাঁধা দৃষ্ট হয় না। 

কল্যাণমাণিক্য তৃতীয় লহরের অন্তর্গত শেষ রাজ|। অমরমাণিক্য হইতে 
কল্যাণমাণিক্য পর্য্যন্ত পীচ জন রাজার বিবরণ লইয়া এই লহর রচিত হইয়াছে। 


নিস 


ইট 


* “পনর শ দুই শক ভাদ্র মাস তাতে। 
কল্যাণ দেবের জন্ম কৈলাগড় তাতে ॥” 
অমরমাণিক্য খণ্ড ১৯ পৃষ্ঠা । 


+ “আলী বৎসর রাজার বয়ক্রম ছিল। 


সাত্রিশ ৰৎসর রাজা রাজত্ব করিল” 
বল্যাণমাণিক্য খও_-৭৮ পৃষ্ঠা । 


|] 
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পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা এই সকল রাজার রাজত্বকাল যেরূপ নির্ধারিত হইল, 
তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিস্নে প্রদান করা যাইতেছে। 


নাম। শকাব্দ । ত্রিপুরাব্দ। ষ্টাব্ব। 
অমরমাণিক্য " ১৪৯৯১৫০৮  ৯৮৭-৯৯৬ ১৫৭৭-১৫৮৬ 
রাজধরমাণিক্য ''" ১৫০৮-১৫২১  ৯৯৬-১০০৯ ১৫৮৬-১৫৯৯ 
যশোধরমাণিক্য ''" ১৫২২-১৫৪৫ ১০১০-১০৩৩ ১৬০০-১৬২৩ 
মোগল শাসন Te ১৫৪৫-১৫৪৭ ১০৩৩-১০৩৫ ১৬২৩-১৬২৫ 
কল্যাণমাণিক্য ie ১৫৪৮-১৫৮২ ১০৩৬-১০৭০ ১৬২৫-১৬৬০ 


উজীরভবনে রক্ষিত তালিকায় তৃতীয় লহরের অন্তনিবিষ্ট রাজগণের যে 
রাজত্বকাল নির্দেশে করা হইয়াছে, তাহা প্রমাদ পূর্ণ; স্থৃতরাং এস্থলে সেই তালিকা 
অবলম্বনের সুবিধা ঘটিল না । “ত্রিপুর বংশাবলী’ পুস্তিকায় এতৎসংস্থষ্ট অংশের 
পত্র বিনষ্ট হওয়ায়, আমাদিগকে তৎসাহায্য লাভে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। 


ফুল কুমারী । 


রাজমালা তৃতীয় লহরে, অমরমাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে ;-_ 
“ফুল কোয়ড়ি ছড়!| নাম তাহার নিকট । 
তার তীরে ছুই বৃক্ষ আছিলেক বট ॥” ইত্যাদি । 
অমরমাণিক্য খও--২২ পৃষ্ঠা । 


ফুল কুমারী’ শব্দকে এস্থলে ‘ফুলকোয়ড়’ করা হইয়াছে। ১৩০২ 
ত্রিপুরাব্দের ফাল্গুন মাসে, তদানীন্তন সহকারী রাজস্ব-সচিব স্বর্গীয় কিশোরীমোহন . 
ঠাকুর মহোদয়ের সহযাত্রী হইয়া সরকারী কার্য্যোপলক্ষে প্রথম উদয়পুর দর্শনের 
স্থযে'গ লাভ করিয়াছিলাম। তৎকালে নগরীর চতুদ্দিক গভীর জঙ্গলাকীর্ণ থাকায়, 
আশপাশের প্রাচীন কীর্তিগুলি সম্যকরপে দেখা যাইতে পারে নাই । কিন্তু, সেই 
যাত্রায়ই ফুল কুমারী মৌজা, ফুল কুমারী খাট, ফুল কুমারী ছড়া, ফুল কুমারী কুপ্জ প্রভৃতি 
নাম শ্রবণ করিয়া, ‘ফুল কুমারী” নামোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান জন্য কৌতুহলাবিষ্ট 
হইয়াছিলাম। অনেককে জিজ্ঞাসাবাদের পরে জানা গেল, খিল পাড়া গ্রামে অতি 
বৃদ্ধ একটা মুসলমান বাস করিতেছেন, তিনি উদয়পুরের অনেক পুরাতন ঘটনার 
সংবাদ অবগত আছেন, সম্ভবতঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে হারা তথ্য জানা 
যাইতে পারে । কিন্তু তিনি চলচ্ছক্তি বিহীন 


২৪২ রাজমাল!। [ তৃতীয় 


রাজস্ব-সচিৰ মহোদয়ের অভিপ্রায়ানুসারে অনেক চেষ্টার পর, পাচ্ধী দ্বারা 
বৃদ্ধকে আমাদের অবস্থিতি স্থানে আনা হইল । তাঁহার নাম মহম্মদ হাছিম, 
তৎকালে তীহার বয়ঃক্রম একশত বৎদরের কাছাকাছি ছিল, তিনি শতাধিক বৎসর 
জীবিত থাকিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইহার পুর্ববপুরুষ লাহোর দেশ 
হইতে সমাগত বলিয়া, সমাজে এই বংশের সম্মান যথেষ্ট আছে। এই বুদ্ধ 
উদয়পুরের অনেক প্রাচান কাহিনী বলিলেন, সেই স্থযোগে আমি অনেক কথা লিখিয়া 
রাখিয়াছিলাম, রাজমালা সম্পাদন কাৰ্য্যে তাহা প্রয়োজনে লাগিতেছে। 

‘ফুল কুমারী” শব্দ উদ্ভবের কোন বিবরণ জান! থাকিলে তাহা বলিধার নিমিত্ত 
বৃদ্ধকে অনুরোধ করা হইল । তিনি কিয়ংকাল বিশ্রামের পর বলিলেন, “এতৎ 
সম্বন্ধীয় একটী কিন্বদন্তী আমার পিতার নিকট শুনিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি।” 
এই ভূমিকার পর বুদ্ধ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিন্ধে প্রদান করা যাইতেছে । 

কুল কুমারী নামে এক রাজকন্যা ছিলেন। উদয়পুর নগরীর উপকণ্ঠস্থিত 
বৰ্ধমান ফুলকুমারী মৌজায় তাহার ঝাড়া ছিল । একদা মহারাজ (উক্ত কুমাগীর 
পিতা) কুমারীর বাস ভবনের সন্নিহিত স্থানে একটা দীঘিক! খনন কাধ্য আরম্ভ 
করেন। খনিত মৃত্তিকা কুমারার বাড়ীর সীমান্তবর্তী স্থানে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। 
রাজ জামাতা অতিশয় উগ্র প্রকৃতির লোক ছিলেন, তীহার বাড়ীর উপর মৃত্তিকা 
ফেলিতে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, খননকারীদিগকে সেই স্থানে মৃত্তিকা 
ফেলিতে বারন্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন ; সুতরাং তাহারা কার্ধা স্থগিত রাখিতে 
বাধ্য হইল। এই সংবাদ রাজার গেচর হইলে, তিনি জাম।তার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ 
হইয়া আদেশ করিলেন,_“ষে স্থানে মাটি ফেলা ইহতেছে, সেই স্থানেই ফেলা 
হইবে, এবিষয়ে কাহারও আপত্তি শুনা যাইবে না 1” রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া এবং 
মৃত্তিকা খননকারীদিগকে পুনর্ববার কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া, রাজ জ৷মাতার 
ক্রোধের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, যেখানে মাটি ফেলা হয়, তিনি সেই স্থানেই 
যাইয়া বসিয়া পড়িতেছিলেন, এবং বলিতেছিলেন,_“যদি এখানে মাটি ফেলাই রাজার 
অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তবে আমার মাথার উপর ফেল, আমি কিছুতেই এই স্থান 
ত্যাগ করিয়া উঠিব না।” আবার কাধ্য বন্ধ হইল,__রাজদরবারে সংবাদ গেল। 
জামাতার অবাধ্যতা দর্শনে মহারাজ কোপাবিষ্ট হইয়া আদেশ করিলেন,_“জামাতাকে 
সরিয়। যাইবার নিমিত্ত বিশেষ করিয়া বলা হউক, তদনুসারে সে স্থান ত্যাগ না 
করিলে, তাহার উপরেই মৃত্তিকা ফেলিতে হইবে” জামাতাও ছাড়িবার পাত্র 
নহেন, এবম্িধ আদেশ অবগত হইয়াও তিনি স্বীয় সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না, 
পুৰ্বববৎ উপবিষ্ট থাকিয়া, মৃত্তিকার চাপে নর-লীলা৷ সাঙ্গ করিলেন। 

রঙ এই দুর্ঘটনায় সগ্ভ-শোকসন্তপ্তা রোরুদ্ামানা রাজ কন্যা পিতার নিকট উপস্থিত 
হইয়া খেদ করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন_“আমার সমস্ত সুখ শান্তি 
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চিরজীবনের তরে নিম্মযুল হইল। আমি নিঃসন্তান, সুতরাং মৃতার সঙ্গে সঙ্গে 
আমার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে, ইহাই অধিকতর দুঃখের কথা ।” 

কন্যার দুর্গতি দর্শনে পিতার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, স্বীয় অবিষৃ্য- 
কারিতার নিমিন্ত তিনি বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া, কুমারীকে প্রবোধ বাক্যে বলিলেন 
“মা, তোমার স্বামীর অবাধ্যতা ও অবজ্ঞা প্রদর্শনের ফলে এই দুর্ঘটনা! ঘটিয়াছে, 
সে জন্য তুমি ছুঃখিতা হইও না, তোমার নাম যাহাতে চিরস্মরণীয় হয়, আমি 
তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।” 

পতিহস্তা পিতার বাক্যে রাজকন্টু। গ্রবুদ্ধা হইতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় 
ভবনের সন্নিহিত গোমতী নদীতে নিগভ্জিত! হইয়া জীবন বিসঙ্জন করিলেন। এই 
ঘটনায় রাজা অত্যন্ত দুঃখিত এবং স্বীর নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য এত অনর্থ ঘটিল 
দেখিয়া অনুশেচনায় দগ্ধ হইতে ল!গিলেন। তিনি কন্যার নাম স্মরণীয় করিবার 
অভিপ্রায়ে, কন্যার বসতি স্থানের নাম ফুল কুমারী মৌজা, তাহার জীবন বিসভর্জনের 
ঘাটের নাম ফুল কুমারী ঘাট, ততসন্িহিত একটা ছড়ার নাম ফুলকুমারী ছড়া 
এবং একটা মনোজ্ঞ টালায় অবস্থিত কুগ্জবনের ফুল কুমারী কুঞ্জ নাম প্রদান 
করিলেন । তদবধি এই সকল নাম অক্ষুণ্ন থাকিয়া কুমারীর স্মৃতি নহন করিয়া 
আসিতেছে । 

বদর মোকামের জনৈক বৃদ্ধ খাদিমও এই কিন্বদন্তী সমর্থন করিয়াছিলেন । 
ফুল কুমারী কোন্‌ রাজার কন্যা, পুর্বেক্ত বৃদ্ধ বা খাদিম তাহ! বলিতে পারেন নাই। 
কিন্বদন্তী কাল-পরম্পর| রঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু ভিত্তিহীন হইবার নহে। 
ত্রিপুরায় প্রচলিত অনেক কিস্বদন্তীর সহিত ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রমাণিত হইয়াছে। 
এস্থলেও গ্রাম, নদীর ঘাট, পার্বত্য নির্করিণী প্রভৃতির ‘ফুল কুমারী” নামকরণ 
দ্বারা, এই নামে এক রাজকুমারী থাকিবার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । তিনি 
কোন রাজার কন্যা ছিলেন, অনুধাবন দ্বারা তাহাও নির্ধারণ করা যাইতে পারে। 
পূর্বেবাক্ত আখ্যায়িকায় পাওয়া গিয়াছে, রাজকুমারীর বাড়ীর সন্নিহিত স্থানে সরোবর 
খনিত হইয়াছিল, এবং তাহার বাসস্থানসহ একটা ভূ-খণ্ডের ফুল কুমারী গ্রাম” নাম 
দেওয়া হইয়াছিল, সেই নাম অগ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। স্থানীয় অনুসন্ধানে জানা 
যায়, একমাত্র ধন্যসাঁগর বা ধণীসাগর ব্যতীত ফুল কুমারী মৌজায় অন্য কোনও 
উল্লেখযোগ্য জলাশয় নাই। তাহা মহারাজ ধন্যমাণিক্যের খণিত।  পূর্বেধাক্ত 
কিন্বদন্তী অবিশ্বাস না করিলে, এই সরোবর খননোপলক্ষেই আখ্যায়িকা বিত ঘটনা 
সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, এবং ফুল কুমারী মহারাজ ধন্যমাণিক্যের দুহিতা ছিলেন, এরূপ 
নির্ণয় করা যাইতে পারে। এবিষয়ে এতদতিরিক্ত কোন কথা বলিবার উপায় নাই। 

মহারাজ ধন্যমাণিক্যের ন্যায় র্বপ্তণাস্থিত রাজা এবন্বিধ নিষ্ঠুর ব্যবহারে লিপ্ত * 

হইয়াছিলেন, একথা সহসা, Ch করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু রাজচরিতর 


২৪৪ বাজমালা। { তৃতীয় 


নিতান্তই দু্ঞেয়, কখন কি ভাব ধারণ করে, বুঝিয়া৷ উঠা সহজসাধ্য নহে ; নীতি- 
শান্ত্রও ইহাই বলিয়াছেন। ক্রোধের বশীভূত হইয়া, যন্যমাণিক্যের ন্যায় প্রতিভাশীলী 
রাজাও ক্ষণকালের নিমিত্ত বিচলিত হওয়া বিচিত্র নহে। 


হস্তী-বিজ্ঞান। 
(দ্বিতীয়াংশ ) 


রাজমালা দ্বিতীয় লহরে (২১৫-২২৯ পৃষ্ঠা ) হস্তী-বিজ্ঞান সন্বন্ধীয় যে সকল 
কথ! বলা হইয়াছে, তদ্যতীত আরও অনেক কথা বলিবার আছে। একস্থলে সংক্ষিপ্ত 
তাবে তাহার আলোচনা করা হইবে। 

প্রাচীন মতে হস্তীর লক্ষণ সন্বন্ধীয় আলোচন! পূর্বেই করা হইয়াছে। 
তৎকালে বলা হইয়াছিল, “প্রাদেশিক প্রথানুসারে হস্তীর মস্তক, কর্ণ, চক্ষু, শুগু, 
দন্ত, নখ ও পুচ্ছ ইত্যাদির লক্ষণানুসারে হস্তী শুভ কি অশুভ লক্ষণাক্রান্ত, তাহা 
নির্ণয় করা হয়।” সর্বাগ্রে এই প্রাদেশিক প্রথা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা 
হইবে; ইহা হস্তী বিষয়ক ত্রিপুরা অঞ্চলের নির্ধারিত নিয়মাবলন্বনে সংগৃহীত 


হইয়াছে। 
মন্তক। 


যে হস্তীর ( বিশেষতঃ গুণ্ডার) অবয়বের তুলনায় মস্তক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, 

এবং গমনকালে মস্তক উত্তোলন করিয়া চলে, তাহাই স্থলক্ষণযুক্ত হস্তী । ইহা 

দৃশ্য বটে । অবয়বের তুলনায় মস্তক ছোট হইলে, তাহা হৃতীর দুর্ববলতার 
লক্ষণ; ইহা দৃষ্টি-কুৎসিতও বটে। 

তালু ঝা টাক্রা। 

হস্তীর তালু বা টাক্রাকে সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথাঁ-_ 

দিয়| তালু, গোলাপ তালু, ছিটা তালু ও কৃষ্ণ তালু। যে হস্তীর তালু শ্বেতাভ কিন্বা 

গোলাপাভ এবং অন্যবিধ দাগ বিবর্জিত, তাহাকে গোলাপ তালু বলা হয়। গোলাপ 

তালুবিশিষ্ট হস্তী সুলক্ষণযুক্ত এবং প্রভুর কল্যাণদায়ক। যে তালু শ্বেতাভ বা 

গোলাপী আতাযুক্ত বর্ণের উপর কাল ছিট (বিন্দু বিন্দু চিহ্ন ) বিশিষ্ট, তাহাকে ছিটা 

তালু বলে। ছিটা তালুর হস্তী মধ্যম (উৎকৃষ্ট বা নিতান্ত অপকৃষ্ট নহে) 

প লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া পরিগণ্য। কৃষ্ণ বর্ণের তালুতে সাদা ছিট থাকিলে তাহাকে 

লিয়াতালু বলে। সিয়াতালুবিশিষ্ট হস্তী দুষ্ট এবং প্রভুর অনিষ্টকারী হইয়া থাকে । 


. 


তৃতীয় লহর--২৪৫ পুষ্ট 


গজ-দন্তের আদর্শ 
(১) পালং দাত। (২) মগী দাত। (৩) পাতাল দ্াত। (৪) শুকর দাত। 
(6) স্বৰ্গ-পাতাল দাত। (৬) এক দন্ত (গণেশ দাত )। 


লহর ] মধ্য-মণি। এ 


যে তালু নিবিড় কৃষ্ণর্ণ, তাহাকে কৃষ্ণ তালু বলে। কৃষ্ণতালুযুক্ত হস্তী সর্বাপেক্ষা 
কুলক্ষণাবিষ্ট, এবং প্রভুর অশেষ অশুভকারী হয় । 


চক্ষু। 
হস্তীর চক্ষু সাদা আভাবিশিষ্ট হইলে তাহাকে “করল্জা চক্ষু” বলা হয়। এই 
প্রকারের চক্ষু মন্দ লক্ষণাক্রান্ত মধ্যে পরিগণিত। তন্তিন্ন অন্য বর্ণ বিশিষ্ট চক্ষু 
ভাল লক্ষণযুক্ত বলিয়া ধরা হয়। যেহস্তীর দৃষ্টি সরল, তাহাই সুলক্ষণযুক্ত 
তির্য্যক্‌ দৃষ্টি, তল চক্ষু (নিম্ন দৃষ্টি, )ঘুৰ্ণায়মান দৃষ্টি বিশিষ্ট হস্তী দুষ্ট এবং বিশ্বাসের 
অযোগ্য । 


দন্ত। 

হস্তীর দাত সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত ;_পালং দাত, পাতাল দাত 
মগী দাত, শুকর দাত, স্বর্গ পাতাল দাত, ও গণেশ দাত। 

হস্তীর দুইটা দাত সমান, চেয়ারের হাতের ন্যায় সমর্বাক বিশিষ্ট এবং দীর্ঘ 
হইলে তাহাকে পালং দাত বলে। এই শ্রেণীর দন্ত হস্তীর সুলক্ষণ মধ্যে পরিগণিত 
এবং সুদৃশ্য । পালং দাতের অনুরূপ সমান বাঁক বিশিষ্ট খাটো ঈ(তকে মগী দ্রাত 
বলা হয়, এতদনুরূপ দন্ত বিশিষ্ট হস্তী মধ্যম শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া থাকে ; 
ইহা দৃশ্যতঃ কুৎসিত নহে। যে দন্ত পরস্পর সম্মুখের দিকে বাকা, তাহা শুকর দ্টাত 
নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এবন্থিধ মন্তযুক্ত হস্তী সুদৃশ্য না হইলেও লক্ষণ 
সম্বন্ধে মধ্যম শ্রেণীতে পরিগণিত হয়। যে দীত নীচের দিকে সোজা নামে, তাহা 
পাতাল রাত, একটা নীচু ও একটা উচু হইয়া আড় ভাবে দন্ত বাহির হইলে তাহাকে 
স্বর্গ পাতাল দাত বলে। শেষোক্ত ছুই শ্রেণীর দন্ত বিশিষ্ট হস্তী কুলক্ষণাক্রাস্ত 
এবং দেখিতে কুৎসিত । এক দন্ত বিশিষ্ট হস্তীকে ‘গণেশ’ বলা হয়, এই প্রকারের 


্ 


' হস্তী শুভ দায়ক, দস্তটী বাম দিকে থাকিলে অধিকতর সুলক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হয়। 


দন্তের বর্ণ সম্বন্ধেও বিচার হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বিশুদ্ধ শ্বেত বর্ণের 
দন্ত স্থলক্ষণাক্রাস্ত এবং লাল আভাবিশিষ্ট দন্ত কুলক্ষণ বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। 
মোটা দন্ত বিশিষ্ট হস্তী শক্তিশালী হইয়া থাকে । 0 

গজনস্ত প্রসিদ্ধ পণ্য দ্রব্য ; বণিকগণ দ্বার! দস্তের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভিন্ন: 
নামে পরিচিত হইয়া থাকে। ইহার অগ্রভাগস্থ নিরেট অংশ ‘আকাশাশ’, মধ্য 
ভাগের ফাঁপা অংশ ছুড়িদার» এবং গোড়ার পাতলা অংশ “চীনাইবার” নামে 
অভিহিত হয়। দত্তের অগ্র ভাগই অধিক মূল্যবান এবং সমধিক কার্যোপযোগী। 

ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল হইতে গজ দস্তের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে 
এবং তদ্বার! বিবিধ কারুকার্য খচিত বস্তু নিশ্মিত হইয়া থাকে। অনেক শাক 
ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।. 2১ 


ক 


২৪৬ বাজমাল।। [তৃতীয় 


ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ এবং ব্রন্মাদেশে গজদন্তের দ্বারা যে সকল কারুকার্ধ্য 
খচিত বস্ত নিন্মিত হয়, তাহা সকল দেশে এবং সকল সমাজেই আদরণীয় হইতেছে। 
প্রাটান শিল্পীগণ দত্তের পরিসর হ্রাস বুদ্ধি করিবার উপায় জানিতেন, বর্তমান কালে 
সেই কৌশল কাহারও জানা নাই। বিওফিলাস নামক জনৈক প্রাচীন পণ্ডিতের 
মতে গজদন্তকে ক্ষার, লবণ, গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric Acid) ও শিরকায় 
(Vi৷e৪৭৷) ভিজাইয়া রাখিলে তাহা মোমের হ্যায় নরম হয়, তখন উহার আয়তন 
হ্রাস বৃদ্ধি কিন্বা ইচ্ছানুরূপ আকার বিশিষ্ট করা সহজ হয়। এবং তাহাকে কেবল 
শিরকায় তিজাইলে পুনর্ববার কঠিন হইয়া! থাকে। এই প্রক্রিয়ার পরীক্ষা হইয়াছে কি না 
অবগত নহি। রাসায়নিক ক্রিয়া অভুত রহস্য পুর্ণ ; কি উপায়ে বস্তুর কোন্‌ অবস্থা 
ঘটে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সুদৃঢ় গজদন্ত তেকের "মাসে যেরূপ ক্ষয় হয়, তাহা 
দর্শন করিলে সকলকেই বিন্ময়াবিষ্ট হইতে হইবে । 
ত্রিপুরায় গজনন্ত দ্বারা, কারুকার্ধা খচিত নানাবিধ ব্যবহাধ্য ও প্রয়োজনীয় 
বস্তু নির্মিত হয় । তথাকার রাজ সিংহাসন গজদন্ত খচিত । নিরেট দন্তদ্বার| বসিবার 
আনন (চেয়ার) প্রস্তুত হয়। হস্তী দান্তের সুন্ষম বেতি দ্বার! পাটা বয়ন করা হয়। 
সতরঞ্চ খেলার গুটি হস্তী দন্তে নির্মিত হইতেছে। বিবিধ প্রকারের খেলানা, 
প্রতিকৃতি ইত্যাদি নানাপ্রকারের সুন্দর স্থন্দর বস্ত প্রাচীন কাল হইতে গজদন্ত দ্বারা 
নিন্মিত হইয়া আসিতেছে । ষ্ঠ 
। 


হস্তীর পৃষ্ঠ দেশের কড়া (মেরুদণ্ড) অল্প বাকা এবং পৃষ্ঠ দেশ প্রশস্ত 
হইলে তাহাকে ‘ছন্দল পীঠ’ বলে। এই প্রকারের পৃষ্ঠ বিশিষ্ট হস্তী সুদৃশ্য এবং 
তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করা আরাম দায়ক। এই শ্রেণীর হস্তী উত্তম এবং 
সুলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বিশেষ আদরণীয় ৷ 

পৃষ্ঠের দাড়া ধনুকের ন্যায় বাকা এবং গীঠ অপ্রশস্ত হইলে, তাহাকে 
দুত্রখুম ঈীঠ বলা হয়। এবিধ পৃষ্ঠবিশিষ্ট হস্তী দৃষ্যতঃ কুৎসিত এবং মন্দ 
লক্ষণাক্রান্ত মধ্যে পরিগণিত । ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ আরাম দায়ক নহে। সোজা 
মেরুদণু, হস্তীর দুর্বলতার চিহ্ন । 

উদর । 

হস্তীর উদরের দুই পাশে দীড়ার প্যায় দুইটা মাংসপিগু সম্মুখের পায়ের 
গশ্চাৎ ভাগ হইতে পেছনের পায়ের সম্মুখ ভাগ পর্যাস্ত লক্বমান অবস্থায় থাকে, 
ইহাকে 'বান্তি বলা হয়। এই প্রকারে দুই বান্তিবিশিষট হস্তী সুলক্ষণযুক্ত এবং 


প্রভুর মঙ্গলকারী । 
কোন কৌন হস্তীর পূর্বেরাক্তরূপ উদরের ছুই পাশে দুইটা বাস্তি না হইয়া, 


উদরের মধ্য ভাগে লক্বমান অবস্থায় একটা মাত্র বাস্তি থাকে । এক বাত্বিযুক্ত হস্তী 


dad Bt VE 


গজদস্তের কারুশিল্পের আদর্শ ৷ 
গজ্নন্ত নির্শিতি পুতুল, খেলনা ও কারুকার্য্যখচিত গজন্ত । 
গজদন্ত নির্শিতি আসন ( চেয়ার )। 
গজদন্তের বেতিদ্বারা তৈয়ারী প্রমাণ পাটা । 
গজনন্ত নিৰ্ন্মিত মু্ি। 
গজনন্ত নির্শিতি ঘোড়-সোয়ার মু্্ডি। 
গজদন্ত নির্মিত নর-বঙ্ধাল। 
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তৃতীয় লহর _২৪৭ পু; 


( লাঙ্কুলের অগ্রভাগের ) হস্তীর দোমের আদৰ্শ । 
(১) পাঙণী দোম। (২) বালধওী দোম। (৩) ঝাড় দোম। (৪) বাড়িয়া 


দুর্লক্ষণাক্রান্ত এবং প্রভুর অমঙ্গলকারী। এই শ্রেণীর হস্তী দৃশ্যতঃ কুৎসিত হইয়া 
থাকে । 


নখ। 


যে হস্তীর চারি পায়ে সর্ববশুদ্ধ ১৮টা নখ থাকে, সেই হস্তী স্থলক্ষণবিশিষ্ট এবং 
প্রাতপালকের শ্রীবর্ধক। ১৬ কি ১৭ নখবিশিষ্ট হস্তী দুষ্ট শ্রেণীতে পরিগণিত 
হইয়। থাকে। শ্বেতবর্ণবিশিষ নখ শুভ এবং কালবর্ণের নখ অশুভ চিহ্ন মধ্যে 
পরিগণিত হয়। 


দৌম (লাঙ্গুলের অগ্রভাগ )। 


হস্তীর লেজের অগ্রভাগকে প্রাদেশিক ভাষায় “দোম” বল! হয়| হস্তীর-দোম 
আকৃতিভেদে নানাবিধ নামে অভিহিত হুইয়া থাকে । লাঙ্গুলের অগ্রভাগের দুইদ্িকে 
ঘন লোমাবলী জন্মিয়। অগ্রভাগটী চেগ্টা আকার ধারণ করিলে, তাহাকে 'পাহ্মী দোম” 
বলে। এই শ্রেণীর লেজবিশিষ্ট হস্তী সুদৃশ্য এবং সুলক্ষণযুক্ত বলিয়া কীর্তিত হয়। 
পুচ্ছের অগ্রভাগের ছুই পার্শ্বে অল্প লোম থাকিলে তাহাকে ‘বালখণ্ডী দোম’ বলা 
হয়, এবন্বিধ দোমযুক্ত হস্তী মধ্যম শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া থাকে। লেজের 
অগ্রভাগ মৃত্তিকা স্পর্শ করিলে এবং তাহার চতুদ্দিকে লোম নির্গত হইয়া গোলাকার 
ধারণ করিলে, তাহাকে “ঝাড় দোম’ বলা হয়। এই প্রকারের দৌমবিশিউট হস্তী 
নিকৃষ্ট এবং দৌবযুক্ত বলিয়া অনাদূত হইয়া থাকে। যে হস্তীর লেজের অগ্রভাগ 
নাই, তাহাকে “বাড়িয়া” বলে। বাড়িয়া হস্তী কুদৃশ্য হইলেও কুলক্ষণাক্রান্ত মধ্যে 
গণনীয় নহে। সময় সময় বাঁশের ধারাল ফাটা অংশের দ্বারা কিম্বা অন্যবিধ কারণে 
হস্তীর লেজের অগ্রভাগ কর্তিত হয়। দুই হস্তীর মধ্যে পরস্পর কলহ হইলে 
অনেক সময় একে অন্যের লেজ দীতদারা কাটিয়া দেয়, সিরিজ এই সকল 
কারণেই হস্তী “বাড়িয়া” হইয়া থাকে। 


বৰ্ণ । 


২৪৮ রাঁজমালা। [ তৃতীয় 


কোন কোন জন্তুতে কিম্বা উদ্তিজজাদি বস্তুতে মুক্তা জন্নিয়া থাকে। রাজ নির্ঘন্টের 
মতে। 


“মাতপ্োরগমীন-পোত্রি-শিরসত্বক্‌ার-শখা চীনা মদরাচ্চ মৌক্তিক মিঃ টং 
তবত্য্ধা |” 
রাজনির্ঘন্ট। 


গরুড় পুরাণেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে, যথা, 


“দ্বিপেন্ জীমূত বরাহ শখ মৎ্তাহিগুক্ত্ত্তববেণু জানি । 
মুক্তা ফলানি প্রথিতাঁনি লোকে তেষাস্ত শুভৃত্তবমেব ভুরি ॥ 
গরুড় পুরাণ--৬৯ অধ্যায়! 


বৃহত্সংহিতার মতে হস্তী, সর্প, শুক্তি, শত, অভ্র, বাঁশ, তিমিমৎস্য, এবং 
শুকর, হইতে মুক্তার জন্ম হয়। শুক্রনীতির মতে মতস্ত, সর্প, শুকর, শঙ্খ, বাঁশ, 
মেঘ, এবং শুক্তি, এই সকলে মুক্তার উৎপত্তি হইয়া থাকে । আগ্মিপুরাণের মতে 
গুক্তি, শখ, নাগঢন্ত, কুত্ত, শুকর, মৎস্য, বংশ ও মেঘ হইতে মুক্তা উৎপন্ন হয়। 

যুক্তিকল্পতরুর মতে হস্তী, সর্প, শুকর, ও মতন্তের মস্তকে এবং বংশ, 
বিনুক ও শঙ্খের উদরে মুক্তার উদ্ভব হয়, যথা £_ 


“গজ্জাহিকোল মৎস্তানাং শীর্ষে মুক্তা ফলোত্তবঃ। 
দ্বক্যার শক্তি শঙ্ঘানাং গর্ভে মুক্তা কলোভবঃ | 
যুক্তিকল্পতরু | 


ভাব প্রকাশ প্রভৃতি অন্যান্য এন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে, এস্থলে একমাত্র 
গজমুক্তার বিষয়ই আলোচ্য । শীস্বগরস্থ সমুহের মতে হস্তী, সর্প ও শুকরাদির 
মস্তকে মুক্তা উদ্ভবের কথা থাকিলেও হস্তীর মস্তকে মুক্তা জন্মিবার নিদর্শন পাওয়া 
যায় না, এবং আধুনিক পণ্ডিতগণ একথা স্বীকার করেন না। গজনস্তই মুক্তার 
আকর স্থান। অগ্ভাপি যে কয়টা গজমুক্তা দেখা গিয়াছে এবং যে সকলের বিবরণ 
শুনা গিয়াছে, তৎসমস্ত হস্তীর দস্তেই পাওয়া গিয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থের মতে 
হস্তীর কুস্ত এবং দন্তকোষ মুক্তা উৎপত্তির স্থান। 

চাণক্য বলিয়াছেন-_“মৌক্তিকং ন গজে গঞ্জে” অর্থাৎ সকল হস্তীতেই মুক্তা 


জন্মে না। কোন্‌ প্রকারের হস্তীতে মুক্তা পাওয়া যায়, যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে তাহা 
বর্ণিত হইয়াছে ;-. 


“মাত্জা যেতু বিশুদ্ধ বসন্তে মৌক্তিকানাং এভবাঃ প্রদিষ্টাঃ। 
উৎপপ্ভতে মৌক্ধিকং তেযু বৃতং আগীতবর্ণ প্রভয়া বিহীনম্‌ ॥ 

বক্ষে গজ পরীক্ষায়াং গজজাতিশ্চতুর্কিধা। 

মৌক্তিকং তেযু জাতং হি চতুৰিধ মুদীস্তুতে ॥ 


লহর ] মধ্যমণি) ২৪৯ 


্রাঙ্মণ গীত গুরস্থ ক্ষত্রিয়ং পীতরক্তকম্‌ ৷ 
পীতগ্ঠামন্ত বৈশতং স্তাৎ শুত্ৰংস্তাৎ গীত নীলকন্‌ ৷” 
যুজিকল্পতরু। 
মৰ্ম্ম,__যে সকল হুত্তী বিশুদ্ধ বংশজাত, তাহাদের মস্তকে মুক্তা উৎপন্ন হয়। 
কোন কোন হস্তীতে স্থগোল, ঈষৎ পীতাভ এবং ছায়া (কান্তি) * বিহীন মুক্তা 
জন্মে। হস্তীর মধ্যে বিবিধ শ্রেণী বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে জাত্য হস্তী চারি 
প্রকার (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র ), তদুৎপন্ন যুক্তাও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । 
ব্ৰাহ্মণ জাতীয় হস্তীর মুক্তা পীতাভ শুর্রবর্ণ, ক্ষত্রিয় জাতীয় হস্তীর মুক্তা গীতাভ 
রক্তবর্ণ, বৈশ্য জাতীয় মুক্তা গীতাভ শ্ঠামবর্ণ এবং শুদ্র জাতীয় হস্তীর মুক্তা পীতাভ 
নীলবর্ণ হইয়া থাকে । 
বৃহৎ সংহিতার মতে রবি অথবা সোমবারে পুস্তা কিম্বা অবণ! নক্ষত্রে 
যে সকল এঁরাবত জাতীয় হস্তীর জন্ম হয় এবং উত্তরায়ণ কালে, চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণ 
সময়ে যে সকল ভদ্র জাতীয় হস্তী জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগের দস্তকোষে এবং কুস্তে 
অধিক পরিমাণে মুক্তা উৎপন্ন হয়। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, সিংহল, পারলৌকিক, 
সৌরাষ্রক, তাত্্রপল্লী, পাঁরদব, কৌবের, পাপ্তাবাটক এবং হৈম প্রভৃতি দেশে 
গজমুক্তা উৎপন্ন হয়। দেশভেদে, মুক্তার আকার, বর্ণ এবং ওুঁজ্জ্বল্যের তারতম্য 
ঘটিবার কথাও বৃহৎসংহিতায় উক্ত হইয়াছে। 


মুক্তা পরীক্ষা । 

এই মহাৰ্থ রত্ন শুভ এবং অশুভ লক্ষণাক্রান্ত আছে, সেই সকল দোষ বা গুণ 
এবং মুক্তার জ্যোতিঃ, বর্ণ ইত্যাদি পরীক্ষণীয় বিষয়। বৃহৎসংহিতা, অগ্নিপুরাণ, 
গরুড়পুরাণ, শুক্রনীতি ও যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে এই রত্বু পরীক্ষার উপায় 
বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যতীত ইহার লক্ষণাদি নির্ণয় 
করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। এন্থলে তদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা 
অস্তব। স্ুলক্ষণাক্রান্ত মুক্তা ধারণের শুভ ফল বিষয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনেক কথা 
পাওয়া যায়। মুক্তা কেবল বিলাস দ্রব্য নহে, উপকারীও বটে। 


* মুক্তার বর্ণস্ডুরণের (জ্যোতির) নাম ছারা। শাস্ত্রে চারি প্রকার ছায়ার উল্লেখ 
পাওয়া বায়_পীত, মধুর, শুভ্র ও নীল । গীত ছার! শক্ষমীযুক্তা, মধুর ছারা বুদ্ধিদায়িকা, গুরু 
ছায়া বশোবর্ধনকারিণী এবং নীল ছায়া সৌভাগ্যদাত্রী । 

“চতুৰ্ধ। মৌক্তিকে ছায়া পীতা চ মধুর! সিতা । 
নীলা চৈৰ সমাখ্যাতা রত্্তব পরীক্ষকৈঃ ॥ 
পীতা লক্ষ্মীপ্রদ! ছার মধুরা বুদ্ধি বন্ধিনী। 
শুরু যশঙ্করী ছায়া নীলা সৌভাগ্যদায়িনী ৷? 

যুজিকল্পতরু। 


+ 


২৫০ রাজমালা। [ তৃতীয় 


অনেক সময় মুক্তা-ব্যবসায়িগণ কৃত্রিম মুক্তা ছারা গ্রাহকদিগকে প্রতারিত 
করিয়া থাকে। গরুড়পুরাণে মুক্তার কৃত্রিমতা পরীক্ষার প্রণালী প্রদান করা 
হইয়াছে, তদ্দার৷ সকল জাতীয় মুক্তাই পরীক্ষা করা যাইতে পারে। শুক্তি-যুক্তা 
পরীক্ষার নিমিত্ত এই প্রক্রিয়! সর্ববদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্বে গরুড় পুরাণের 
বাক্য প্রদান করা যাইতেছে, 
প্যস্মিন্‌ কৃত্রিম সন্দেহঃ কচিন্তবতি মৌক্তিকে। 
উফ্েে সলবণে সহে নিশাং তদ্বাসয়েজ্জলে ॥ 
ব্রীহিভিমর্দিনীয়ং ব! শুফৰন্ত্ৰোপবেষ্টিতম্‌। 
যজ্তুন! যাতি বৈবৰ্ণং বিজ্ঞেয়ং তরকৃজিমমূ॥ 
মৰ্ন্ম,_কোন মুক্তা কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হইলে, লবণযুক্ত উষ্ণ জল ব| দ্বৃতে 
একরাত্রি নিমড্জিতাবস্থায় রাখিয়া দেখিবে ; অথবা মুক্তা শু্ষ বন্তের মধ্যে রাখিয়া 
ধান্যদ্বারা মর্দ্দন করিলে যদি বিবর্ণ না হয়, তবে সেই মুক্তা অকৃত্রিম বলিয়া জানিবে। 
যুক্তিকল্পতরু মতে_-লবণ ও ক্ষারযুক্ত গোমুত্রে মুক্তা ভিজাইয়া রাখিয়া, 
কিন্ব। তাহা অগ্নিতাপে দিয়া, পরে ধান্য সহিত মৰ্দ্দন করিলে কৃত্রিম মুক্তা ভাঙ্গিয়া 
যাইবে এবং অকৃত্রিম হইলে তাহার কান্তি উজ্জ্বল হইবে । 
শুক্রনীতিতে পাওয়া বার__সুক্তাকে জল মিশ্রিত লবণ ও ক্ষারপূর্ণ পাত্রে 
কিন্বা ছাগমূত্রে বা গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে শালী ধান্যের তুষদ্বার! মর্দন 
করিবে । ইহাতে বিকৃত না হইলে সেই মুক্তা অকৃত্রিম বলিয়া জানিবে। 
যে সকল দেশ গভমুক্তার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ, তাহা পূর্বের বলা হইয়াছে। 
ত্রিপুরা পর্ববতজাত গজেও মুক্তা জন্মিয়া থাকে। তথাকার উৎপন্ন গজমুক্তা! 
প্রত্যেকটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকারবিশিষ্ট দেখা যায়; তদেশে স্থগোল মুক্তা নিতান্ত 
ছুল্লভ, এবং তাহা সচরাচর পাওয়া যায় না, 
গজমুক্তার উত্কৃষ্ট-অপরৃষ্টতা ও দোষ-গুণ নিরূপণ, মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি 
বিষয়ে বলিবার অনেক কথা আছে, এস্থলে তাহার সম্যক আলোচনা, করিবার সুবিধা 
ঘটিল না।  ভাবপ্রকাশ, রাজবর্নভ, যুক্তিকল্লাতরু, .. বৃহৎসংহিতা, _: শুক্রনীতি, 
গরুড় পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও তন্্রসার প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে মুক্তা সম্বন্ধীয় 


বিবরণ পাওয়া যাইবে । হত্তীর উপকারিতা । 

: হস্তীরদ্বার! মনুষ্যের অশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে 
হস্তী যুদ্ধকাৰ্য্যে ব্যবহৃত হইত । বর্তমান আগ্নেয়াস্ত্র বাহুল্যেরযুগে গজারোহী যোদ্ধার 
বিপদাশস্কা অধিক বলিয়া, হস্তীদ্বারা ফুদ্ধপ্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু 
যুদ্ধের প্রয়োজনীয় বস্তু বহনাদি কার্য্যে এখনও স্থলবিশেষে হস্তী ব্যবহৃত হুইয়া 
থাকে । পার্বত্য অরণ্য হইতে স্থবৃৎ কান্ঠখণ্ড টানিয়া নেওয়া এবং বস্তুজাত ও 
মনুষ্য বহনাদি কাৰ্য্য হস্তী্বার সর্ববদাই সাধিত হইতেছে। শিকার কার্য্যে হস্তী 


. 


লহর ] মধ্য-মণি। ২৫১ 


প্রধান অবলম্বন। পালিত হস্তীর সাহায্য ব্যতীত বন্য হস্তী ধৃত ও প্রথমাবস্থায় 
রক্ষণাবেক্ষণ করা অসম্ভব। উৎসবাদি উপলক্ষে হস্তী শোৌভা-যাত্রার প্রধান অঙ্গ । 
অনেকে নানাবিধ কাৰ্য্য সম্পাদন জন্য হস্তী ভাড়া প্রদান দ্বার! বিস্তর অর্থ উপার্জন 
করিয়া থাকে। এতত্ব্যতীত হস্তীদ্বারা মনুষ্য সমাজের কত প্রকারে কত 
উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। 

পালিত হস্তী প্রায় সমস্তই অরণ্য হইতে ধৃত হইতেছে। সচরাচর পালিত 
হস্তীর বাচ্চা জন্মিতে দেখা যায় না। এই কারণে অনেকের বিশ্বাস, হস্তী পালন 
করিলে কখনও তাহার বাচ্চা হয় না; এই বিশ্বাস সমূলক নহে। পালিত হস্তীকে 
সর্বদা মুক্তাবস্থায় জঙ্গলে চরিতে দিলে, তাহার বাচ্চা জন্মিয়া থাকে । ত্রিপুর রাজ্যে 
সচরাচরই পালিতাবস্থায় হস্তিনীকে বাচ্চা প্রসব করিতে দেখা যায়। কোন কোন 
হস্তিনী একাধিকবার সন্তান প্রসব করিতেছে। 


হী ধৃত। 

পালিত হস্তীর বাচ্চা জন্মিলেও তাহার সংখ্যা অধিক নহে, সুতরাং তদ্বারা 
মনুষ্য সমাজের অভাব মোচন হইতে পারে না। পালিত হস্তীর অধিকাংশই 
অরণ্যজাত, তাহা ধৃত করিয়া পোষ মানাইয়া ব্যবহারে আনিতে হয় । 

হস্তী ধৃত করিবার প্রণালী সকল দেশে এক রকম নহে। আবার কোন 
দেশেই সকল সময় এক প্রণালী অনুস্থত হয় না, কাৰ্য্য দক্ষতা ও বনুদর্শিতার ফলে 
ক্রমশঃ স্থবিধাজনক নিয়ম অবলম্িত হইতেছে। তাহার ফলে পূর্বব নিয়ম আংশিক 
পরিবস্তিত হওয়া অনিবার্য । আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সআট আকবরের সময় হস্তী 
ধৃত করিবার চারি প্রকার প্রণালী প্রচলিত থাকিবার বিবরণ পাওয়া যায়। বর্তমান 
কালে এ দেশে সেই সকল প্রণালী বিলুপ্ত হইয়াছে। 

অধুনা ‘খেদা’ প্রণালী হস্তী ধৃত করিবার প্রধান উপায়। হস্তীযুথকে 
খেদাইয়| আনিয়া আবদ্ধ করা হয় বলিয়া এই প্রণালী “খেদা” নামে অভিহিত 
হইয়াছে। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও আসাম অঞ্চলে খেদা ছুই প্রণালীতে হইয়া থাকে ; 
প্রধান প্রণালীর নাম “মেলা-খেদা”; দ্বিতীয় প্রণালীকে “বাংড়ি খেদা’ বলে। 
এতদ্যতীত ফাঁশী, পরতালা ও ফাঁদদ্বারাও হস্তী ধৃত করা হয়। এই সকল উপায়ের 
কাৰ্য্যপ্ৰণালী সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করা যাইতেছে । 


মেলা খেদা। 


ত্রিপুর রাজ্যে প্রচলিত নিয়মানুসারে মেল! খেদা দ্বার! হস্তী ধৃত করিতে 
খেদার কর্মচারীর ন্যুনকল্পে আড়াইশত লোকের প্রয়োজন হয়। তদপেক্ষা অধিক 
প্রকার ও সংখ্য৷। লোক লইলে কার্য্যের বিশেষ স্থৃবিধা ঘটিয়া থাকে। তাহাদের 
মধ্যে পাঞ্জালী, মাঝি, সরদার, কুলি বা! গড়া প্রধানতঃ এই কর়টা শ্রেণী থাকে । 


রি চি 


২৫২ রাজমাঁলা। [ তৃতীয় 


ইহাদের সকলের উপরে যে ব্যক্তি কার্য করে, ত্রিপুর রাজ্যের উত্তর অঞ্চলে তাহারা 
“মোক্তার” ও দক্ষিণ অঞ্চলে “জমাদার' নামে অভিহিত হয়। সাধারণতঃ একজন 
জমাদার বা মোক্তার, ১০ জন মাঝি, ১ জন সরদার, ১ জন হিসাব রক্ষক ও ১ জন 
মৌলবী নিযুক্ত কর! হয়। প্রত্যেক মাঝির অধীনে বিশজন হইতে ত্রিশজন পর্য্যন্ত 
কুলি বা গড়ু্া থাকে, এবং সরদারের অধীনে ১০ জন সিপাহী রাখা হয়। প্রত্যেক 
খেদায় একজন ডাক্তার নিযুক্ত থাকে । ত্রিপুর রাজ্যের উত্তর অঞ্চলস্থ শ্রীহট জেলা 
বাসী এবং দক্ষিণ প্রান্তস্থিত চট্টগ্রাম নিবাদী মুসলমানগণ খেদার কার্ধ্ে স্তুনিপুণ বিধায় 
সাধারণতঃ তাঁহাদের দ্বারাই কার্ধ্য নির্ববাহিত হয়। রাজ্যের অভ্যস্তরস্থ কৈলাসহর 
বিভাগেও এই কার্য্যের লোক পাওয়া যায়। 
খেদার কার্য্যে যে সকল লোক লওয়া হয়, অনেকস্থলে তাহাদিগকে তিন 
মাসের বেতন অগ্রিম প্রদান করিতে হয়। তিন মাসের মধ্যে 
খেদার কার্ধ্য শেষ হইলে তাহাদিগকে আর বেতন দিতে হয় না, 
বেতন ব্যতীত আহাৰ্য্য সামগ্রী প্রদান করিতে হয়। তিন মাসের নুন সময়ে খেদার 
কাৰ্য্য শেষ হইলে, কর্চারিগ্ণ অগ্রিম গৃহীত অতিরিক্ত টাকা প্রত্যর্পণ করিতে 
বাধ্য নহে। কিন্তু তিন মাসের অধিক সময় কার্ধ্য করাইলে, অতিরিক্ত কালের জন্য 
নির্দিষ্ট হারে বেতন দিতে হয়। প্রত্যেক মাঝিকে একরারনামায় আবদ্ধ রাখিয়া 
টাকা প্রদান করা হয়। 
লোক নিষুক্তের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আহারোপযোগী রসদ সংগ্রহ করিয়া 
খেদার প্রয়োজনীয় কোনও সুবিধাজনক স্থানে মজুদ রাখিতে হয়। চাউল, ভাল, 
বন্তসগ্রহ। . তৈল, লবণ, হরিদ্রা, মরিচ, পলাওু, রহ্থন, তামাক, রাবগুড় ও 
শুষ্ক মস্য__সাধারণতঃ এই সকল বস্তু সংগ্রহ করিতে হয়। এতদ্যতীত কোন 
কোন সময় প্রত্যেক মাঝিকে লোহার কড়াই ও বাল্তি প্রদান করিতে হয়, কার্য্যান্তে 
বিদায় হইবার সময় কর্ম্মচারিগণ তাহা ফিরাইয়া দেয়। রসদ সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে 
খেদার কার্যোপযোগী দাও, কুড়াল, খন্তা ও কোদাল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ 
করিতে হয়! ঠি 
পুর্ববোক্ত ১০ জন মাঝির মধ্যে একজনের উপাধি ‘ঝাপমাৰি"। কোঠের 
ঝাপমাবিও ঝাপ (দরজা ) সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য ইহার করণীয় । ইহার 
পাঞ্ালী। অধীনে যে সকল লোক নিযুক্ত থাকে তাহাদিগকে ‘পাঞ্চালী’ বলে। 
ইহারাই সর্ববাণ্রে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, হস্তীর গতিবিধির সন্ধান নিয়া থাকে। 
হস্তী যুখের পাঁজাল অনুসন্ধানকারী বলিয়াই ইহারা পাঞ্জালী’ আখ্যা লাভ করিয়াছে। 
সরদারের অধীনস্থ সিপাহিগণ বন্দুকধারী । প্রত্যেক মাঝির অধীনস্থ গড়ুয়া- 
গণের তত্বাবধান জন্য এক একজন সিপাহী নিযুক্ত থাকে । কোন 
মাঝি বা তাহাদের অধীনস্থ গড়ুয়া পলাইয়া না যায়, কার্যে 


কর্মচারী নিয়োগ । 


সরদার ও সিপাহি। 


\ 
b 
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অবহেলা না করে, রাত্রিতে নিত্রিত হইয়া না পড়ে এবং হস্তী পাতবেড় ভেদ করিয়া 
চলিয়া না যায়, তাহা দেখা সিপাহিগণের প্রধান কাধ্য। হস্তী বাহির হইয়া যাইতে 
উদ্ধত হইলে সিপাহিগণ বন্দুকের সাহায্যে তাহাদের গতি রোধ করে। 

খেদার সমস্ত কর্মচারী সংগৃহীত হইলে, তাহাদিগের নাম, পিতার নাম, 
বাসস্থান ইত্যাদি বিবরণ (প্রত্যেক মাঝি বা সরদারের অধীনস্থ 
লোকের শৃঙ্খলা রন্গা করিয়া) রেজিফ্টরী ভুক্ত করা হয়। এই 
সময় মাঝিগণের ক্রমিক নম্বর নির্ধারিত হইয়া থাকে। অতঃপর ৭ দিবসের 
অথবা! ১০ দিবসের উপযোগী রসদ তাহাদিগকে বুঝাইয়! দেওয়া হয়। দেই রসদ 
ফুরাইবার পূর্বেই পরবর্তী প্রতি সপ্তাহের রসদ নিদ্দিষ্ট গুদাম হইতে খেদা স্থানে 
প্রেরণ করিতে হয়। খেদাঁর কর্ম্চারীবর্গ মিলিয়া দেবোদ্দেশে একট “সিশ্লি করিয়া 
নেমাজ গড়ে। তৎপর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উপবেশন পূর্বক সিন্লি গ্রহণ করে। কোন 
কোন সময় বকড়ি জবাই করিয়া, কোন সময় বা গুড় ও জল দ্বারা পরমান্ন রন্ধন 
করিয়া সিন্নি করা হয়। 

প্রত্যেক গড়ার দুইটা টুকড়ি ও এক এক খানা ভাড়-বীশ থাকে । তাহারা 
রসদের জিনিষ, নিজ নিজ বস্তু ও বিছান! এবং বাসনপত্র টুকড়িতে পুরিয়া ভাড়-বাশের 
সাহায্যে স্কন্ধে বহন করে। পরে জমাদীর বা মোক্তীরের আদেশানুসারে প্রত্যেক 
মাঝি তদধীনস্থ গড়ুয়াগণসহ নম্বর অনুসারে পর পর ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়৷ চলিতে 
খাকে। তাহাদের এই অভিযান দর্শন করিলে যুদ্ধযাত্রার কথা স্বতঃই হৃদয়ে উদিত 
হয়। প্রকৃত পক্ষে সৈনিক বিভাগের নিয়ম প্রণলীর সহিত খেদার কার্যে 
কিয়ৎ পরিমাণে সাতৃশ্য আছে। 

এই দল-বলকে সাধারণতঃ “বহর” বলা হয়। যে স্থানে হস্তী থাকিবার 
সম্ভাবনা, তাহার এক কি ছুই মাইল দুরবন্তী স্থানে তাহারা ছাউনী করিয়া হস্তীর 
সংবাদ পাইবার অপেক্ষায় থাকে । এই সময় সাধারণতঃ পার্বত্য পল্লীর সন্নিকটে 
অথবা উপত্যক! ভূমিতে, পাতার ছাউনী ও বেড়াদ্বারা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে, হ্ুদ্র ক্ষুদ্র 
কুটীর নির্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। 


পাঞ্জালীর কার্য্য। 


জন-বহর পর্ববতে আরোহণ করিবার পূর্বের অথবা তৎ সমসাময়িক কালে 
হস্তীর অনুসন্ধানের নিমিত্ত পাঞ্জালিগণ জঙ্গলে প্রবেশ করে। তাহার! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দলে বিভক্ত হইয়া নানাদিকে গমন করিয়া থাকে । একদল অন্য দলের সন্ধান 
লইবার সুবিধার নিমিত্ত, তাহারা যে পথে যায়, সেই পথের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে 
বৃক্ষশীখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্রভাগ কর্তন করিয়া বাম পার্শ্বে দুরে দুরে বিছাইয়! ষায়। « 
তাহারা যে দিক হইতে আপিয়াছে, শাখার অগ্রভাগ নেই দিকে এবং যে দিকে 


পর্বতে বাত্রা। 


২৫৪ রাজমালা। তৃতীয় 


যাইতেছে, কর্তিত ভাগ (গোড়া) সেই দিকে রাখিয়! স্থাপন করিয়া যায়। 
পশ্চাদনুসরণকারিগণ সেই চিহ্ন ধরিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া থাকে । 

এই সময় তাহাদিগকে অতি সন্তর্পণে চলা-ফিরা করিতে হয়। জঙ্গল নাড়িয়া 
চলা, উচ্চরবে কথা বলা বা ডাকাডাকি করা নিষিদ্ধ। যুলি বাঁশের চুঙ্গদ্বারা নির্মিত 
বাঁশীদবারা সাঙ্কেতিক শব্দ করা হয় মাত্র। হস্তীযুথ কোন ক্রমে তাহাদের গতিবিধির 
টের পাইলে, দ্রতগমনে স্থানান্তরে চলিয়া যায়। হাতীর দলের সন্ধান পাইলে 
পাঞ্জালিগণ সঙ্গোপনে পশ্চদনুসরণ করে। যতদিন হস্তীগুলি একস্থানে স্থির না হয়, 
তত দিন পাঞ্জালিগণ পেছন ছাড়ে না। সমস্ত দিন জঙ্গলে থাকিয়া হস্তীর গতিবিধি 
লক্ষ্য করে, রাত্রিতে নিকটবর্তী কোনও পার্বত্য পল্লীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। 
নিকটে লোকালয় না থাকিলে, বৃক্ষারূঢ় হইয়া রাত্রি যাপন করিতে হয়। 

যে স্থানে অধিককাল আহারোপযোগী খাদ্য বস্তু আছে, নিবিড় অরণ্যাচ্ছাদিত 
থাকায় যে স্থান স্বভাবতঃই সুশীতল এবং যেখানে পার্বত্য ছড়! প্রবাহিত হইতেছে, 
হস্তী-বুথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত সেইস্থানে অবস্থান করে। এরূপ- 
স্থানে হস্তীগুলি পৌঁছিলে, পাঞ্জালিগণ তাহার চতুর্দিক থুরিয়া স্থানীয় অবস্থা 
পৰ্য্যবেক্ষণ করে। বদি বুঝা যায়, সেই স্থানে শীত্র আহার্য্যের অভাব ঘটিবে না, 
হস্তীর জলপান ও জল কেলির স্থুবন্দৌবস্ত আছে, এবং খেদার পক্ষে স্থানটা স্ৃবিধা- 
জনক, তবে পাঞ্জালী দলের ছুই তিন ব্যক্তি দ্রুতগতিতে মোক্তার বা জমাদারের 
নিকট যাইয়া! সেই সংবাদ জানায়। যে সকল পাঞ্জালী হস্তী-যুথের সঙ্গে থাকে, 
তাহারা অতি সন্তর্পণে জঙ্গল বেড়াইয়া, কোন স্থান দিয়! বেড় করিলে সুবিধা ঘটিবে 
তাহা নির্ববাচন করে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষশাখা কর্তন করিয়া গন্তব্য পথের চিহ্ন 
রাখে। 


পাত বেড়। 
পাঞ্জালী সংবাদ প্রদান করা মাত্র জমাদার বা মোক্তার, জঙ্গলে প্রবেশ 
করিবার নিমিত্ত স্বীয় দলের প্রতি আদেশ করেন। এই আদেশ অবগত হওয়া মাত্র 
অবিলম্বে সকলকে প্রস্তুত হইতে হয় ; এমন কি, রন্ধিত অন্ন ভক্ষণেরও সময় দেওয়া 
হয় না। দশ পনর মিনিটের মধ্যে সমস্ত গুছাইয়া সকলেই ভার স্কন্ধে লইয়া দাড়ায়। 
তখন মাঝিগণের ক্রমিক নম্বর অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ডাকা হয়। তদনুসারে 
১নং মাঝিও তাহার অধীনস্থ গড়ুয়াগণ একের পেছনে অন্যে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাড়ায়, 
তাহার পেছনে ২ নং মাঝি ও তাহার অধীনস্থ লোক, তাহার পেছনে ৩ নং হইতে 
১০ নং পর্য্যন্ত মাঝিগণ পরপর ভাবে ্াড়ায়। এই ভাবে সুদীর্ঘ একটা মনুষ্য শ্রেণী 
গঠিত হয়। এই শ্রেণীর সর্বাগ্রে, জঙ্গল হইতে প্রত্যাগত পাঞ্জালিগণ পথ প্রদর্শক- 
রূপে গমন করে। এক এক মাঝির দলবলের পেছনে এক একজন সিপাহী থাকে । 

জমাদার বা মোক্তার সকলের পেছনে অগ্রসর হয়। 


হস্তী খেদার পাতবেড 


লহর] মধ্যমণি। ২৫৫ 


এই অভিযান কালে কথা বলা বা কোনরূপ শব্দ করা নিষিদ্ধ। কেহ এই 
নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বেত্রাঘাত দণ্ড ভোগ করিতে হয়। 

কোন্‌ স্থান হইতে পাতবেড় আরম্ত হইবে, পাঞ্জালিগণ পূর্বেই তাহা নির্দেশ 
করিয়া রাখে। জন-বহর সেই স্থানে পৌঁছিলে, পূর্ব শৃঙ্খলা স্থির রাখিয়া সকলেই 
দাঁড়াইয়া যায়। 

ডাইন ও বাম, দুই দিক দিয়া লোক যাইয়া হস্তী বেড় করে। এই সময় 
জমাদার অগ্রবর্তী হইয়া, রেজিউরী অনুসারে মাঝিগণের নাম ডাকিয়া বলেন, 
“১ নং মাঝি ডাইনদিকে”_-”২ নং মাঝি বামদিকে” ইত্যাদি। তদন্ুসারে ১ নং 
মাঝি তাহার দলবলসহ দক্ষিণদিকে এবং ২ নং মাঝি তাহার অধীনস্থ লোকসহ 
বামদিকে রওয়ানা হয়। দক্ষিণদিকে ১নং মাঝির পেছনে ৩ নং মাঝি, ঝামদিকে 
২ নং মাঝির পেছনে ৪ নং মাঝি, এরূপভাবে ১০ নং মাঝি পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে চলিয়া 
থাকে। তাহাদের পথপ্রদর্শক দুইজন পাঞ্জালী ছুই দলের অগ্রবর্তী হয়। এই 
সময় যে প্রণালীতে লোক চালান হয়, তাহা সঙ্গীয় চিত্রে প্রদর্শিত হইল। 

পাতবেড় কালে চিত্রের (১) চিহ্নিত স্থান হইতে ডাইন ও বাম ছুইদ্িকে লোক 
প্রেরিত হয়, (২) চিহ্নিত স্থানে যাইয়া উভয় দিগের অগ্রবর্তী পাঞ্জালী মিলিত হইলে 
বুঝা গেল, বেড় শেষ হইয়াছে । দুই দিকেই লোক যাইবার সময়, পাঞ্জালীর ইঙ্গিতানু- 
সারে কিছু দুরে দুরে যাইয়া দুইজন করিয়া লোক দীড়াইয়া যায়। এইভাবে রেষ্টনী 
রেখার সকল অংশেই লোক থাকে, স্থৃতরাং হস্তীযুথ লোকের বেড়ের ভিতর পতিত 
হয়। এই বেড়কে “পাতবেড়” বলে। 

পাতিবেড়ে ছুইদিকে লোক প্রেরণ কালে সকলকেই নিঃশব্দে এবং অতি সন্তর্পণে 
চলিতে হয়। এতগুলি লোক এরূপ সতর্কতার সহিত জঙ্গলে প্রবেশ করে যে, 
শু পত্রের মর্ম্মর শব্দও বড় বেশী হয় না। উভয়দিকের পাঞ্জালী পশ্চাদন্তী লোকসহ 
(২) চিহ্নিত স্থানে মিলিত হওয়া মাত্র তাহারা উল্লাসভরে ‘আল্লা আল্লা” ধ্বনি করিয়! 
উঠে, তখন চতুদ্দিক হইতে বেড়স্থিত সকলেই উচ্চরবে আল্লার নাম উচ্চারণ করে। 
অকস্মাৎ চারিদিকে ভীষণ চীৎকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া হস্তী-যুথ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া 
বেড়ের ভিতরে ছুটাছুটি করিতে থাকে । তাহাদের পায়ের দাপটে ও জঙ্গল নাড়ার 
সর্সর্‌ শব্দে এক গভীর রবের স্থষ্টি হয়। কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিবার 
পরে সমস্ত হস্তী ভীত ভাবে একস্থানে জড় হইয়া যাঁয়। 

বেড় মিলিবার পরে ফাড়ি বা ঢালা কাটিবার কার্য্য আরম্ভ হয়। যে পথে 
বেড়ের লোকগণ জঙ্গলে প্রবেশ করে, সেই সীমারেখার জঙ্গল কাটিয়া চতুর্দিকে 
২০২৫ হাত প্রশস্ত এক ফাড়ি পথ প্রস্তুত করা হয়। এই কাৰ্য্যে অধিক বিলম্ব হয় না। 
প্রত্যেকের হস্তে দাও ও কুঠার থাকে, এবং সকলেই আপন আপন লম্মুখন্থ স্থানের 
জঙ্গল কাটিয়া পথ করে। ফাড়ি রাস্তায় ছড়া পড়িলে, বনজাত বৃক্ষদারা: তৎক্ষণাৎ 


পাতা 


২৫৬ রাজমালা [ তৃতীয় 


পুল প্রস্তুত করা হয়। উচ্চ টিলা অতিক্রম করিতে হইলে, তাহার দুইদিকে মই 
বাধিয়া আরোহণ ও অবরোহণের সুবিধা করা হয় । 
ফাড়িকাট! শেষ হইলে, জঙ্গল হইতে বৃক্ষ, লতা ও খড় সংগ্রহ করিয়া কিছু দুরে 
দূরে মাঝি ও গড়য়াগণের অবস্থান জন্য বাচাড়ি ঘর প্রস্তুত করা হয়, এবং প্রত্যেক 
ঘরে লোক বসিয়। যায়, এই ঘরকে “পাতা” বলে। প্রতি ঘরে দিনের বেলায় 
একজন ও রাত্রিতে দুইজন করিয়া লোক থাকে । হস্তী ফাড়ি-পথ অতিক্রম করিয়া! 
বেড় হইতে বাহির হইয়া যাইতে চাহিলে বাধ৷ প্রদান করাই ইহাদের কার্য্য। প্রত্যেক 
গৃহের সম্মুখে বৃহৎ অগ্নির ধুনি জ্বালান হয়। আগুণ দেখিলে হস্তী এবং ব্যাপ্রাদি 
হিংস্র জন্তুগণ ভয়ে নিকটে আসে না। কোন সময় হস্তী বেড়ের বাহিরে যাইতে উদ্যত 
হইলে, গড়ুয়াগণ, উল্কা জালাইয় এবং কোলাহল করিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেয়। 
মুলিবীশ দ্বারা এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা অথবা ছোট দুই খণ্ড বাশের 
পরস্পর আঘাতদ্বারা ‘ঠক্‌ ঠক্‌’ শব্দ করাহয়। সেইশব্দ হস্তীর পক্ষে নিতান্তই 
ভীতিপ্রদ। যেস্থলে এই সকল উপায়ে হস্তীর গতিরোধ করা. অসম্ভব হয়, সেইস্থলে 
বন্দুক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক একজন সিপাহী এক একমাঝির অধীনস্থ লোক 
দিকের তত্ত্বাবধান করিবার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ; তাহারা আপন আপন এলাকা 
খণ্ডে ঘুরিয়া পাহাড়া দেয় এবং প্রয়োজন স্থলে বন্দুক ব্যবহার করে। বিশেষ 
প্রয়োজন ব্যতীত বন্দুকের আওয়াজ করা নিষিদ্ধ ; কারণ, বন্দুকের শব্দ শুনিতে 
শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে হস্তীগণ আর সেই শব্দকে ভয় করে না, তদ্দরুণ পরবর্তী 
কাজের বিশেষ অস্কুবিধা ঘটিয়া থাকে। প্রশস্ত নদী পাতবেড়ের ভিতরে ফেলিতে 
হইলে, নৌকা বা ভেলাদ্বারা নদী গর্তে পাহাড়া বসান হয়। নতুবা নদীর ভিতর দিয়া 
হস্তী বাহির হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে । 
রাত্রিতে প্রত্যেক পাতাঘরে ছুইজন লোক থাকে, পালাক্রমে তাহাদের 
একজন জাগ্রত থাকে, একজন ঘুমায় ; দুইজন এক কালীন নিদ্রিত হইলে, সেই স্থান 
দিয়া হস্তী বাহির হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে, এজন্য সমস্ত রাত্রি পাত বেড়ে 
রৌদ ফিরিয়া তাহাদিগকে জাগ্রত রাখিতে হয়। অনেক সময়, মোক্তার বা 
জমাদারের ক্যাম্প হইতে কোন একটা বস্তু একটা পাতার লোকের হাতে দিয়া 
আদেশ করা হয়, ইহা সমগ্র বেড় ঘুড়াইয়া আনিতে হইবে । যে লোকের হস্তে 
বস্তুটী প্রদান করা হয়, সে তাহার পার্শ্ববর্তী পাতার লোকের হস্তে তাহা পোৌঁছাইয়া 
দেয়। এরূপ ভাবে ক্রমান্বয়ে একে অন্যের হস্তে প্রদান করায় বস্তুটী সমস্ত বেড় 
ঘুড়িয়া অল্পকালের মধ্যেই মোক্তার বা জমাদারের হস্তে আইসে। তখন বুঝা যায়, 
বেড়ের সকলেই জাগ্রত আছে। মধ্যবর্তী কোন পাতার লোক উক্ত বস্তু লইয়া 
নিদ্রাভিভূত হইলে, বস্তুটা আটক হইয়া যায়। তখন কে ঘুমাইল, অনুসন্ধান জন্য 
*লোক বাহির হয়। পাতার সকল লোক এককালীন নিপ্রিত হওয়া গুরুতর 


লাজঙ্মালা লুল এ 
তৃতীয় লহর-_২৫৬ পুষ্ঠা । 


লহর] মধ্য-মণি। ২৫৭ 


অপরাধের কার্ধ্য এবং তজ্জন্য কঠোর প্রহার দণ্ডভোগ করিতে হয় ; মেই দণ্ড প্রদানে 
মুহূর্তকাল বিলম্ব ঘটে না। 

পাতবেড়ের পরিধি অনেক সময় 8৫ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই 
পরিধির মধ্যে হস্তীষুখ ইচ্ছানুরূপ চলা ফিরা করে। তাহারা ইতস্ততঃ বেড়াইয়া 
আহার করে, ছড়ার জলে স্নান করে। তাহারা যে বিপদাপন্ন, তাহা বড় একটা 
বুঝিতে পারে না। আসন্ন প্রসবা হস্তিনী বেড়ে পড়িলে, অনেক সময় বেড়ের 
ভিতরেই প্রসব করিয়া থাকে। অনেক স্থলে এরূপ ভাবে ১৫২০ দিন পর্য্যন্ত 
হস্তী পাতবেড়ে রাখিতে হয়। অধিক কাল বেড়ে রাখিলে হস্তীগুলি আবদ্ধাবস্থায় 
থাকিয়া থাকিয়া চঞ্চল হইয়া উঠে, এবং আহাধ্য বস্ত ফুরাইয়া আসিলে তাহাদিগকে 
বেড়ে রাখা কষ্টসাধ্য হইয়া দাড়ায় ; স্থতরাং পাতবেড় হওয়ার পর যত শীঘ্র পরবর্তী 
কাৰ্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারে, ততই শুভ ফল লাভের আশ! করা 
যায়। 


পাতবেড়ের সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে খেদার কার্ধ্য আরম্ত হয়, এবং এই 
কার্যের সুফল সম্পূর্ণরূপে পাঞ্জালিগণের কৃতকার্ষ্যের উপর নির্ভর করে। তাহাদের 
ক্রটা প্রযুক্ত অনেক সময় পাতবেড় উপলক্ষেই খেদার কাৰ্য্য পণ্ড হইতে দেখা যায়। 
তাহারা যদি পাতবেড়ের পার্শ্বে অঙ্কিত চিত্রের (১) চিহ্নিত কেন্দ্র হইতে ডাইন ও 
বাম দিকে যাইয়া শেষ মাথা ( চিত্রের ২ চিহ্নিত স্থান ) মিলাইয়া না উঠিতে 
পারে, তবে পার্শ্বে অঙ্কিত রেখানুরূপ বেড়ের সীমারেখার এক মাথা ভিতরে প্রবিষ্ট 
হয় ও অপর মাথা বাহির হইয়া পড়ে। অর্থাৎ (১) চিহ্নিত কেন্দ্র 
(২) হইতে ছুই দিকে প্রেরিত লোক (২) চিন্তিত কেন্দ্রে যাইয়া মিলিত 
হইতে পারে না। তদ্দরুণ উভয় মাথার মধ্য ভাগে যে ফাক 
থাকে, সেই ফাঁক দিয়া হস্তীযুথ বেড় হইতে বাহির হইয়া যায়। 
অনেক সময় আবার এক দলভুক্ত হস্তীর কতক বেড়ের ভিতরে 
0) এবং কতক বাহিরে পতিত হয়। এরূপ অবস্থায় ভিতরের 
হস্তীগুলি বাহিরের হস্তীর সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত সর্ববদাই চেষ্টিত থাকে 
এবং পাতবেড় রক্ষা করা কঠিন হইয়া দীঁড়ায়। বাহিরের হস্তী দলও উহাদিগকে 
ছাড়িয়া অধিক দূরে যায় না, পাতবেড়ের কাছে কাছে চরিয়া বেড়ায়, এবং উভয় 
দলে ডাকাডাকি করিয়া, মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা! জ্ঞাপন করে। তদ্দরুণ বেড়ের 
অভ্যন্তরস্থ হস্তাগণ অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠে। অনেক সময় আবার সমগ্র 
হস্তীর পাল বেড়ের বাহিরে পতিত হওয়ায়, পাতবেড় নিক্ষল হয়। 
দুইটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল এক বেড়ে পতিত হইতেও দেখা যায়। তাহারা এক, 
বেড়ের ভিতরে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে চলাফিরা করে, একত্র মিলিত হয় না; ধৃত হইবার * 
কালেও প্রায়ই এক সঙ্গে ধরা পড়ে না। 3 


২৫৮ রাজমাল|। [তৃতীয় 
কোঠ বা গড় নির্্মাণ। 


হস্তী আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত বৃক্ষাদি দ্বারা একটী সুদৃঢ় খোঁয়াড় প্রস্তুত করা 
হয়। প্রাদেশিক ভাষায় তাহাকে কোঠ বা গড় বলে। 

পাতবেড়ের কাৰ্য্য শেষ হওয়ার পর, কোঠ প্রস্তুতের স্থান নির্ববাচন করা হয় ; 
এই কার্যে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। বেড়ের ভিতরে কোন্‌ কোন্‌ স্থানে 
হস্তী-দোয়ালের ( যাতায়াতের রাস্তার) অংশ পতিত হইয়াছে, সেই দোয়ালে সর্বদা 
যাতায়াতের চিহ্ণ আছে কি না, হস্তীকে তাড়া করিলে কোন্দিকে ধাবমান হইবার 
সম্ভাবনা অধিক, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া কোঠের স্থান নির্ববাচন করিতে হয়। 
এক বা একাধিক দৌয়ালের উপর কোঠ নিৰ্ম্মাণ করাই বিধেয় ; কারণ হস্তীগণ 
যে পথে সর্বদা গমনাগমন করে, তাড়া পাইলে সেই পথেই পলায়ন করিতে চাহে। 
সৃতরাং দোয়ালের উপর কোঠ প্রস্তুত করা হইলে হস্তী সহজে কোঠে প্রবিষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা থাকে । এই স্থান পাতবেড়ের অভ্যন্তরে এক পার্থে নির্বাচিত হয়__ 
বেড়ের বাহিরে নহে। 

কোঠের স্থান নির্ববাচিত হইলে, চতুদ্দিক হইতে বৃক্ষ কর্তন করিয়া, সেই 
স্থানে সংগ্রহ কর! হয়। পাতবেড়ের বাহির হইতে বৃক্ষ আহরণ করা বিধেয়, বেড়ের 
ভিতরে বৃক্ষ কর্তন করা নিষিদ্ধ, তদ্বারা হস্তীর ভীতি উৎপাদনের আশঙ্কা থাকে । 
এই সময়, দিনের বেল! পাতবেড়ের প্রত্যেক পাতায় এক একজন লোক রাখিয়া অন্য 
সকলকে কোঠ প্রস্তুতের কার্ধ্যে ব্যাপৃত করা হয়। দিবা ভাগে হস্তীগুলি বেড়ের 
মধ্য ভাগে গভীর অরণ্যে বিচরণ করে, বেড় অতিক্রম করিতে চেষ্টিত হয় না, সুতরাং 
প্রত্যেক পাতায় একজন লোক রাখিলেই চলে। নিয়োজিত লোকগণ সমস্ত দিন 
কোঠের কার্য করিয়া, সন্ধ্যার সময় আপন আপন পাতায় ফিরিয়! যায়, এবং রাত্রিতে 
নিয়মানুসারে পাতবেড়ে পাহাড় দিয়া থাকে। 


পাতবেড়ে পতিত হস্তীর আনুমাণিক সংখ্যা বিবেচনায় কোঠ অপেক্ষাকৃত 
ছোট ব! বড় করা হয়। প্রাচীন প্রথানুসারে বৃত্তাকারে এবং গবর্ণমেণ্টের খেদা 
স্পারিন্টেণ্ডেন্ট সেণ্ডার্সন্‌ সাহেবের মতানুযায়ী অষ্ট কোণ আকারে কোঠ প্রস্তুত 
করা হয়। যতজন মাঝি নিযুক্ত থাকে, কোঠের পরিধিকে তত সমান ভাগে বিভক্ত 
করিয়া এক এক ভাগ এক এক মাঝির জিম্বা করা হয়। তাহারা আপন অধীনস্থ 
লোকজন লইয়া স্বীয় স্বীয় অংশের সম্যক কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া থকে । এই ভাবে 
সকলের সমবেত চেষ্টায় কোঠ নির্মিত হয়। 

সরল এবং সুদৃঢ় বৃক্ষ খণ্ড সমূহ শ্রেশীবদ্ধ ভাবে ঘন ঘন প্রোথিত করিয়া 
কোঠ প্রস্তুত করা হয়। এই সকল বৃক্ষ খণ্ডের অন্যুন ৩৪ ফুট পরিমিত অংশ 
ভূগর্তে প্রোথিত হয় এবং মৃত্তিকার উপরে অন্ততঃ ১০ ফুট পরিমাণ উচ্চ থাকে । 


হস্তী আবদ্ধ করিবার কোঠ বা গড়। 


বহর] মধ্য-মণি। ২৫৯ 


ইহার পর বৃক্ষখণ্ড দ্বারা ঘন ঘন লাইন বাঁধা হয়। পর্ববতজ।ত উদ্াল বা উজাল 
বৃক্ষের ত্বকে পাকান দড়ি দ্বার! বন্ধন কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থকে । উক্ত বৃক্ষের 
ত্বক দ্বারা নির্মিত দড়ি, পাটের দড়ি অপেক্ষা কম মজবুত নহে। যেদিকে হস্ত 
থাকে; সেই দিকে একটা মাত্র প্রবেশ দ্বার রাখিয়া, পূর্বেধাক্তরূপ খৌয়াড় প্রস্তুত 
করা হয়। এবং দরজার ছুই পার্শ্ব হইতে, সম্মুখেরদিকে ক্রমবিস্তৃত ভাবে দুইটা 
বাহু প্রসারণ করা হয়। এই বাহুদ্বয়কে “আন্লি” বা “পাইরালা” বলে। স্থানের 
অবস্থানুসারে আম্মি দুইটা সময় সময় বহুদূর বিস্তৃত করিতে হয়। অসম্ভব না হইলে 
ইহার শেষ মাথা পার্ববত্য টিলার সহিত সংলগ্ন করাই সুবিধাজনক । 

সেগারসন্‌ সাহেবের প্রবর্তিত নিয়মানুসারে কোঠের দরজার উৰ্দ্ধ ভাগে 
কপিকলের সাহায্যে একটা ঝাঁপ রাখা হয়, হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হইলে সেই ঝাঁপ 
ফেলিয়া দরজা! বন্ধ করা হইয়া থাকে । সেই ঝাঁপের ভিতর পীঠে কাষ্ঠের গায় 
তীক্ষ লৌহের পেরেগ্‌ ঘন ঘন প্রোথিত থাকে । তদ্দরুণ ভিতর হইতে জোর করিয়া 
দরজা ভাঙ্গিবার পক্ষে বাধা ঘটে। রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে এখন এই নিয়মেই কার্ধ্য 
হইতেছে। উত্তর অঞ্চলে ঝাঁপের পরিবর্তে তিনটা হুড়কা রাখা হয়। মজবুত বৃক্ষ 
দ্বারা এই হুড়্‌কা নির্মিত হইয়া থাকে । হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হইবার পর, লোকে 
হুড়কা টানিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। শেষোক্ত প্রণালী বিশেষ আশঙ্কাজনক, এবং 
কোন কোন সময় অসম্ভব হইয়া ঈড়ায়। তথাপি খেদাকারীগণ সেই চির অভ্যস্ত 
নিয়ম পরিবর্তন করিতে চাহেনা। 

কোঠ বাঁধিবার কার্ধ্য শেষ হইবার পর,পত্র বিশিষ্ট মুলি বাশ এবং তাজ৷ বৃক্ষ 
পত্রাদির ছাউনী দ্বারা কোঠ ও আন্নির বেড়াগুলি সম্যকরূপে আচ্ছাদিত করা হয়। 
তথায় নূতন কাষ্ঠ প্রোথিত হইয়াছে, কিন্থা খোয়াড় প্রস্তুত করা হইয়াছে, হস্তীযুথ 
তাহা বুঝিতে পারিলে, তাহারা কোঠে প্রবেশ করিতে চাহে না। প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়াও অনেক কোঠে হস্তী প্রবেশ করাইতে অকৃত কার্ধ্য হওয়ায়, স্থান 
পরিবর্তন ও নূতন কোঠ প্রস্তুতের প্রয়োজন হইয়া থাকে। হস্তীগণ কোঠ নির্মাণ 
কালের অবস্থা দর্শন করিলে তাহাদিগকে সেই পথে আর আনা যাইতে পারে না। 
এজন্য কোঠের স্থানে হস্তী যাইতে বাধা প্রদান জন্য রাত্রিতে প্রহরী রাখ! হয়। 
দিনেরবেলা কর্মচারীগণের কোলাহল শুনিয়া হস্তী আপনা হইতেই দূরে থাকে । 

কোঠের ভিতরে প্রবেশ ছারের স্থান বাদ রাখিয়া অবশিষ্ট স্থানের বেড়ার 
গোড়ায় চতুর্দিকে ঘুরাইয়া সামান্য পরিমাণ গভীর ও দুই বা তিন হস্ত প্রশস্ত 
পরিখা খনন করা হয়। তাহা দেখিয়া ভয় প্রযুক্ত হস্তীগণ কোঠ ভাঙ্গিবার চেষ্টায় 
বিরত থাকে । অনেক সময় পরিখা অগ্রাহ্য করিয়া কোঠ ভাঙ্গিয়া বাহির হইতেও 
চেষ্টিত হয়। এই কারণে যতদুর সম্ভব দৃঢ় করিয়া কোঠ বাধা হয়, এবং বাহির পীঠে 
বৃক্ষ খণ্ড দ্বারা ঘন ঘন ঠেঁ দিয়া অধিকতর দৃঢ় করা হয়। তন্দরুণ ভিতর হইতে 
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ধান্ধ! দিয়! গড় ভগ্ন করা হাতীর পক্ষে অসাধ্য হইয়া থাকে। শুষ্ক খড় ও পত্রাদি 
দ্বারা আম্নি বা পাইরালার মুখে (তুলিতে) একী এবং মধ্যভাগে পর পর ভাবে ছয়টা 
এক পাশের আন্ন হইতে অন্য পাশের আন্নি পর্য্যন্ত আইল প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে 
কেরাচিন তৈল ছড়াইয়৷ শিক্ত করিয়া রাখা হয়। এই সকল খড়ের আইলকে 
“আলা” বলে। অনেক স্থলে এই আলার মধ্যে তুবরী ও বোমা প্রভৃতি আতস 
বাজি গু'জিরা দেওয়া হয়। 

হস্তী তাড়াকারীগণের আন্নির মুখ নির্দেশ করিবার স্থবিধার্থ ছুইদিকের 
আন্নির মাথায় দুইটা উচ্চ বৃক্ষের শিরে এক একটা পতাকা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। 
কর্ম্মচারীগণ দূরবর্তী গভীর অরণ্য হইতে সেই পতাকা লক্ষ্য করিয়া, তদভিমুখে হস্তী 
তাড়াইয়া আনে। এবং উভয় পতাকার মধ্য দিয়া যাহাতে হস্তীযুথ প্রবিষ্ট হয়, 
তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে । 

কোঠ প্রস্তুতের কার্য্যেপলক্ষে যে সকল কাষ্ঠখণ্ড চতুদ্দিকে পতিত হয় তাহা 
সরাইয়া, খণিত মৃত্তিকাদি শুক্ষ পত্রদ্বারা আবৃত করা হয়। স্ুলকথা, সেই পথে 
আসিতে অথবা কোঠে প্রবেশ করিতে হস্তীর কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক না হয়, 
তন্রপভাবে সভ্জিত করিতে হয়। 


হস্তী খেদান। 


কোঠ প্রস্তুতের কার্য শেষ হইলে, হস্তী তাড়াইয়া কোঠের মধ্যে নেওয়ার 
চেষ্টা করা হয়; এই কার্ধ্যকে “ডাকি” বলে। 

‘ডাকি’ আরম্ভ করিবার পূর্বে, প্রত্যেক পাতায় দুইজন লোক নিযুক্ত 
রাখিয়া এবং ধুনির আগুন প্রবল ভাবে জ্বালিয়! পাতবেড় দৃঢ় করা হয়। হস্তীদিগকে 
তাড়া করিলে পাতবেড় অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে, এই 
কারণেই পাতবেড় দৃঢ় করা একান্ত কর্তব্য । 

অতঃপর সকলে মিলিতভাবে নেমাজ করে ও সিন্নি গ্রহণ করিয়া থাকে। 
তৎপর পরস্পর যথাযোগ্য অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিয়া একে অন্যের নিকট শেষ 
বিদায় গ্রহণ করে । এই যাত্রাই শেষ যাত্রা হওয়া বিচিত্র নহে, এরূপভাবে বিদায় 

- গ্রহণ করিবার তাহাই কারণ। এই সময় অনেকে কাঁদিয়া ফেলে। bl 


খেদা উপলক্ষিত অন্যান্ত কার্ধ্যাপেক্ষা ডাকির কার্ধ্য নিতান্ত বিপজ্জনক । 
বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে প্রতি মুহূর্তে হস্তী কর্তৃক নিহত হইবার আশঙ্কা 
থাকে। অনেকের এই কার্য্যে যাত্রার সঙ্গেই জীবন যাত্রার শেষ হইতে দেখা যায়। 
মৃত ব্যক্তিগণের শেষ কাধ্য সম্পাদনোপযোগী জিনিস ও নববস্ত্রাদি রসদের সঙ্গে 


“পূর্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়। দ্বারা সঙ্গীয় মৌলবী মৃতের অসন্ত্যেষ্টক্রিয়া 
সম্পাদন করেন। 


কি সিটি se BE 


হস্তী খেদাইয়। কোঠে নেওয়ার দৃশ্য ৷ 
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পাতবেড়ের যে সীমায় কোঠ প্রস্তুত করা হয়, তাহার বিপরীত দিকের 
সীমায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে লোক দণ্ডায়মান হয়। তাহাদের সকলেরই হস্তে ছোট ছোট 
দুইখণ্ড বাশ থাকে, কাহারও কাহারও হাতে বন্দুক থাকে। এতদ্বাতীত টোল, 
কাড়া ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ও বোমা, তুঁবড়ি প্রভৃতি আতস বাজি সঙ্গে লওয়া হয়। 
তৎপর ইহারা সকলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া, ঢোল ও কাড়া বাজাইয়া এবং 
হন্তস্থিত বংশ খণ্ডদ্বয় ঠক্‌ ঠক্‌’ শব্দে বাজাইয়| সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে 
থাকে। এই আকন্মিক সের গোলে ভীত হইয়া হস্তীবৃথ প্রাণভয়ে দৌড়িয়া 
কোঠের দিকে ছুটিয়া যায়। 

এই সময়ের দৃশ্য যেমন আমোদজনক, তেমনি ভয়াবহ । হাতীর দল সন্ত্রস্ত 
ভাবে মুলিবীশের বন ও বৃক্ষাদি সমন্বিত ঘোর অরণ্য বিদলিত করিয়! যখন ছুটিয়া 
যায়, তখন বাঁশ ও বৃক্ষাদি ভঙ্গের মুহুম্ম,হুঃ মর্ম্মর শব্দ, পদদলিত বীশের গাইট 
কাটিবার পট পট শব্দ, এবং হস্তীযুথের গাত্রঘর্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলের দৌ সে শব্দ 
মিশ্রিত হইয়া এক ভীতিজনক উচ্চ শব্দের স্ুষ্টি হইয়া থাকে। দুইটা ট্রেইন 
একসঙ্গে চলিলেও বোধ হয় এত উচ্চ ও গভীর শব্দ হয় না। ইহার উপর আবার 
হস্তীর চীৎকার রব, তাড়াকারীগণের চীৎকার ও বাজি বন্দুকের শব্দ মিলিত হইয়া 
ভীষণ বিভীষিকার উৎপাদন করে। সমগ্র জঙ্গল মদ্দিত করিয়া যখন হস্তীবুথ 
প্রাণভয়ে তীরবেগে ছুটিয়া আসে, তখন মনে হয় যেন তাহাদের অমিতবেগে 
বাতাসের গতি ফিরিয়া যাইতেছে। এই সময় হস্তীর সম্মুখের দিকে ( কোঠের 
নিকট) যে সকল লোক থাকে, তাহাদিগকে নীরব নিস্পন্দ অবস্থায় প্রচ্ছন্নভাবে 
থাকিতে হয়। সম্মুখের দিকে কোনরূপ শব্দ পাইলে অথবা কাহাকেও নড়িতে 
চড়িতে দেখিলে হস্তীযুথ হঠাৎ পেছনের দিকে ফিরিয়া যায়। তাহাদিগকে আন্সির 
মুখে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া তাড়াকারীদের উদ্দেশ্য থাকে, এবং তদনুরোধে কখনও 
অগ্রবর্তী হইয়া এবং কখনও পেছনে হটিয়! তাড়া করে। 

হস্তীগুলি আন্নির মুখে প্রবিষ্ট হইলে আর ডাইনে বায় যাইবার স্থুবিধা 
থাকে না। হয় সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কোঠে প্রবেশ করিবে, না হয় পেছনের দিকে 
ফিরিয়া যাইবে । পেছনে পালাইতে না পারে, এজন্য তৎকালে পেছন হইতে 
ঘোরতর চীৎকার, বাজি বন্দুকের শব্দ ও বাগ্ যন্ত্রের কোলাহল এত প্রবলভাবে 
চলে যে, সেই সকল ভীতিকর কোলাহলে ও হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হইবার সন্তাবনা- 
জনিত আনন্দে কোঠের নিকটস্থ সকলেরই বুক দুরুদুরু করিতে থাকে । এই 
সময় মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, এমন সাহমী বা ধৈর্য্যশালী লোক বড় বেশী 
আছে বলিয়া মনে হয় না। 

পূর্বের খড় ও কেরাচিন তৈলদ্বারা যে সকল আলা প্রস্তুত কর! হয়, হস্তীযুখ 
তাহার এক একটা পাড় হইয়া আসিলেই পেছনের দিক হইতে সেই আলায় অগ্নি 
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প্রদান করা হয়। হস্তী পেছনের দিকে ফিরিতে উদ্যত হইলে, অগ্নি দেখিয়া ভয়ে 
পুনর্ববার কোঠের দিকে ধাবিত হয়। এই সময় হস্তীগুলিকে থামিবার বা কোন 
দিকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ দেওয়া হয় না। এরূপ ক্ষিপ্রতা অবলম্বন করা 
সত্তেও কোন কোন সময় আম্মির বেড়া ভাঙ্গিয়া হস্তীযুথ ডাইন বা বামদিকে পালাইয়া 
যায়ঃ ইহা দৈবছূর্বিব্গাক বশতঃ ক্ষচিৎ ঘটিয়া থাকে। আন্নি ভাঙ্গিয়া বাহির 
হইলেও হস্তীগুলি পাতবেড়ের ভিতরেই থাকে এবং পুনর্ব্বার কোঠে আনিবার চেষ্টা 
করা যাইতে পারে। কোন কোন সময় লোক কোলাহল, বাজি বন্দুক এবং 
আলার অগ্নি অগ্রাহ্য করিয়া হস্তীর দল আন্নি হইতে পেছনের দিকে পালা ইয়া 
যাইতেও দেখা যায়। 
হস্তীগুলি কোঠে প্রবেশকালে প্রায়ই শ্রেণীবদ্ধ ভাবে একটার পশ্চাতে অন্যটী 
ছুটিয়া যায়ঃ এবং কোঠের বেড়ার ধার ধরিয়া চতুষ্পার্শ্ম বেষ্টন করতঃ আবার 
প্রবেশ দ্বারের দিকে আগত হয়। সমস্ত হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই ক্ষিপ্র 
হস্তে দরজা বন্ধ করিয়া ফেলিতে হয়। দরজা বন্ধ করিবার দুইটা প্রণালীর কথা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। দরজা বন্ধ করিবার অবকাশে হস্তী দ্বারদেশে আসিতে 
চাহিলে, অগ্নির হল্‌কা জ্বালাইয়া, তৎপক্ষে বাধাপ্রাদান করা হয়। এবং অগ্নির 
বাধা না মানিলে, জাঠা অস্ত্রের আঘাত ও বন্দুকের সাহায্যে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। 
এই সময় কোঠের চতুর্দিকে জাঠা লইয়া লোক দাঁড়াইয়া যায়। কোনদিকে 
কোঠ ভাঙ্গিয়। হস্তী বাহির হইবার চেষ্টা করিলে সোর গোল করিয়া এবং জাঠার 
আঘাত করিয়া ফিরাইতে হয়। হৃস্তীগুলি যে পথে প্রবেশ করে, সেই পথে বাহির 
হইবার নিমিত্তই বিশেষ চেষ্িত থাকে । স্থৃতরাং দ্বারদেশ বিশেষ দৃঢ়ভাবে বন্ধ 
করা হয় এবং অস্ত্রাদিসহ সতর্ক প্রহরী দণ্ডায়মান থাকে। 
এই সময় পালের প্রধান দুই একটা হস্তীর কার্ধ্য দেখিলে স্তম্তিত হইতে 
হয়। কোঠের দরজা ভাঙ্গিয়া বাহির হওয়াই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে । 
তখন কান দুইটা ও লেজ খাড়া করিয়া, শু'ড় গুটাইয়া এবং চক্ষু পাকাইয়! যে 
উপ্রমুন্তি ধারণ করে, তাহা দেখিলে নিতান্ত সাহসী ব্যক্তিরও বুক কীপিয়া উঠে। 
এইরূপ ভীষণ মুক্তিতে ক্রমে পেছনের দিকে হটিয়া, হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া দরজার 
উপর পড়ে, এবং শু'ণ্ডের গোড়াভাগ দ্বারা আঘাত করিয়া দরজা ভার্গিতে চেষ্টা 
করে। দরজার কাণ্ঠে প্রোথিত সুদৃঢ় লৌহ সলাকার আঘাতে হস্তীর মস্তক ও 
শুঁখ্ের গোড়া ভাগ ক্ষত বিক্ষত হয়, অজজ্রধারে রক্তপাত হইতে থাকে, তৎপ্রতি 
জক্ষেপ না করিয়া পুনঃ পুনঃ দরজার উপর আঘাত করিতে থাকে। অতিরিক্ত 
পরিশ্রমে এবং উপর্যুপরি আঘাতে কাতর না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই নিরস্ত হয় না। 
ছুই দলভুক্ত হস্তী এক বেড়ে পতিত হইলে, তাহারা স্বতন্্রভাবে থাকিয়া 


বেড়ের মধ্যে বিচরণ করে। তাহাদিগকে. একসঙ্গে কোঠে নেওয়াও অসম্ভব হয়। 


লহর ] মধ্য-মণি। ২৬৩ 


প্রথমবারে যে সকল হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হয়, সেগুলিকে বাহির করিয়া পুনরবনার 
অন্য হস্তী কোঠে আন! হয়। এক দলভুক্ত হস্তীও দুই তিনবারে অল্প অল্প করিয়া 
কোঠে প্রবিষ্ট হইতে দেখা বায়। 

খেদার কার্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সর্বদা পাতরবেড় দৃঢ় রাখিতে হয়। 
নতুবা কোঠে প্রবেশের বাকী হস্তীগুলি বেড় অতিক্রম করিয়া পালাইবার আশঙ্কা 


থাকে। 
হী বন্ধন। 


হস্তীযুথ কে।ঠে আবদ্ধ হইৰ|র পর, তাহাদিগকে বাধিবার অনুষ্ঠান করা হয়। 
যে দিন হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হয়, সময় থাকিলে সেই দিনই, অথবা তাহার পরদিন 
এই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । কোন কোন সময় র!ত্রিতেও হস্তী বাঁধা হয়, কিন্তু তাহা 
অত্যন্ত ছুঃসাহসিকতার কার্ধ্য এবং আশঙ্কাজনক । 
বন্তহস্তী কোঠে আবদ্ধ হইবার পূর্বেই পাতবেড়ে কি পরিমাণ হস্তী আছে, 
তাহার একটা আনুমাণিক সংখ্যা নির্ণয় করা হয়, এবং তাহাদিগকে বাঁধিতে ও 
প্রতিপালন করিতে যত সংখ্যক পালিত হস্তীর প্রয়োজন মনে হয়, তাহা সংগ্রহ করিয়া 
খেদাস্থান হইতে এক বা দেড় মাইল দূরবর্তী জায়গায় রাখা হয়। খেদার নিকটে 
পালিত হস্তী রাখিলে বন্যহস্তীগণ তাহাদের গাত্রগন্ধ অনুভব করে, এবং অত্যন্ত চঞ্চল 
হইয়া পড়ে। এজন্য পুরাতন হস্তী দূরবর্তী স্থানে রাখা হয়, এবং ডাক পড়া মাত্র 
খেদাস্থনে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত মাহুতগণ সর্বদা! প্রস্তুত থাকে। এই সময় 
তাহারা সংগৃহীত পাট দ্বারা বন্যহস্তী বাধিবার দড়ি প্রস্তুত করিতে থাকে । 

বন্যহস্তী কোঠে আবদ্ধ হইবার সংবাদ পাওয়া মাত্র মাহুতগণ আপন আপন 
হস্তী লইয়া খেদাস্থানে উপস্থিত হয়। হস্তীর পৃষ্ঠে মোটা কাছি ( দোমা ) এবং . 
অপেক্ষাকৃত সরু কাছি লওয়া হয়। মাহুতগণের হস্তে জাঠা থাকে । তাহারা 
হস্তীর ঘাড়ে ও পৃষ্ঠে উবোত ভাবে শায়িত অবস্থায় থাকে : 

কোঠের প্রবেশদ্বার ব্যতীত অন্য একটা স্থান কাটিয়া পালিত হস্তী প্রবেশের 
রাস্তা করা হয়।. প্রবেশদ্বার দ্বারা বন্যহস্তীগুলি বাহির হইবার নিমিত্ত সর্ববদা চেষ্টিত 
থাকে, স্থৃতরাং সেই দ্বার উদ্ঘাটন করা হয় না। যে স্থানে পুরাতন হস্তী প্রবেশের 
দরজ| কাটা হয়, সেই স্থানে একটা বা দুইটা বলবান গুণ্ড! হস্তী প্রহরীস্বরূপ রাখা 
হয়। বন্যহস্তী সেই পথে বাহির হইতে চাহিলে, দ্বাররক্ষক হস্তী তাহ।দিগকে মারিয়া 
সরাইয়া দেয়। উক্ত পথে এক একটী করিয়া পালিত হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হয়; 
প্রত্যেক হস্তীর পৃষ্ঠ দুইজন লোক থাকে, তাহার! এরূপ ভাবে শায়িত থাকে, যেন টা 
সহসা! বন্তহস্তীগণের লক্ষাকৃত না হয়। সমস্ত হস্তী প্রবিষ্ট হৰে, তাহাদের : হি 
প্রবেশদ্বার তৎক্ষণাৎ দৃঢ় ভাবে বন্ধ করিয়া ফেলা হয়। i 
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২৬৪ রাজমালা। [ তৃতীয় 


| 
1 

| কোঠের ভিতর পালিতা কুন্কী হস্তী নেওয়া হয়, গুপ্তা হস্তী দ্বারা কোঠের 
| অভ্যন্তরস্থ কার্য্য সাধিত হয় না। পুরাতন হস্তী যখন কোঠে প্রবেশ করিতে থাকে, 
তখন বন্য হস্তীগুলি কোঠের অপর পার্শ্বে দীড়াইয়৷ চকিত দৃষ্টিতে তাহাদিগকে 
0. দেখিতে থাকে। অনেক সময়, বন্য হস্তীগুলি সিপাহীর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া 
Hil কাণ ও লেজ খাড়া করিয়া এবং শুপু উত্তোলন করিয়া দ্রাড়ায়। প্রধান কল্পের দুই 
[1]. তিনটা হস্তীতে পালিত হস্তীদিগকে আক্রমণ করে। পালিত হস্তীগুলিও মাহুতের 
ll K ইঙ্গিতানুসারে বন্য হস্তীগুলিকে দন্ত, শুণ্ড ও পদাদি দ্বারা প্রহার করিতে থাকে। 
| এক একটা বন্য হস্তীকে তিন চারিটী পালিত হস্তী ছার! প্রহার করা হয়। এরূপ 
ভাবে উভয় পক্ষে একটী যুদ্ধ হইয়া যায়। এবং আক্রমণকারী বন্য হস্তীগুলি 
মাইর খাইয়া ভীতভ।বে আপন দলে যাইয়া মিশে । সকল সময় এই অবস্থা ঘটে না। 


হস্তীগুলি কোঠে প্রবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের বিপন্নাবস্থ। অনুভব 
করিয়া থাকে। কিয়ক।ল উন্মত্তের হ্যায় ছুটাছুটা এবং কোঠ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়া 
অকৃতকার্য হইলে, ভীত ও অবসন্নাবস্থায় অনেকটা নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, এবং 
অশ্রুধারা বিসৰ্জ্জন করিতে থাকে । অনেক অল্প বয়স্ক বাচ্চা জননীর পেটের নীচে 
লুক্কায়িত হইয়া সভয়ে চীৎকার আরস্ত করে। পুরাতন হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হইবার 
পর, বন্য হস্তীগুলি যেন আর এক নূতন বিপদের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া 
| উঠে। কিয়ৎকাল ছুটাছুটী ও পালিত হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইবার পরে, 
RE সকলে এক স্থানে জড় হয়, এবং একে অন্যের শরীরের আড়ালে লুক্কায়িত হইতে 
চাহে। অনেকগুলি শিংমৎস্ত জলপূৰ্ণ হাঁড়িতে রাখিলে তাহারা যেমন পরস্পর 
উলটপালট খেলে, এই সময় হস্তাগুলি ঠিক তদ্রপ ভাবে একের আড়ালে অন্তে গা 
ঢাকা দিতে চাহে; একের পেটের নীচে অন্যে মাথা লুকায়। 
এই সময় পালিত হস্তী দ্বারা বন্য হস্তীগুলিকে চতুর্দিকে বৃত্তাকারে বেষ্টন 
করা হয়। এবং সকল হস্তীরই মস্তক ব্যুহের বাহিরের দিকে রাখিয়া পেছন ছারা 
ঠাসিয়া বন্য হস্তীগুলিকে বেড়ের মধ্য ভাগে চাপিয়া রাখে। 
কোঠে প্রবিষ্টা পালিত হস্তিনীগুলির মধ্যে যেটা সর্বাপেক্ষা বলশালিনী, 
শিক্ষিতা এবং সতর্ক, তাহাকেই হস্তী বন্ধনের প্রধান সহায়ারূপে গ্রহণ করা হয়। 
বন্ধন কাৰ্য্যে স্থপটু এবং ক্ষিপ্রহ্ত জনৈক দাইদার (মাহুতগণের সরদার) এই 
হস্তিনীর পৃষ্ঠে থাকে । এবং তাহার উঠা নামার জন্য হস্তিনীর পৃষ্ঠ দেশ হইতে 
ছুই গাছি দড়ি ঝুলাইয়া দিয়া তাহাতে মইয়ের পাঁটির স্যায় খণ্ড খণ্ড দড়ি বাঁধা হয়, 
এতদ্বারা পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিবার ও পৃষ্ঠে উঠিবার সিড়ির কার্য্য সাধিত হয়। 
সাধারণতঃ ইহাকে “সিড়ি” এবং উক্ত হস্তিনীকে “সিড়ির হাতী’ বলা হয়। 
রদ দাইদার ধীরে ধীরে সিড়ির সাহায্যে মাটিতে নামিয়া কুন্কীর বুকের নীচে 
উপবিষ্ট হয়। এবং বন্য হস্তীর পেছনের পায়ে একখানা ছোট কঞ্চির ল।ঠিদ্বারা 
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আস্তে আস্তে আঘাত করিয়া দেখে, সে লাথি দিতে অথবা আক্রমণ করিতে চাহে 
কিনা। স্থুবিধা পাইলেই পেছনের ছুই পায়ে দড়ির ঘন ঘন পেঁচ উঠাইয়া 
ক্ষিগ্রহস্তে বাঁধিয়া ফেলে। এই বাঁধকে পিরতালা” বলে। 

পরতালা করিবার কালে দাইদারের জীবন নিতান্তই সঙ্কটাপন্ন, এবং প্রতি 
মুহুর্তে বন্য হুস্তী কর্তৃক নিহত হইবার আশঙ্কা থাকে! বিপদের সম্ভাবন! দেখিলে 
সিড়ি বাহিয়া হস্তীর পৃষ্ঠে উঠিয়া যায়। তন্রপ উপায় অবলম্বনের স্থযোগ না পাইলে 
পিড়ির কুন্কীব প্রতি নির্ভর করিতে হয় । উক্ত কুন্কী, আক্রমণকারী বন্য হস্তীকে 
শুঁড় দ্বার! খেলা দিয়া, দাইদারকে বুকের নীচে রাখিয়া, এবং অনেক সময় শু দ্বারা 
বন্তহস্তীকে ঠেলিয়া বা হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া, দাইদারকে রক্ষা করে। এই সময় 
দাইদারের জীবন রক্ষার ভার অনেক পরিমাণে সিডির কুন্কীর উপরই ন্যস্ত থ|কে। 

পূর্ববোস্তরূপ পেছনের পা গরতালা করা হইলে হস্তীকে নিকটবর্তী বৃক্ষের 
সহিত ৰধিয়া ফেলে। এবং পালিত হস্তীর সাহায্যে তাহার গলদেশে মোটা একটা 
কাছি (দৌমা) বাধিয়া সেই দৌম।টা সম্মুখেরদিকে অবস্থিত অন্য একটা গাছের 
সহিত বাঁধে । বন্ধন দশায় পতিত হইলে হস্তীগুলি বাঁধ ছিড়িবার নিমিন্ত প্রাণপণ 
চেষ্টা করিয়া থাকে । এই সময় জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ম্যায় 
আছাড় পড়ে, মাটিতে দস্তাঘ/ত করে এবং আর্তনাদ করিতে থাকে । তৎকালে 
ইহাদের মুক্তির চেষ্টা, অধীরতা এবং অশ্রুপাঁত দর্শন করিলে, নির্দয় হৃদয়েও দুঃখের 
উদ্রেক হইতে দেখা যায়। 

একে একে সমস্ত হস্তী পূর্বেধাক্তরূপে বন্ধন করা হয়। ছুগ্ধপায়ী ছোট 
বাচ্চাগুলি বাঁধিবার প্রয়োজন হয় না, তাহারা আপনা হইতেই জননীর সঙ্গে সঙ্গে 
থাকে । দুগ্ধ পোষ্য বাচ্চা একটু বড় হইলে, তাহাদের গলায় এক গাছি দড়ি বধিয়া 
মায়ের সঙ্গে রাখা হয়, নতুবা তাহারা মায়ের মমতা ও দুগ্ধ পানের আকর্ষণ বিস্মৃত 
হইয়া জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া পালায়। 
সমস্ত হস্তী বাঁধা হইলে, তাহাদিগকে কোঠ হইতে একে একে বাহির করা 
হয়; দে আর এক গুরুতর ব্যাপার । যে পথে পালিত হস্তী কোঠে প্রবেশ করান 
হইয়াছিল, পুনর্ববার তাহা উন্মোস্ত করিয়া বন্য হস্তী সেই পথেই বাহির করা হয়। 
হস্তীর অবস্থা, আকার ও বল বিবেচনায় কাহারও গলায় একটা এবং কাহারও গলায় 
দুইটা দোমা লাগান হয় ; তাহার অন্য মাথা এক একটা পালিত হস্তীর বক্ষ বেষ্টন 
করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তাহারা এ দোমার সাহায্যে বন্য হস্তীকে টানিয়া লইয়া 
যায়। বন্য হস্তী সম্মুখের দিকে ছুটিয়া যাইয়া অগ্রবর্তী পালিত হস্তীকে আঘাত 
করিতে পারে এবং বল প্রকাশের স্থুবিধা পায়, এজন্য পেছনের পায়ে কাছি বাঁধিয়া, 
অন্য পালিত হস্তী দ্বারা পেছনের দিকে টান রাখা হর, তদ্দরুণ সন্মুখের হস্তীকে* 
আক্রমণ অথবা সম্মুখের দিকে অতিরিক্ত বল প্রকাশ করিতে পারে না। 
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এরূপভাবে অগ্র ও পশ্চাপ্তাগে কাছি বধিয়া পালিত হস্তী দ্বারা টানিয়া যখন 
বন্য হস্তীকে কোঠ হইতে বাহির কর! হয়, তখন তাহারা আর এক অজানিত অভিনব 
বিপদের আশঙ্কায় অধীর হইয়া! উঠে, কোঠ হইতে বাহির হইতে চায় না, যেন অগত্যা 
সেই অবস্থাকেই শ্লাধ্য জ্ঞান করে। বাহির করিবার কালে চীত-কা হইয়া মাটিতে 
পড়িয়া, মাটিতে দাঁত বিদ্ধ করিয়া এবং বৃক্ষাদিতে মাথা ঠেকাইয়া সজোরে 
কোঠের ভিতরে থাকিতে চেষ্টা করে । আবার, বহুক্ষণের চেষ্টায় অতিকষ্টে কোঠ 
হইতে মাথা বাহির করিতে পারিলে, তখন পলায়নের জন্য এমন বেগে ধাবমান হয় 
যে, তিন চারিটা পালিত হস্তী প্রাণপণে টানিয়াও সহজে থাম।ইতে পারে না; 
ভীম বেগে পালিত হস্তীগুলিকে জঙ্গলের দিকে টানিয়া লইয়া চলে । তখন পুরাতন 
হস্তীগুলি অতিরিক্ত বল প্রয়োগের দরুণ মলমৃত্র ত্যাগের সহিত চীৎকার করিতে থাকে । 

কোঠ হইতে বহিষ্কৃত হস্তী বন্ধন করিবার উপযুক্ত স্থান পূর্বেই নির্বাচন করা 
হয়। সেই স্থানটী নদী কিন্থা পার্বত্য ছড়ার সন্নিহিত হওয়া আবশ্যক ; নূতন হস্তীর 
পক্ষে জল একান্ত প্রয়োজনীয়। হস্তীগুলি কোঠ হইতে বাহির করিয়া নির্দিষ্ট 
স্থানে নীত ও শ্রেণীবদ্ধ ভাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৃক্ষের সহিত বন্ধন কর! হয়। 

থে সকল হস্তী বাঁধা হয়, পাঁতবেড়ের ভিতর তদদতিরিক্ত আরও হস্তী থাকিলে, 
কোঠের যে সকল অংশের ক্ষতি হইয়াছে তাহ! সংশোধন করিয়া, পুনর্ববার পূর্বেবোক্ত 
প্রণালীতে সেগুলিকে কোঠে আবদ্ধ ও বন্ধন করা হয়। 

ইহাই মেলা খেদার মোটামুটি প্রণালী। এতদ্যতীত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কার্ষ্যের ও কার্ধ্যপ্রণালীর কথা রহিয়া গেল, তাহার সম্যক উল্লেখ করিতে গেলে 
স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন হয়। কার্যযক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে তৎ সমুদয় জানিয়া 
লওয়া কঠিন হয় না। পুরাতন খেদাকারিগণ সে সকল বিষয়ে বিশেষ অভ্যস্ত 
থাকে। 


বাংড়ি খেদা। 


এই প্রণালীতে খেদা করিতে, ১০০ শত হইতে ১৫০ পর্য্যন্ত লোক লওয়া 
হয়। মেলা খেদার প্রণালী অনুসরণে হস্তীর সন্ধান লইয়া, পাতবেড় করিতে হয়। 
এই বেড়ের পরিধি প্রায়ই অন্ধ মাইলের অধিক লওয়া হয় না। বেড়ের চতু্দিকে 
৯ ফুট প্রশস্ত ও ১২ ফুট গভীর পরিখা খনন করিতে হয় ; এবং তন্মধ্যে বৃক্ষদ্বারা 
মেলা খেদার প্রণালীতে কোঠ প্রস্তুত করিয়া, হস্তী তাড়াইয়া আনিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ 
করান হয়, এবং পূর্বেক্ত প্রণালীতে হস্তী বন্ধন ও কোঠ হইতে বাহির করা হয়। 
বাংড়ি খেদায় লোক-বল ও অর্থ বায় কম লাগে। হস্তীর ছোট ছোট দল 
“থাকিলে এই প্রণালীতে ধৃত করাই সুবিধাজনক | বৃহৎ দলবদ্ধ হস্তী বাংড়ি খেদায় 
ধৃত করা অসস্তব হয়, তজ্জন্য মেলা খেদা করাই সর্ববতোভাবে শ্রেয়ঃ। 


|! 


লহর ] মধা-মণি। ২৬৭ 


দ্বিতীয় প্রণালী। 


হস্তীগণ আরোহণ করিতে অক্ষম, এমন দুইটা উন্নত পর্বতের মধ্যবর্তী সঙ্ধীর্ণ 
নিম্ন ভূমির ( গিরি সঙ্কটের ) মধ্য দিয়া হস্তীর দোয়াল (সর্বদা গমনাগমনের পথ ) 
থাকিলে, কোঠ প্রস্তুতের প্রণালী অনুসারে উক্ত গিরি-সঙ্কটের মুখ ঢুইটা বৃক্ষের বেড়া 
দ্বার! বন্ধ করিতে হয়। এবং যে দিকে হস্তী বিচরণ করিতেছে, সেইদিকে প্রবেশদ্বার 
রাখিয়া, কোঠের হ্যায় পত্রাদির ছাউনির দ্বারা বেড়াগুলি ঢাকিয়া দিতে হয়। 
অতঃপর হস্তী আগমনের প্রতীক্ষায় কোঠের নিকট অতি অল্প সংখ্যক প্রহরী নিযুক্ত 
রাখা হয়। অনেকসময় হস্তীযুথ পথ-ক্রমে আপনারাই আনিয়া কোঠে প্রবিষ্ট হয়, 
তৎকালে প্রহরীগণ দরজা! বন্ধ করিয়া দিলেই হস্তীগুলি আবদ্ধ হইয়া থাকে। পরে 
পালিত হস্তীর সাহায্যে তাহাদিগকে বাধিতে হয়। অনেক সময় হস্তীযুথ স্বেচ্ছায় 
বিচরণ করিতে করিতে কোঠের নিকটবর্তী হইবার পর, সামান্য তাড়া করিলেই 
চিরাভ্যন্ত পথ ধরিয়া কোঠে যাইয়া পড়ে। 

ফীশী শিকার। 

যে স্থানে বন্যহস্তী চড়িতে থাকে, পুরাতন কুন্‌কী হাতী লইয়। তথায় যাইয়া, 
ধীরে ধীরে বন্য হস্তীর সঙ্গে মিলাইয়া লয়। পালিত হস্তীর বক্ষ বেষ্টন করিয়া 
একটা সুদৃঢ় দড়ি বাঁধিয়া, তৎসহ ফাঁশীর দড়ির এক মাথা বন্ধন করা হয়, এবং বন্য 
হস্তীর গলদেশে লাগাইবার নিমিত্ত অন্য মাথায় ফাঁদ প্রস্তুত করা হয়। পালিত 
হস্তীর সাহায্যে সেই ফাঁদ বন্যহস্তীর গলদেশে পরাইয়া দেওয়া হয়। প্রথম হস্তীর 
দ্বারা গলায় ফাদ পরান মাত্র দ্বিতীয় একটা হাতীর সাহায্যে আর একটা ফাঁদ পরাইয়া 
দিতে হইবে। নতুবা অনেক সময় ফাঁদের দড়ি ছিন্ন করিয়া বন্য হস্তী পলায়ন 
করে, অথবা একদিক হইতে টান পড়ার দরুণ গলদেশে এরূপভাবে ফাঁশী আঁটিয়! 
যায় যে, তদ্দরুণ শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আবদ্ধ হস্তী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

এই প্রণালীতে হস্তী ধৃত করিতে হইলে পালিত হস্তিনীগুলি বিশেষ বলিষ্ঠা 
থাকা আবশ্যক। এই উপায়ে ছুই চারিটার অধিক হস্তী ধৃত করিবার সুবিধা 
ঘটে না। ছোট কুন্কী অথবা বাচ্চা হাতী এই প্রগালীতে ধৃত কর! যাইতে পারে। 
বৃহৎ গুণ্ডা কিম্বা বলশালিনী কুন্কীদিগকে এতদুপায়ে ধৃত করা সহজ সাধ্য নহে। 


পরতালা শিকার। 
মদমত্ত বন্য গুণ্ডাহস্তী সময় সময় যুথ-ভ্রষ্ট হইয়া পালিত কুন্কী হস্তিনীর সঙ্গে 
আসিয়া মিলিত হয়। তখন পাঁচ সাতটা কুন্কী দ্বারা তাহাকে বেড় করিয়া, কোঠের 
ভিতর আবদ্ধ হস্তীকে পরতাল! করিবার নিয়মানুসারে, পেছনের দুইটা পা বীধিয়া* 
ফেলে ; এবং তৎপর গলায় দোমা পরাইয়| বৃক্ষের সহিত বন্ধন করে । এই কার্ধো: 


২৬৮ রাজমালা। [তৃতীয় 


দাইদারের বিশেষ কৃতীত্ব চাই, আত্মজীবন বিপদাপন্ন করিয়া তাহাকে এই কাৰ্য্যে 


প্রবৃত্ত হইতে হয়। 
ফাঁদ শিকার। 

যুখন্রষ্ট বন্য গুপ্ত আসিয়া পালিত কুন্কীর সহিত মিলিত হইলে, সেই 
কুন্কীকে একটা বৃক্ষের সহিত বীধিরা, একটা সুদৃঢ় দড়ির একমাথা উক্ত বৃক্ষের 
সন্নিহিত অন্য বৃক্ষে বন্ধনপূর্ববক অপর মাথায় ফাঁদ প্রস্তুত করিয়া! মাটিতে ফেলিয়া 
রাখা হয়। এবং ফাঁদের ছুই পার্শ্বে দুইগাছি সরু দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ি দুইটার 
অপর মাথা বৃক্ষশ্থিত মানুষের হস্তে রাখা হয়। ফাঁদের দড়ি আবর্জনাদি দ্বারা 
এরূপভাবে ঢাকিয়া দেওয়া হয়, যেন তাহা সমাগত বন্যহস্তীর দৃষ্টিগোচর না হয়। 
গুপ্ডাটা কুন্কীর আশেপাশে বেড়াইতে থাকে। বারম্বার যাতায়াত করিবার সময় 
ফাঁদের ভিতর পা ফেলিলেই বৃক্ষের উপরে অবস্থিত লোক ফাঁদের সহিত আবদ্ধ 
সরু দড়ি হঠাৎ উপরের দিকে টানিয়া লয়। তখন ফীঁদটা হস্তীর পায়ের উপরের 
দিকে উঠে এবং আঁটিয়া যায়। এই সরু দড়িকে “কাল রশি’, বলে। 

দড়ি ছিড়িবার নিমিত্ত হস্তাটী যত চেষ্টা করে, ফাঁদ ততই বেশী আঁটিতে 
থাকে। তৎপর পালিত পাঁচ সাতটা হাতীর বেড়ে রাখিয়া পূর্বেধাস্ত প্রণালীতে 
হস্তীর পেছনের পদদ্ধয় বন্ধন ও গলায় দোমা পরান হয়। 

কোন কোন সময় ফীশীর দড়ি ছিড়িয়া, অথবা দুই পায়ের পরস্পর ঘর্ষণ 
দ্বারা ফাঁশী খুলিয়া, আবদ্ধ হস্তা পলায়ন করিয়। থাকে । পেছনের পদদ্বয় পরতালা 
না করা পর্য্যন্ত তাহাকে আবদ্ধ রাখিঝার আশা কর! যাইতে পারে না। 

সচরাচর যে সকল প্রণালীতে হস্তী ধৃত করা হয়, তাহার স্কুল বিবরণ প্রদান 
করা হইল। প্রাচীনকালে অন্য প্রকারের প্রণালী অবলম্িত হইত, বর্তমানকালে 
তাহা প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার বিবরণ উল্লেখ করা নি ্প্রয়োজন। 

হস্তী বন্ধন করিবার পর প্রতিদিন জলে নিয়! স্নান করাইতে হয়। সেই 
সময়ই তাহার| জল পান করিয়া খাকে। কোন কোন সময় বন্যহস্তীকে জল হইতে 
সহজে উঠান যায় না; তিন চারিটা পালিত হস্তী দ্বারা টানিয়া উঠাইতে হয়। : এই 
সময় বন্ধন খোলা, পুনর্ববার বন্ধন করা, জলাশয়ে নেওয়া ও ফিরাইয়া আনা প্রভৃতি 
বন্তহস্তীর সমস্ত কা্ধ্যই পালিত হস্তীর সাহায্যে সাধিত হইয়া থাকে, এবং তাহাদের 
আহাৰ্য্য বস্তুও পালিত হস্তী কর্তৃক সংগৃহীত হয়। 

কাছির ঘর্ষণে ধৃত হস্তীর পায়ে এবং গলায় ঘা হইয়া থাকে। তাহা 
না হওয়া পৰ্য্যন্ত হস্তীগুলি বন্ধন ছিন্ন করিবার নিমিত্ত নানা উপায়ে বল প্রকাশ করে। 
ক্ষত হইবার পর তাহার উপর দড়ির ঘর্ষণ পড়িলে অত্যন্ত বেদনা পায়, এই কারণে 


* অধিক বলপ্রয়োগে সমর্থ হয় না, এবং ঘায়ের ষাতনায় হস্তীগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে। 


কোন কোন সময় দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা, মাতাকে বন্ধন যুক্ত করিবার নিমিত্ত ছোট শু'ড় 
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লহর] মধ্য-মণি। ২৬৯ 


দ্বারা বন্ধন-রজ্ছু ছিন্ন করিতে প্রাণপণে ব্যর্থ চেষ্টা করে। ছোট ছোট ঝচ্চ! গুলির 
এই কাৰ্য্য দর্শন করিলে হাসি পায়, ছুঃখও হয়। বিস্তর চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য 
হইলে, কোন কোন সময় বাচ্চাগুলি ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিতে থাকে । অনেক 
কুন্কী বাধা পরিবার পরে, ক্রোধে এবং দুঃখে এমন উন্মত্তা হয় যে, স্বীয় বাচ্চাকে 
দুগ্ধ প্রদান করেনা । শিশু দুগ্ধ পান করিতে আসিলেই তাহাকে নির্দয় ভাবে লাথি 
মারিয়া বা শুঁড়ের আঘাত করিয়া দুরে ফেলিয়া দেয়। এই অবস্থায় অনেক বাচ্চা 
দুগ্ধের অভাবে এবং গুরুতর আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গুপ্গুলির ক্রোধ 
এবং অভিমান নিতান্ত প্রবল । এই জাতীয় অনেক হস্তী বন্ধন দশায় পতিত হইলে, 
অনাহারে জীবন ত্যাগ করে। কোন কোন হস্তী ক্রেধান্ধ হইয়া দণ্ডায়মান অবস্থা 
হইতে সজোরে পতিত হইয়া মা'টাতে দন্ত'ঘত করে, এবং সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হয়। অনেক সময় বল প্রয়োগের দরুণ কোন কোন 
হস্তীর গলার দোমা আঁটিয়া ফাশী লাগে এবং তদ্দরুণ তাহার মৃত্যু হয়। এই সকল 
কারণে বন্যহস্তীর নিকট সর্ববদা সতর্ক প্রহরী থাকে, এবং আকস্মিক ঘটনায়, 
প্রয়োজনী কার্ধ্য সম্পাদনের নিমিত্ত কতিপয় পালিত হস্তী সর্বদা নিকটে রাখা 
হয়। 


সাইন্তা কার্য । 


বন্যহস্তীকে পোষ মানাইবার নিমিত্ত যে সকল কাৰ্য্য করা হয়, তাহাকে 
সাইস্তা’ বলে। সাইস্তা কাৰ্য্যে সুনিপুণ দাইদার ও মাহুত নিযুক্ত করিতে হয়। 
এই সময় হস্তীর কোন রকম মন্দ অভ্যাস জন্মিলে তাহা সংশোধন করা অসম্ভব 
হইয়া উঠে ; এজন্য হস্তী সাইস্তা করিবার কালে দোষ সংশোধনের প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিতে হয়। 

সাইস্তার প্রথম কাৰ্য্য হস্তীকে সাজে তোলা । অগ্রভাগের পদদ্বয় এবং 
পশ্চান্তাগের ছুই পা পরতাল! করিয়া বাধিতে হয়। তৎপর 
বক্ষ ও পৃষ্ঠ বেষ্টন করিয়া এক গাছি দড়ি বীধিতে হয়, তাহাকে 
“কারা বলে। ইহার পর, অন্য এক গাছি দড়ির মধ্যভাগ গলদেশের নিন্নে ঝুলাইয়া 
দিয়া তাহার দুই মাথা মন্তকের দুই পাশ দিয়া ( দুই স্বন্ধের উপর দিয়া ) পৃষ্ঠে 
উঠাইয়া পশ্চাদ্দিকে লেজের নিম্মভাগ জড়াইয়া বাঁধিতে হয়, ইহার প্রচলিত নাম 
‘দুব্লা’। পেটে আর একগাছি দড়ি ঝাধিতে হয়, তাহাকে ‘পেট’ বলে। অতঃপর, 
পেছনের দুই পায়ের উপর ঝুলাইয়া, পৃষ্ঠ দেশের দড়ির সঙ্গে আর এক গাছি দড়ি 
বাধা হয়, তাহার নাম ‘তুর্পান’। গলায় মালা আকারে কয়েক পেঁচ দড়ি বাধা হয়, 
তাহাকে ‘দুল্শী’ বলে। এতদ্যতীত গলায় পুর্ববব দেমা বাধা থাকে 
কাৰ্য্যকে ‘সাজ’ বলা হয়। - 


সাজ করা। 


২৭০ রাজমালা। [ তৃতীয় 


ইহার পর একটা মূলী বাঁশের অগ্রভাগের কিয়দংশ খেঁত্লাইয়া ঝাঁটার 
সলাকার প্যায় করা হয়। এবং দুর হইতে তাহা হস্তীর সর্ববাঙ্গে 
বুলাইতে থাকে । নুতন হস্তীর শরীরে শু'ড়শু ড়ি অতিশয় প্রবল । 
বংশ সলাকা দ্বারা অঙ্গ চুল্‌কানী তাহার অসহনীয় হয়, এবং শরীর নানা ভাবে বাঁকা 
করিয়! চীৎকার করিতে থাকে । অনেক সময় উলটপালট হইয়া গড়াগড়ি করে। 
এই ভাবে দুই তিন দিন চুলকাইলে শুড়শুড়ি কমিয়া যায়। 

ইহার পর পেছনে লোক যাইয়! বিশেষ সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে হাতীর 
গায়ে হাত বুলায়। ইহাও প্রথম প্রথম হস্তী অসহ বোধ করে, 
ক্রমে সহিয়া যায়। এই সময় হস্তীর লেজের অগ্রভাগে দড়ি 
বাঁধিয়া, লেজটিকে উপরেরদিকে পৃষ্ঠের দড়ির সঙ্গে বাঁধিয়! রাখিতে হয়, নতুবা মনুষ্য 
পেছনে গেলেই লেজের আঘাত করিয়া থাকে । এত সজোরে আঘাত করে যে, 
তাহাতে মনুয্যের প্রাণান্তও ঘটিতে পারে। 

অতঃপর পেছনের পায়ে ঝুলান দড়িতে ( তুরপানে ) পদ স্থাপন করিয়া এবং 
লেজের নীচ হইতে গলা পর্য্যন্ত বাধা দড়ি( দুব্ল! ) দৃঢ় হস্তে ধরিয়া 

একটী লোক পেছনের পায়ের উপর দড়ায়। হস্তী তাহাকে 

ফেলিয়া দিবার নিমিত্ত সর্বদাই চেষ্টিত থাকে । যখন মনুষ্যটার তদবস্থায় 
দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হয়, তখন লাফাইয়া পড়ে এবং পুনর্ববার চড়িয়া দঁড়ায়। 
এই অবস্থায় হস্তীর পাছায় এবং পৃষ্ঠের যে অংশ হস্ত প্রসারণপূর্ববক পাওয়া যায়, 
সেই অংশে হাত বুলাইতে থাকে । এই কার্য কতকটা সহিয়া গেলে, মনুস্যটা দড়ি 
ধরিয়া অল্পে অল্পে পৃষ্টের দিকে অগ্রসর হয়, এবং ক্রমে পৃষ্ঠে চড়িয়া বসে । এই 
সময় সর্ববদাই হস্তীর সর্বব শরীরে হাত বুলাইতে হয়। পৃষ্ঠে চড়িতে হস্তী আপত্তি 
না করিলে ক্রমে ছুই পার্শ্বে পা ঝুলাইয়া আসনে ( ঘারের পেছন ভাগে ) 
যাইয়া বসে। তিন দিবসের মধ্যেই হস্তীর পৃষ্ঠে উপবেশন করা যাইতে 
পারে। হস্তী দুষ্ট বা অতি ক্রোধী হইলে, এই কার্য্যে কিছু অধিক সময় 
লাগে। 

হস্তী, পৃষ্ঠে লোক লইতে অভ্যস্ত হইলে, দুইটী পালিত হস্তী দুই পাশে 
রাখিয়া, তাহাদের পেটে জড়ান দড়ির সহিত বন্য হস্তীর গলদেশস্থ 
দুইগাছি দড়ি বাঁধিয়া দেয়, এবং পালিত হস্তীদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া, 
তাহাকে লইয়া ময়দানে বাহির করে। এই সময় জাঠাধারী একটা লোক অগ্রগামী 
হয়, এবং পাশে ও পেছনে জাঠাসহ লোক থাকে । পালিত হস্তীদ্বয়ের 
মধ্য হইতে বন্য হস্তীটা অগ্ে, পশ্চাতে কিন্বা পার্শ্বে সরিয়া যাইতে চাহিলে, জাঠার 
ন্সাঘাতদ্বারা তাহাকে দমন করা হয়। হস্তী বাধ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সাইস্তার সকল 
কার্ষ্যেই মাহুতগণ তাহাকে নির্দয় ভাবে প্রহার করিয়া থাকে, জাঠার আঘাত, দায়ের 


চুলকান। 


হাত বুলান ৷ 


পৃষ্ঠে চড়।। 


জোড় ফিরান। 


লহর] মধ্য-মণি। ২৭১ 


কোপ ইত্যাদিদ্বার সর্ববাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে। এইরূপ মাইর খাইবার ভয়েই 
হস্তীগুলি বশতাপন্ন হইয়া থাকে । 

পূর্বেবোক্ত ভাবে ছুই তিন দিন ময়দান ফিরাইয়া বন্য হস্তীর পৃষ্ঠের বাম পার্শ্বে 
মেরুদণ্ডের চারি অঙ্গুলী পরিমাণ নীচে দায়েরদ্বারা কাটিয়া একটা 
ক্ষত করা হয়। এই ক্ষতকে “ঘাট” বলে। অতঃপর পালিত 
হস্তীর সাহায্যে তাহাকে জলে নামাইয়পৃষ্টস্থিত মাহুত পৃষ্ঠের ঘায়ের উপর কঞ্চির 
অগ্রভাগ্বারা সজোরে চাপ দিয়া অতিশয় দুঃখ দেয় এবং “বৈঠ্‌-_-বৈঠ্‌ রবে চীৎকার 
করে। হস্তীটা যাতনায় অধীর হইয়া উলট পালট হইয়। চীৎকার করিতে থাকে, 
এবং জলের ভিতর বসিয়া পড়ে। অনেক সময় মাহুতকে গীঠ হইতে ঝাড়িয়! ফেলিয়া 
দেয়, জলে পতিত হওয়ায়, সে দুঃখ পায় না। 

এইভাবে ক্রমে বৈঠ শব্দ শুনিলেই বসিতে হইবে, হস্তী তাহা বুঝে। 
শব্দ শুনিয়া না বসিলে ঘায়ে খোঁচা দেওয়া হয়, এবং বসিলে আর খোঁচা দেয় না, 
ইহাই বসিতে শিখিবার মূল কারণ। জলের ভিতর বিনা আপত্তিতে বসিতে 
অভ্যস্ত হইলে ক্রমে স্থলে বসান হয়। 

ক্রমান্বয়ে ১৫ দিবস ঢুইবেলা জোড় ফিরাইবার পর, একটা পালিত হস্তী 
পরিত্যাগ করিয়া, একটা হস্তীর সহিত বাঁধিয়া ফিরান হয়; ইহাকে “একছড়া” বলে। 
এইভাবে ১৫ দিবস চলিতে অভ্যাস করিবার পরে, পালিত হস্তী হইতে পৃথক 
করিয়! চলাফিরা করান হয়, এই সময় পালিত হস্তী সঙ্গে থাকেন হস্তীকে চলাফিরা 
শিক্ষা দিবার কালে পূর্ববাপরই তাহার ঘাড়ে মাহুত উপবিষ্ট থাকে, এবং ইঙ্গিত 
করিয়া, মাহুতের ইচ্ছানুরূপ চলিতে শিক্ষা দেয়। 

মাহুতের ইঙ্গিতানুসারে হস্তী উঠিতে, বসিতে এবং চলিতে বিশেষভাবে 
অভ্যস্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ‘বোল’ ( সাঙ্কেতিক শব্দ ) বুঝান হয়। সেই 
সকল শব্দানুযায়ী কাৰ্য্য করিতে অভ্যস্ত হইলে, প্রয়োজনীয় নানাবিধ কার্ধ্য শিখান 
হয়। হস্তীগুলি শান্ত, অনুগত ও কাৰ্য্যক্ষম হওয়া, মাহুতের যত্ ও পটুতার উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 


“বৈঠা শিক্ষাদান ৷ 


হস্তী পালন। 

নবধূৃত হস্তীর স্বাস্থ্য ভাল রাখা বিশেষ কষ্টসাধ্য এবং যত্ত্ু সাপেক্ষ; খানের 
উপরও এবিষয় অনেকটা নির্ভর করে। কদলী বৃক্ষ, ডুমুর কিন্বা 
বটের ডাল, কচিধান্যসহ ধান্য গাছ, বাঁশ পাতা, বাঁশের করুল 
( নবোদগত বাঁশ), নল, তারা, খাগড়া, দল-ঘাস, ইক্ষু ইত্যাদি অবস্থাভেদে খান্ত 
প্রদান করিতে হয়। 

অধিক কলাগাছ খাইতে দিলে বর্ষার সময় হস্তীর শরীরে জলের ভার হইবার 
আশঙ্কা থাকে । অধিক বটের ডালা খাওয়াইলে অনেক সময় চক্ষু রোগ জন্মে। 

৩৫ 


খাদ্য নির্বনাচন। 


২৭২ বাজমাল!। [ তৃতীয় 


তার! ভক্ষণে হস্তীর শরীরে গরম ক্রিয়া করে এবং জলের ভার লাঘব হয়। বাঁশের 
পাতা এবং করুল বিশেষ পুষ্টিকর ও হস্তীর পক্ষে উপাদেয় খাদ্য । কচিধান্য ও ইক্ষু 
বিষন্স হইয়া থাকে। হস্তীকে ক্রমান্থয়ে রুটা ও চাউল খাইতেও অভ্যস্ত করা হয়। 
যে স্থানে অরণ্যসঙ্কুল পর্ববত বা কীচা ঘাস ইত্যাদি পাইবার স্থৃবিধা নাই, সেই স্থানে 
রুট, ধান্য, চাউল ও হালুয়া ইত্যাদি হস্তীর আহার্য্য নির্ধারণ করা হয়। 
সাইস্তা করিবার কালে হস্তীর পায়ে, গলায় ও অন্যান্য অঙ্গে ঘা করিয়া থাকে, 
্বাহ্যাবিধানও সেই সকল ঘা সর্বদা পরিষ্কার করিয়া প্রতিকারজনক ওঁষধ প্রয়োগ 
রক্ষণাবেক্ষণ। করিতে হয়, নতুবা অনেক সময় ঘায়ে পোকা জন্মিয়া ও পঁচা ধরিয়া 
কষ্টদায়ক হইয়া দ্বাড়ায়। এই কারণে কোন কোন হস্তীর মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। 
পরিষ্কার ও গুপ্ স্থানে হস্তী বন্ধন করিতে হয়। তাহার উপরে ছায়া থাকা 
আবশ্যক এব স্থানটা সান বাধা হওয়া ভাল। হস্তী বন্ধন স্থানের ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য 
এবং মলমুত্রাদি সর্বদা স্থানাস্তরিত করিতে হয়। মলমুত্রাদির মধ্যে হস্তী বাধিলে 
অল্প দিনের মধ্যেই পায়ের তলায় রোগ জন্মে এবং সর্বদা রৌদ্রে বাধা রাখিলে 
তদ্দরুণ হস্তীর স্বাস্থ্য ন্ট হয়। 
প্রতিদিন জলে নামাইয়া হস্তীকে স্নান করান আবশ্যক । তাহার সর্ববাজ 
ঝামা ও নারিকেলের ছোবৃড়াদ্বার৷ মাজিয়া পরিষ্কার করিতে হয় ; তাহাতে চর্ম্মের 
ম্‌স্থণত্ব বৃদ্ধি পায় । প্রতিদিন অন্ততঃ মস্তকে তৈল মর্দনের ব্যবস্থা রাখা সঙ্গত, 
তাহাতে হস্তীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে। 
হুস্তীর শরীরের অবস্থা বুঝিয়া৷ খাছ্ের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। প্রতিদিন 
উপযুক্ত পরিমাণে আহার প্রদানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। অল্লাহারে হস্তী 
ক্রমশঃ দুৰ্ববল হইয়া পড়ে এবং তদ্দরুণ নানাবিধ রোগের স্থষ্টি হয়। অধিক দিন এক 
প্রকারের আহার্য্য প্রদান করাও সঙ্গত নহে, সময় সময় তাহা পরিবর্তন করিতে হয়। 
হস্তীরদ্বারা তাহার সাধ্যাতিরিক্ত ভার বহন করাইলে, গুরুতর ভারি বস্তু 
টানাইলে, কিম্বা উপযুক্ত আহার ও. বিশ্রাম প্রদান না করিয়া অবিশ্রান্ত ভাবে 
খাটাইলে, অল্প কালের মধ্যেই হস্তীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া! থাকে, এবং তাহাই অনেক 
হস্তীর মৃত্যুর কারণ হইয়া দাড়ায় । 
কোন কোন প্রদেশে অধিকাংশ সময় হস্তীকে জঙ্গলে ছাড়িয়া রাখা হয়। 
এরপস্থলে হস্তীর সম্মুখের ছুই পা পরস্পর লোহার বেড়ী ও সুদৃঢ় দড়িদ্বার| বাঁধিয়া 
ছাড়িতে হয়; এবং প্রতিদিন তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করা সঙ্গত। পূর্ব্বোক্ত- 
রূপ পায়ের বাঁধকে ‘বাগ’ বলে। কোন কারণে বা্ডা ছিড়িয়া গেলে অথবা বেড়ী 
ভঙ্গ হইলে, অনেক হস্তী গভীর অরণ্যে পলায়ন করে এবং বন্যহ্তীর দলে মিশিয়া 
বুহ্য ভাবাপন্ন হয়। এইরূপ অবস্থাপন্ন অনেক পুরাতন হস্তী, বন্তহস্তীর সহিত 
পুনর্ববার খেদায় ধৃত হইতে দেখা যায়। 
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হস্তীর সম্মুখের পদদ্বয় বাঁধা থাকায়, জলে কিন্বা কীদায় পড়িয়া অথবা জঙ্গলে 
আবদ্ধ হইয়া আঘাতপ্রাপ্ত হইবার-_এমন কি, মৃত্যু মুখে পতিত হইবার আশঙ্কা 
থাকে, এই কারণেও অরণ্যে বিচরণ কালে সর্ববদা হস্তীর সন্ধান লওয়া আবশ্যক । 
এই সময় বন্য গুণ্ড! হস্তীকর্তৃক উপজ্রুত হইবারও ভয় থাকে । বাচ্চা হস্তীগুলিকে 
অনেক সময় ব্যাত্বে আক্রমণ ও বধ করে। 
হস্তীর ব্যাধি অনেক পরিমাণে মনুস্তের ব্যাধির অনুরূপ দৃষ্ট হয়। আমুর্ব্বেদ- 
হস্তীর পীড়া ও শাস্ত্রে হস্তী চিকিৎসা বিধান সন্নিবিষ্ট হুইয়াছে। কোন কোন 
পিকৎসা। পুরাণ গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তত্সমুদয় 
আলোচনায় ইহাই জান! যায় যে, সাধারণতঃ মনুস্তের শরীরে যে সকল ব্যাধি জন্মিতে 
দেখা যায়, হস্তীর দেহেও সেই সকল ব্যাধি জন্মিয়া থাকে; ইহার চিকিৎসাও 
মনুষ্যের চিকিৎসাপ্রণালীতে হওয়া বিধেয়। গরুড় পুরাণমতে মনুষ্যের চতুগুণ 
মাত্রায় হস্তীর নিমিত্ত ওষধ ব্যবস্থেয়। বৃহস্পতি সংহিতা, পরাশর সংহিতা, 
অগ্নি পুরাণ, পালকাপ্য ও যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে হস্তীচিকিৎসা বিষয়ক অনেক 
বিবরণ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যমতেও গজায়ুর্বেবদের প্রণালীতেই হস্তীর চিকিৎসা 
হইয়া থাকে। 
বন্তহস্তিগণ স্বাভাবিক সংস্কারবশতঃ আপনারাই ওঁষধ সংগ্রহ করিয়া লয়। 
লবণযুক্ত মাটি, আঁটালে মাটি প্রভৃতিদ্বারাও ইহাদের ওষধের কার্ধ্য সাধিত হইয়া 
থাকে । অনেক সময় আবার অতিরিক্ত মাটি বিশেষতঃ বেলে মাটি ভক্ষণ করিয়া 
হস্তীকে অসুস্থ হইয়া পড়িতেও দেখা যায়। 
মনুষ্যের পীড়া উপশমের নিমিত্ত যেমন শাস্তিস্বস্ত্যয়নাদি দৈবকার্য্য কর! হয়, 
হস্তীর পীড়া নিবারণকল্লেও তত্র অনুষ্ঠানের বিধান শাস্তগ্রস্থে পাওয়া যায়। তাহার 
কিঞ্চিৎ আভাস নিন্দে প্রদান করা যাইতেছে ;_ 
ণগজোপণর্ম ব্যাধীপাং শমনং শাস্তি কর্শ্ম চ। 
পুজসিত্থা স্রান্‌ বিগ্রাণ ব্রাহ্মণে কপিলাং দদেৎ ॥ 
দস্তি দত্তদ্ধয়ে মালাং নিবরীয়াছু পোষিতঃ। 
মন্ত্রণং মন্্িতা বৈদ্ধে| বচা সিদ্ধাৰ্থ কাঁমলে ॥ 
সূর্য্যান্তাঃ শিব দুৰ্গা শ্রীবিষুণনা রক্ষসাঙ্গণঃ | 
টু নি দত্যাচ্চ ভৃতেভ্যঃ স্নাপয়েচ্চ চতুর্ঘটেঃ 1 ইত্যাদি। 
- গকুড় পুরাণ __ ২৭৭ অধ্যায়। 
আয়ুৰ্বেদীয় অথবা পাশ্চাত্য চিকিৎসা শান্ত্রানুসারে হস্তীর রোগ নির্ণয় ও 
ওষধ প্রয়োগ বিষয়ে যে সকল বিধান আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা অসম্ভব 
এবং নিষ্ায়োজন। তজ্জন্ত চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করা অনিবার্ধয। হস্তী-বহুল 
ত্রিপুরা রাজ্যে, হস্তী চিকিৎসা বিষয়ে স্থনিপুণ ও বহুদরশী ব্যাক্তিবর্গের চেষ্টায়, হস্তীক 
রোগ নির্ণয় ও যুষ্টিযোগ চিকিৎসার প্রচলন অতি মাত্রায় বৃদ্ধি গাইয়াছিল, 
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তৎকালে পরীক্ষোত্তীর্ণ পশু চিকিৎসক ছিল না, এই সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারাই 
চিকিৎস! কাৰ্য্য সাধিত হইত, তাহাতে স্ুফলও পাওয়া যাইত। অস্ত্রোপচারের 
প্রথাও ছিল, অনেক সময় ভাঙ্গা বোতলের চাঁড়াদ্বারা এই কাৰ্য্য নির্ববাহ হইত। 
লৌহময় অস্ত্র প্রয়োগের প্রথাও বিরল ছিল না। 
পূর্বেবোক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা ‘হস্তী চিকিৎসা" নামে বঙ্গ ভাষায় এক 
খানা এন্থ লিখিত হইয়াছিল । হস্তীর রোগ নির্ণয়, রোগের প্রকৃতি, ওঁষ্ধ নির্ববাচন ও 
ওঁ প্রস্তুত ইত্যাদি বিষয়ক অনেক কথা তাহাতে বিবৃত ছিল। স্বৰ্গীয় মহারাজ 
রাধাকিশোর মাঁনিক্যের সময় এই মূল্যবান এন্থখান| মুদ্রণের আদেশ হইয়াছিল, নানা 
কারণে সেই আদেশ কার্যে পরিণত হয় নাই। তৎপর রাজ-গরন্থাগার হইতে ইহা 
কোথায় গেল, খোঁজ খবর নাই। এবন্বিধ মূল্যবান একখানা প্রাচীন পুথি বিন 
হওয়া নিতান্তই দুঃখের কথা, ক্ষতিজনকও বটে। 
বর্তমান কালে ত্রিপুরা অঞ্চলে দাইদার ও মাহুত প্রভৃতি ছারা হস্তীর যে সকল 
রোগের যুষ্টিযোগ চিকিৎসা হইয়া থাকে, তাহার দুই চারিটার বিবরণ নিম্ষে প্রদান 
করা ষাইতেছে। 
গীড়া। চিকিৎসা। 
জহর বাত )- ইহা বাত রোগ বিশেষ। পানকাণতার শিকড় ( ইহা বনজাত লতা) 
এই রোগের আক্রমণে হস্তীর কোন কোন অঙ্গ AERC 
বিকল ও অবশ হইয়া পড়ে। এতদ্বারা রক্তচিতার মূল /% আধ পোয়া 
পেছনের দিক আক্রান্ত হইলে, হস্তী বাচিবার ইহা বাটিয়া চাউলের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
আশা থাকে, সম্মুখের দিক আক্রান্ত হইলে হন্তীকে খাওয়াইবে। 
প্রায়ই জীবন রক্ষা হয় না। এই রোগে পা 
আক্রান্ত হইলে হস্তী অচল হইয়া থাকে, এবং 
মুখের দিক আক্রান্ত হইলে আহারে অশক্ত 
হইয়া মৃত্যুুখে পতিত হয়। 
মাটী খাওয়া ;__হস্তীগণ অনেক সময়  বকরিয়া গোটার (লাটার) শীস ৫ কি 
পীড়া উপশমের নিমিত্ত স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে ৬ টী দানা। 
মাটা খাইয়া থাকে । আঁটাল মাটা অনেক লাল রেড়ির (ভেরণের ) পাতা ৭ কি 
সমন উপকারী হয়। কিন্তু তাহা অতিরিক্ত ৮টা। 
মাত্রায় ভক্ষণ করিলে, অথবা বেলে মাটী লবণ /% আধ পোয়া 
খাইলে উদর স্ষীত হইয়া উঠে, দিন দিন দুর্বল বাটিয়া একবারে খাওয়াইতে হয়। ইহাতে 
হইতে থাকে; উরে কবি জনে এবং পাতলা: নটী কণ জনিত উপর নিবারিত হয়) এবং 
বাহ্‌ হইতে থাকে । পেট পরিষ্কার হইয়া থাকে । একবারে কাজ না 
রস হইলে, একাধিকবার এই ওঁষধ ব্যবহার করিতে 
হয়। 


গীড়া। 


জলের ভার ;-_অনেক সময় হস্তীর 
উদরে, গলায়, অথবা সর্বশরীরে জলের 
আধিক্য হেতু কোন কোন অঙ্গ স্ফীত হয়। 
এই কারণে হস্তী আহারাদি ত্যাগ করিয়া 
সর্বদা তন্দ্রাবেশে চক্ষু মুদ্রিত করিয়! থাকে | 
এবং ক্রমশঃ দুর্বল হয়। নূতন ধৃত হস্তীর 
এই রোগ জন্মিবার আশঙ্কা বেশী থাকে। 
দীর্ঘকাল আশিশ্রান্ত ভাবে কদলী বৃক্ষ ভক্ষণেও 
এই রোগ জন্মে । 
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চিকিৎসা । 
এক্সা ব্রাণ্ডি /॥০ দেড় পোয়া ৷ 
চিনা বারুদ 4 এক পোয়া । 
মুসাব্বর / এক পোয়া । 


এই সকল বস্তু মর্দন করিয়া মিলাইবে। 
ইহাকে প্রলেপের উপযোগী ( কর্দমের স্তায় ) 
করিতে হইবে এবং এতদ্বারা জলভারাক্রাস্ত 
স্থানে বারস্বার প্রলেপ দিবে। 

কোন কোন অবস্থায় একমাত্র মুসাব্বরের 
প্রলেপেও উপকার দর্শিতে দেখা যায় । 

হস্তীর শরীরে জল নামিলে, কিন্বা বাতা- 
ক্রান্ত হইলে নিয় লিখিত ওঁষধেও উপকার 
হইয়া থাকে। 


এক্গা ৰ্ৰাণ্ডি ৯ এক পাইন্ট । 
চিড়া /১ এক সের। 
ইক্ষুগুড় / অৰ্দ্ধ সের 
লবণ /9 অর্ধ পোয়া । 


এই শকল জিনিস মিলিত বর্রিয়া কলা 
গাছের খোসাদ্বারা জড়াইয়া খাওয়াইতে হয়। 


অন্য প্রকার । 

কালেশ্বর ( কেউড়তা ) গাঁছের শিকড় 
/? অর্ধ পোস্সা। 

মন গাছের ফুল / এক ছটাক। 
জঙ্গি হরিতকী  /9 অর্দ্ধ পোয়া। 
কীট! নটের মূল / এক পোঁয়া। 
সোহাগা / এক ছটাক। 
বিষ কচু / এক ছটাক। 
একত্রে মর্দিন করিয়া হস্তীকে খাওয়াইবে। 

প্রকারাস্তর। 
কাঁচা হরিদ্রা / অর্থ পোয়া । 
ই্ষুগুড় / অর্ধ সের। 
কাল লবণ ৩* অর্ধ ছটাক । 


২৭৬ 


পীড়া। 


শরীরে বেদনা হইলে ;-_অনেক 
সময় হস্তীর অবস্থাদি দ্বারা স্পষ্টই বুঝ! যায়, 
সে শরীরের ব্দেনায় কষ্ট ভোগ করিতেছে। 
সোয়ারসহ সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিলে, অতিরিক্ত 
ভার বহন ব! ভারি বস্তু টানিলে, অথবা আঘাত 
প্রাপ্ হইলে হস্তীর শারীরিক বেদনা! অনুভূত 
হ্য়। 


আগ্রম্বা ; পৃষ্ঠ দেশে, মেরুদণ্ডে এবং 
পেটে দক্র জাতীয় শ্বেতবর্ণের এক প্রকার চর্ম 
রোগ হয়। ইহাকে প্রাদেশিক ভাষায় "চাটা 
বলে। এই রোগে সর্বদাই চুলকানি থাকে, 
এবং পৃষ্ঠে গাদি বাধিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ 
করে, এবং পীঠ ঝাড়িয়া সমস্ত জিনিস ফেলিয়া 
দিতে চায়। 

সাঞ্জাপ ;- পায়ের তলায়, নখের ফাঁকে 
এবং চতুপার্ে চর্ম বৃদ্ধি হইয়া তাহা পচিতে 
থাকে । এই রোগগ্রন্ত হস্তী চলাফিরা করিতে 
অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে। 


রাজমালা। 


[ তৃতীয় 


চিকিৎসা । 


এই অস্থখ নিবারণের নিমিত্ত যে ওঁষধ 
ব্যবহার করা হয়, তাহাকে “তাঁতার বলে। 


তাতার প্রস্তুতের প্রণালী এই ;_ 
গরম জল 1০ দশ সের। 
সাদা তামাকু 4 অর্ধ সের। 
লঙ্কা মরিচ / এক পোয়া । 
মুসাব্বর 4 অর্ধ সের। 
তারপিন তৈল / এক পোয়া । 
লবণ 4 অর্ধ সের। 


এই সকল বস্তুর সহিত নিসিন্ধা পানা ও 
ধৃত্রা পাতা মিলাইয়া সিদ্ধ করিবে। জল 
রাব গুড়ের ন্যায় রং ধরিলে, সহানুরূপ গরম 
থাকিতে পীড়িত স্থানে ধারা দিবে । এই ভাবে 
বারস্বার জল ঢালিলেই পীড়ার উপশম হয়। 

একবারের সিদ্ধ করা জল বারম্বার গরম 
করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে । 

দালাণের পুরাতন চুণ জলদ্বারা মর্দন করিয়া 
তদ্দারা অথবা তামাকুর পাতা ভিজান জলদ্বারা 
পীড়িত স্থানে বারবার লেপ দিতে হয়। এই 
ওুষধ উপর্ধনূপরি কিছ়দ্িবস ব্যবহার করিলে 
রোগ সারিয়া যায়। 


হস্তীর মলমুত্র পুরিত অপরিন্কৃত স্থানে হস্তী 
বন্ধন করিলে এই রোগ জন্মিবার আশঙ্কা 
থাকে। সুতরাং হস্তী বন্ধনের স্থান সর্বদা 
পরিষ্কার রাখা আবশ্যক । 

ধারাল অন্্্ধারা বন্ধিত চর্ম্মগুলি চাচিয়! 
ফেলিতে হয়। তৎপর সমপরিমাণ সরিসার 
তৈল ও ধূপ মিলিত করিয়া, পীড়িত স্থানে 
পুরু প্রলেপ প্রদান করিবে। অতঃপর এক 
খানা দা অথবা কাস্তিয়া অগ্নিতে পোড়ায় 
লাল করিবে এবং তাহা প্রলেপের উপর 
বুলাইয়া ক্ষত স্থান পোড়াইয়া দিবে। ইহার 
পরে দালানের পুরাতন চুণ জল হারা! বাটিয়া 
প্রলেপ লাগাইবে। 


| 


লহর] মধা-মশি। 


গীড়া। 


ক্ষত রোগ ১ বন্ধন রজ্জুর ঘর্ষণে, 
অস্ত্রাঘাতে কিন্বা অন্ত কারণে হস্তীর শরীরে 
ক্ষত হইয়া থাকে। তাঁহা রীতিমত পরিষ্কার 
না করিলে এবং ওঁধধ প্রয়োগ না! হইলে, 
অনেক সময় ক্ষত স্থান পঁচিয়া উঠে এবং পোকা 
পড়ে । ঘাড়ের ক্ষত বৃদ্ধি হইয়া অনেক সময় 
ঘাড়ের শিরা পর্যন্ত পঁচা ধরে এবং তদ্দরূণ 
হস্তী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 


দন্বল ১--অনেক সময় হস্তীর শরীরে 
দদ্বল ( বৃহদাকারের ফোড়া) হইয়। থাকে। 
সচরাচর পৃষ্ঠদেশেই এই রোগ জন্মিতে দেখা 
যায়) অতিরিক্ত ভার বহন বা গদি, চারজামা 
প্রভৃতিসহ দীর্ঘ পথ ভ্রমণ জন্ত এই রোগ জন্মিয়া 
থাকে। ইহাতে পঃজ জন্নিয়া অতিশয় যন্ত্রণা 
দায়ক হয়। 


২৭৭ 


চিকিৎসা। 

ক্ষত স্থান উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, 
আটাল মাটী 4২ ছুই সের। 
তামাকু পত্র ৮ অর্ধ পোয়া । 
তারপিন তৈল 4 এক পোয়া। 
আলকাতিরা বা ফিনাইল /9 অর্ধ পোয়া ॥ 
কাল থয়ের ৮1 এক পোয়া । 
ধূপচূর্ণ 4% অর্ধ গোয়া । 


এই সকল বস্তু উপযুক্ত পরিমাণ জলের 
সহিত আল দিয়া কিছু ঘন হইলে নামাইবে, 
এবং উত্তমরূপে ঘুটিয়া পাট দ্বারা নির্মিত মোটা 
তুলি দ্বার! ক্ষত স্থানে বারস্বার প্রলেপ দিবে। 
ওষধ উষ্ণ থাকা! আবশ্যক । 

যে কোন প্রকারের ক্ষত পঁচা ধরিলে ব! 
অপরিষ্কার হইলে তাহা পরিষ্কার করিবার 
নিমিত্_ 

জয়পাল বৃক্ষের পাতা /৮ অর্থ পৌয়া। 

রক্সুন 4৮ অর্ধ গোয়া। 

লবণ / এক ছটাক। 

বাটিয়| ক্ষত স্থানে লাগাইলে সমস্ত ময়লা 
কাটিয়া ক্ষত পরিদ্ধার হয়। 


মিলাইবার ওষধ। 
আকন পাতা / এক পোয়া। 


তামাকু পাতা “৷ এক গোয়া? 
তারপিন তৈল 4 এক পোয়া। 
কাপড় ধোয়ার সাবান /॥ আধ দের? 


সমস্ত বধ বাটয়। তারপিন তৈলের মহিত 


'মিশাইয়া মর্দন করিলে দম্বল মিলহিয়া যায়। 


তুঁতিয়া /। এক পোয়া। 
শ্বেতধুপ 4/4 অর্ধ সের। 

দারমুজ (শব্খবিয) ৷ অর্ধ তোলা। 
মাখন i 4 এক পোয়া । 
তিল তৈল 


২৭৮ রাজমালা। [তৃতীয় 
গীড়া। চিকিৎস!। 
মুখের নীচে জলের ভার 3 হস্তীর ব্রা ১ এক পাইন্ট। 
মুখের নিম্ন ভাগ ও গলার উপরি ভাগে অনেক চিনা বারুদ / এক পোয়া । 


সময় জলের ভার হইবার দরুণ স্রীত হইয়া 
উঠে। এই রোগে হস্তী দুর্বাল হয় এবং 
আহার করিতে কষ্ট বোধ করে। 


বাহ অপরিষ্কার ;-_হস্তীর বাহা 
পরিক্ষার ন! হইলে, উদর ক্ফ্ীত হয়, আহারে 
অরুচি ঘটে, এবং হস্তী ক্রমশঃ ছূর্বাল হইয়া 
পড়ে। 


কম্পন রোগ ;-_কোন হস্তী বাত 
রোগে আক্রান্ত হইলে সর্বদ| শরীর কীপিতে 
থাকে। এবং হস্তী ক্রমশ: দুর্বল হইয়া গড়ে। 


উদরে ক্রিমি হইলে )- খুনঃ পুনঃ 
বাহের সঙ্গে ক্রিমি নির্গত হয়, পেটের বেদনায় 
হস্তী অস্থির থাকে, এবং ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া 
পড়ে। 


হত্তীর দুর্ববলত! ;__মাটা ধাইবার 
দরুণ ব|-অন্ত কারণে হস্তী দিন দিন দুর্বল 
_ হইতে থাকে। এবং অনেক সম ইহাই 
হস্তীর মৃত্যুর কারণ হইয়! দাঁড়ান 


মিশ্রিত করিয়া স্বীত স্থানে প্রলেপ দিলে 
রোগ আরোগ্য হয়। 


গোলোক চাপা (গুণাচি) ফুলের রস 
এক কাচ্চা পরিমাণে, চাউলের সহিত মিশ্রিত 
করিয়া হস্তীকে থাওয়াইলে কোট পরিষ্কার হয়। 

অধিক পরিমাণে বাহ হইলে, দধি ও চিড়া 
মিশ্রিত করিয়া থাওয়াইবে। 


লাটা (বগড়িনা গোটা) /অর্ধ পোয়া। 
ঝর লতার অগ্রভাগ /% অর্ধ পোয়া। 
কাচা হরিদ্রা /% অৰ্দ্ধ পোয়া । 
অপমার্থের ( উত্তোতলেংড়া ) মুল 
/% অৰ্দ্ধ পোয়া 1 
এই বকল ওধধ বাটীয়া চাউলের সঙ্গে 
মিশাইয়া খাওয়াইলে রোগ প্রশমিত হয়। 


লাল রেড়ি (ভেরণ) পাত /১ এক মের। 

ফিটকারী / এক পোয়া। 

ইহা বাটিয়া, অগ্িতাপে গরম করিয়া, চাউলের 
সহ্তি মিশ্রিত করিয়া খাঁওয়াইলে ক্রিমি 
বিনষ্ট হয়। 


তুলদী পাতা 


% অৰ্দ্ধ পোয়া। 
বেল পাতা /% অর্ধ পোয়!। 
কালা লবণ... ৷ / এক ছটাক। 


বাটিয়! চাউলের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
খাঁওয়াইবে। 


লহর ] ৪ ২৭৯ 


পীড়া। চিকিৎসা । 

পোষ্টাই ; তী সুস্থ থাকা অবস্থার. জমানী (জইন) ... ১ এক গের। 
পোষ্টাই খাওয়াইলে কোন রোগে সহজে মেথি ** /১ এক গের। 
আক্রান্ত হয় না, এবং হস্তী সবল থাকে। ধন্যা ৮ তি /১ এক সের। 
মৌরী ( মিঠা জিরা) /১ এক সের। 

জিরা ... ই ০১ এক সের। 

হরিতকি "4১ এক সের। 

কষ্ণজিরা টা /১ এক সের। 

ত্রাতি "'"  :::  /৪ চারি সের। 

eG: IRR 

এলাচি "7 / অর্ধ সের। 

বীমধু ৮ 9 অর্ধ সের । 

পিপ্ললী : ০ | অর্ধ সের। 

কুচিলা 7 % অর্ধ সের। 

দারুচিনি Lo) / অর্ধ সের। 

লবঙ্গ ৮ "7 অন্ধ সের। 

হিং "৮ ৮ অন্ধ স্রে। 

৬০ / অর্ধ সেরা 

জায়ফণ'” "1 /দতিন পোয়া। 

যত্রিক ''- **/ এক পোগ। 

কুড় .. ০4 এক গোয়া 

গুঠি "| এক পোয়া। 

মুখা ০2 এক পোয়া 

ত্বত "' "১ এক সের। 


শক্ত বস্তগুলি বাটিয়! সমস্ত মিশ্রিত ভাবে 
প্রতিবারে অর্ধ সের পরিমাণে দিনে এক বার 
খাওয়াইবে। 


বার বাঙ্গালী । 
রাজমালা তৃতীয় লহরের প্রারস্ত ভাগেই পাওয়া যাইতেছে, মহারাজ অমর- 
মাণিক্যের অমরসাগর খনন কার্যে বার বৰলাৰ রাজ 


২৮০ রাজমাল|। [ তৃতীয় 


লাভ হইয়াছিল, মহারাজ অমর তাহা জানিতে ইচ্ছুক হওয়ায়, স্থুবুদ্ধি বিশ্বাস সেই 
হিসাব প্রদান করিয়া * পরিশেষে বলিলেন, _- 
“কেহ ভয়ে কেহ গ্রীতে কেহ মান্তে দিল। 
বার বাঙ্গালায় দিছে তরপে না দিল॥” 
অমরমাণিক্য খণ্ড_৪ পৃষ্ঠা । 
মহারাজ অমর, আরাকান আক্রমণ কালেও বার বঙ্গালার আনুকুল্য লাভ 
করিয়া ছিলেন, এতণুসম্থান্ধে রাজম।লায় পাওয়া যাইতেছে, __ 
সিদ্ধান্ত বাগীশ কহে কর অবধান। 
রসাঙ্গের যুদ্ধে রাজা করে অনুষ্ঠান ॥ 
শুভদিন গুভক্ষণ করিল তখন। 
যুদ্ধের সেনাপতি হৈল রাঁজধর নারায়ণ ॥ 
* * bd * 
দ্বাদশ বাঙ্গালা সৈন্য চলিল সহিতে৷ 
সর্ব সৈন্য লৈয়া গেল রসাঙ্গ যুদ্ধেতে ॥” 
অগরমাণিক্য খও--২৭ পৃষ্ঠা । 
এতদ্বারা জানা যাইতেছে, প্রয়োজন স্থলে ত্রিপুরেশ্বরগণ বার বাঙ্গালার সাহায্য 
পাইতেন। ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের নানাস্থানে যে সকল ভু-ভাগ প্রসিদ্ধ 
ভূমাধিকারিগণ দ্বারা শাসিত হইতেছিল, তাঁহার! ‘বার ভূঞা? ব! দ্বাদশ ভৌমিক 
নামে অভিহিত হইতেন, এবং তাঁহাদের শাসিত প্রদেশগুলি ‘বার বাঙ্গালা” বা 
‘দ্বাদশ বাঙ্গলা’ নামে পরিচিত ছিল। 
বার ভুঞাগণের শাসিত স্থানসমূহ “বার বাঙ্গালা’ নাম লাভ করিয়া থাকিলেও 
প্রকৃতপক্ষে তাহাদের শাসন, বঙ্গদেশের গণ্ডি অতিক্রমপূর্ববক উড়িষ্যা পর্য্যন্ত 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল । এঁতিহাসিক উইল ফোর্ড, গঙ্গা ও পদ্মানদীর মধ্যবর্তী 
‘ব’ দ্বীপকে বার ভুঞাগণের লীলাক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ৭' কিন্তু তাহারা ‘ৰ’ 
দ্বীপের সীমার বাহিরেও হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন। গঙ্গার পূর্বেবোত্তর তট হইতে, 
সমুদ্রোপকুলবর্থী স্থানগুলিসহ উড়িয্য পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগ তাহাদের অধিকারে 
আসিয়াছিল, এবং এই আধিপত্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। 
বার ভুঞা বা দ্বাদশ ভৌমিক প্রথা কতকালের, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য 
হইলেও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের “ভূঞা” উপাধি যে নিতান্ত আধুনিক নয়, তাহা 
জানিবার উপায় দুর্ঘট নহে। এবিষয় লইয়া অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। 
ইলিয়ট্‌ সাহেবের অনুদিত আকবরনামা, ডাক্তার ওয়া ইজএর বার ভূঞা শীর্ষক প্রবন্ধ, $ 


* উক্ত হিসাব এই লহরের ৮৮ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে! 
Ah. + Asiatic Researches—Vol. XIV, page 451. 
$ Journal of Asiatic Society of Bengal—1873. 


লহর ] ম্ধ্য-মণি। ২৮১ 


৬কৈল।সচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ভারতী পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ, শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র রায় 
বি, এল্‌, প্রণীত ‘বঙ্গীয় সমাজ’, সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'প্রতাপাদিত্য” নিখিলনাথ 
রায় মহাশয়ের ‘এঁতিহাসিক চিত্র, সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের লিখিত যশোহর-খুলনার 
ইতিহাস, আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের ‘বার ভুঞা! এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী 
মহাশয়ের ‘বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বাবীনতা সমর’ প্রভৃতি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ অলোচনা 
করিলে ভুঞ্াগণের অনেক বিবরণ পাওয়া যাইবে । শ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর ভৌমিক- 
গণই এস্থলে আলে৷চনার বিষয়ীভূত। তৎপূর্বেবও যে ভূঞা উপাধিক শাসনকর্ত্তার 
অস্তিত্ব ছিল, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ আমাদিগকে সেই সংবাদ 
প্রদান করিয়াছেন। ব্যাধ রাজা কালকেতুর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে মুকুন্দরাম 
বলিয়াছেন; 


“অভিষেক করাইল বসিলেক খাটে। 
| আজি হৈতে কালকেতু রাজা গুজরাটে ॥ 
| নিজ হস্তে নরপতি টিপ দিলা ভালে। 
যত ভুঞা মিলিয়া খাটার তার তলে ॥” 
কবিকন্কণ চণ্ডী । 


| 
অন্যাত্র পাওয়া যাইতেছে; 
“গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হৈল রাজা । 


আর বত ভুঞা রাজা সবে করে পূজা ॥ 
কবিকন্বণ চণ্তী। 
কৰি ঘনরামও বার ভুঞার উল্লেখ করিয়াছেন, 
‘রায়রেঞা বারভূঞা বৈসে সারি সারি । 
কোলে করি কাগজ যতেক কর্মচারী ৷৷ 
ঘনরামের শধর্ম্মম্গল। 


অন্স্থানে লিখিত হইয়াছে, 


“হাতে বুকে বেষ্টিত বসেছে বারডুঞা। 
রায়্রাঞা মোগল পাঠান মীর মিঞা ॥ 
ঘনরামের শ্রীধর্মমঙগল। 


মাণিক গাঙ্গুলী ধৰ্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে একাধিকবার বার ভুঞার উল্লেখ করিয়াছেন, { 
(১) “বারভূঞা বেষ্টিত বসেছে নরপতি।৮ 
০)  “বারভূঞা বেষ্টিত ভূপতি কর ভূষ1॥৮ 
মাণিক গাঙ্গুলী ধর্মমঙ্গল। 


অনেকে মনে করেন, মুসলমান শাসন কালেই বার ভু 


২৮২ রাজমালা। [তৃতীয় 


নিদর্শন পাঁওয়া যায়। মেদিনী কোষে “দ্বাদশ রাজকম্” শব্দ পাওয়া যাইতেছে। 
এই সকল রাজার অধিকৃত প্রদেশ বা রাজ্যের বিস্তৃতি বড় বেশী ছিল না। বিংশতি 
যোজন হইতে চত্বারিংশদ্‌ যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগের অধিকারী হইলেই দ্বাদশ 
রাজকের অস্তভূতি বলিয়া গণ্য হইতেন। ভরতের মতে দ্বাদশ রাজ-মণ্ডলের 
ঈশ্বর সম্রাট পদবাচ্য হইতেন। মনুসংহিতায়, দ্বাদশ প্রকার সামন্ত রাজার কথা 
পাওয়া যায়। * এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, দ্বাদশ মণ্ডল বা 
বার ভুঞা উপাধিক শাঁসনকর্তাগণের শাসন প্রথা আধুনিক নহে। 

আবার, অনেকের মতে, সকল সময়ই পূর্বেবাক্ত প্রকারের বার জন শ।সন- 
কর্তার অস্তিত্ব ছিল না। 'দ্বাদশ’ শব্দটা হিন্দুগণের বিশেষ প্রিয়; অনেকে মিলিয়া 
কোন কাজ করিলেই তাহাকে “বার ওয়ারি' নাম দেওয়া হয়, বহু লোক সমবেতভাবে 
কোন কাৰ্য্য পণ্ড করিলে তাহাকে “বার ভূতের কারখানা, বলিতে সর্বদাই শ্যুনা 
যায়। এই প্রথার বশীভূত হইয়াই, প্রাচীন কালে শীসনকর্ত।গণের 'দ্বাদশ ভৌমিক’ 
নাম হইয়াছিল। ইহাদের সংখ্যা কখনও বার জনের অধিক এবং কখনও বা 
বার জনের নূন থাকিলেও তাহার! “বার ভূঞা” নামেই অভিহিত হইতেন। এবং 
তাঁহাদের সকলে এক সময়ে আধিপত্য বিস্তার করিবার কথাও অনেকে স্বীকার 
করেন না। পাঠান ও মোগল শাসনের সন্ধি কালে, শাসনসূত্র শিথিল হইয়া 
পড়ায়, স্থযোগ পাইয়া ছোট বড় বহু সংখ্যক ভুঞার অভ্যুদয় হইয়াছিল। 

বার ভুঞার সংখ্যা ও নাম অনেকেই বলিয়াছেন, কিন্তু একের সহিত অন্যের 
উক্তির সম্যক একত পরিলক্ষিত হইতেছে না। খ্রীষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীর অন্তভাগে 
জেস্থুইট সম্প্রদায়ের মিশনরী ডু-জারিক, বঙ্গদেশ ভ্রমণকারী ফার্ণাণ্ডেজ কর্তৃক 
পাইমেন্টার নিকট লিখিত পত্রাবলী অবলম্বনে যে গ্রন্থ. প্রণয়ন করিয়াছেন, ণ' 
তাহাতে বার ভূঞার উল্লেখ আছে, তাঁহারা পাঠান রাজ্য দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত 
করিয়া লইবার কথাও লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সকলের নামোল্লেখ করেন নাই ; মাত্র 
চারি জনের নাম দিয়াছেন। মিঃ উইল ফোর্ড বার ভুঞার উল্লেখ করিয়াছেন, ধট 
ব্লকম্যান সাহেবও বার ভূঞ্ার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, $ ইহার! কিন্তু নামোল্লেখ 
করেন নাই। ডাক্তার ওয়াইজ, এ বিষয় লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু 
তিনি (১) ভাওয়ালের ফজল গাঁজি, (২) বিক্রমপুরের চাদ রায় ও কেদার রায়, 
(৩) ভূলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য, () বাকলার কন্দর্প রায়, (৫) খিজিরপুরের 
ঈশা খাঁ (৬) চ্যাণ্ডিকানের প্রতাপাদিত্য, (৭) ভূষণার মুকুন্দরায়_-এই সাত 


* মনুসংহিতা-_৭ম অধ্যায় ৷ 

+ Oxford History of India —V. A. Smith, 

ঞ Wilford, Asiatic Researches—Vol. XIV, p. 451, 
*  § Blochmann’s Contributions to the History and Geography of 
Bengal—p. 18, 
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জনের মাত্র নাম প্রদান করিয়াছেন। % বিভারিজ সাহেবও বার ভুঞার কতক 
বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ণ* ইহাদের কেহই বার জনের নাম দিতে পারেন নাই। 
পরবর্তী যে সকল লেখক বারটা নাম পূর্ণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একে অস্োর 
উক্তি স্বীকার করেন নাই। যশোহর-খুলনার ইতিহাস প্রণেতা যে বার জনের নাম 
প্রদান করিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে । 


(১) ঈশাখা মসনদ আলী 2 তা খিজিরপুর বা কত্রাভু। 
(২) প্রতাপাদিত্য -.. ES - বশোহর বা চ্যা্ডিকান। 
(৩) চাদ রায় ও কেদার রায় :.. ** শ্রীপুর বা বিক্রমপুর 
(৪) কন্দৰ্প রায় ও রামচন্দ্র রায় :-. **  বাকলা বা চন্দ্রদীপ। 
(৫) লক্ষ্মণ মাণিক্য ০ ভুলুয়া। 
(৬) মুকুন্দরাম রায় *** ৮ ৮ ভূষণা বা ফতেহাবাদ। 
(৭) ফজল গাজী, চাদ গাজী ২. - ভাওয়াল ও টাদপ্রতাপ। 
(৮) হামীর মল বা বীর হা্বীর :.. ৮*  বিুপুর। 
(৯) কংস নারায়ণ ++ ৮ তাহিরপুর । 

(১০) রামকৃষঃ "২. ৮ ৮০ সাতৈর বা সাস্তোল । 

(১১) পীতাম্বর ও নীলাঙ্বর তত 2 পুটিয়া। 

(১২) ইশা থা লোহানী ও ৪স্গান খ৷ :.. উত্ভিষ্যা ও হিজলী। 


এই তালিকা সম্বন্ধেও মত বৈষম্য আছে। স্থূল কথা, আজ পৰ্য্যন্ত 
সর্বববাদী সম্মত ভুঞার তালিকা কেহই প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। বর্তমান 
কালে নিবিরোধী তালিকা সংগ্রহ করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতেছে। “বঙ্গীয় 
সমাজ" প্রণেতা দেয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে, ভাওয়ালের ত্রাহ্মণ রাজবংশ 
বার ভুঞার অন্তনিবিষ্ট ছিলেন ; “বার ভূঞা? প্রণেতা আনন্দনাথ রায় মহাশয় ইহা 
অস্বীকার করিয়াছেন। আমরাও সতীশ বাবুর বাক্য সমর্থন করিতে পারিতেছি না। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্য্যন্ত ভাওয়াল প্রদেশ গাজী বংশ কর্তৃক 
শাসিত হইতেছিল, ইহা এঁতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ রাজ- 
বংশের অভ্যুদয় তাহার পরবর্তীকালে হইয়াছে, তৎকালে জাগে শাসন ও টপ 
উপাধি রূপান্তরিত হইয়াছিল। 

অগত্যা পক্ষে সতীশ বাবুর প্রদত্ত তালিকাই আমর| এহণ বিত বাধ্য 
হইলাম। উক্ত তালিকার অন্তর্গত: ভুঞাগণের পরিচয়সুচক সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
অপর পৃষ্ঠে দেওয়া যাইতেছে। 


> 
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১। ঈশাখী মসনদ আলী ;_ ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্বে প্রদান করা 
হইয়াছে, পুনরালোচনা নিশ্রয়োজন। ( এই লহরের ( ১২৮_-১৩৪ পৃষ্ঠা 
দ্রউবা।) 

২। প্রতাঁপাদিত্য £_শ্রীহরির ( বিক্রমাদিত্যের ) ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে 
কিন্বা তাঁহার কিছু পরে এক পুর জন্ম গ্রহণ করেন। শ্ত্রীহরি তৎপূর্বেবই বঙ্গের 
শাসনকর্তা স্থুলেমানের কৃপায় বশোহরে এক নবরাজ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিয়া 
ছিলেন। তাহার পূর্বেধাক্ত পুজের নাম রাখা হইল-_গোপীনাথ। গোপীনাথের 
জন্ম কোষ্ঠটীর ফল আলোচন! করিয়! দৈবজ্ঞ বলিয়াছিলেন, তিনি ‘পিতৃ হস্তা” 
হইবেন। দৈব বিভুম্বনায়, গোপীনাথের জন্মের পঞ্চম দিনে তাঁহার মাতৃ বিয়োগ 
ঘটিল, জ্রীহরি পত্নী বিয়োগে দারুণ মৰ্ম্ম পীড়া পাইলেন, ইহার উপর আবার পুক্র, 
পিতৃঘাতী হইবে জানিয়া, তীহার মনোকষ্ট অধিকতর বদ্ধিত হইল। এই সকল 
কারণে তিনি পুজ্রের প্রতি পুর্ব হইতেই বিরক্তিভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। 

প্রীহরি, টোডর মল্লের সহায়তায় মোগল বাদশাহ মহামতি আকবর হইতে 
“মহারাজ” উপাধি লাভ করেন । তিনি বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া, মোগলের 
সামন্ত মধ্যে পরিগণিত হইলেন। এই সময় হইতেই বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালের 
আরম্ত হইয়াছিল ( ১৫৭৭ শ্রীঃ )। 

তিনি স্বীয় পুত্র গোপীনাথকে যুবরাজ করিয়া প্রতাপাদিত্য নাম প্রদান 
করিলেন। প্রতাপ, পিতার বিরাগ ভাজন হইলেও তাহার খুল্লতাত জানকীবল্লভ 
(বসন্ত রায়) ও তদীয় জ্যেষ্ঠা পততী, প্রতাপকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, জানকীবল্পভের 
জ্যেষ্ঠা পত্নী নিঃসন্তান ছিলেন, স্থৃতরাং প্রতাপই তাঁহাদের অপত্য স্নেহের সম্যক 
অধিকারী হইলেন। পিতৃব্য পত্নীর স্নেহ মমতা গুণে প্রতাপ কখনও মাতার 
অভাব অনুভব করিতে পারেন নাই। 

প্রতাপ শৈশবে নিতান্তই শান্ত শিষ্ট ছিলেন, বয়ঃ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
ওদ্ধত্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধা শক্তির বলে অল্পকাল 
মধ্যেই তিনি সংস্কৃত, পারস্য ও বঙ্গভাষায় বু[ৎপন্ন হইয়াছিলেন। শক্্-বিদ্যায় 
তাহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল, অনেক কৃতবিদ্য শন্ত্রবিদ, কর্তৃক, বিশেষতঃ স্বীয় 
পিতৃব্য বসন্ত রায়ের সাহায্যে শক্তরবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। বসন্ত রায় 
বিক্রমাদিত্যের খুল্লতাত পুত্র ছিলেন, উভয় ভ্রাতার মধ্যে সন্ভাব যথেষ্ট ছিল। বিদ্যা 
বুদ্ধি ও বীরত্বের নিমিত্ত বসন্ত রায়ের অসাধারণ খ্যাতি ছিল; কার্য্যতঃ তিনিই 
যশোহরের সর্ববময় কর্তা ছিলেন। বসন্তরায় প্রতাপকে অন্তরের সহিত ভাল 
বাসিতেন, তীহার সর্বববিষয়ক উন্নতিকল্পে যত্ববান ছিলেন। পিতার বিরাগ ভাজন 
হইয়াও পিতার অধিক স্সেহশীল পিতৃব্যের যত ও চেষ্টায় এবং তীহারই স্থুশিক্ষা 
দানের ফলে প্রতাপ বিশেষ প্রতিভাশলী হইয়া উঠিলেন। 
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প্রতাপ অতিশয় মৃগয়া প্রিয় হইলেন, এই কার্যে তাহার নৈপুণ্যও যথেষ্ট 
ছিল। এই সময় কায়স্থ জাতীয় সূরধ্যকান্ত ও ব্রাহ্মণ জাতীয় শঙ্কর নামক ছুই জন 
যুবক প্রতাপের সহচর হইয়াছিল। প্রতাপ সর্বদা তাহাদের সঙ্গে থকিতেন, 
এবং তিন বন্ধুতে মিলিয়া নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। বিক্রমাদিত্য 
প্রতিনিয়ত পুত্রের অত্যাচারের বার্তা পাইয়া, এবং তাহার কোষ্টীর ফল স্মরণ করিয়া, 
এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, পুজ্রের বিনাশ সাধনদ্বারা উপদ্রব নিবারণের নিমিত্ত 
কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সে যাত্রায় বসন্ত রায়ের চেষ্টায় তিনি নিস্তার পাইয়াছিলেন। 

দুৰ্দান্ত প্রতাপকে লইয়া বিক্ৰমাদিত্য ও বসন্ত রায় বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
উঠিলেন। উভয় ভ্রাতায় পরামর্শদ্বারা স্থির করিলেন, বিবাহ কর/ইলে প্রতাপের 
গঁদ্ত্য দুর হইবে এবং সঙ্গীগণের সঙ্গও পরিত্যাগ করিবে। পুভ্রকে বিবাহ করান 
হইল, কিন্তু তাহার চরিত্রের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিল না । তন্দর্শনে বিক্রমাদিত্য 
ও বসন্ত রায় পুনর্ববার পরামর্শ করিলেন, প্রতাপকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত আগ্রার 
দরবারে রাখা সঙ্গত। সেখানে রাজনীতি ও সমরনীতি ইত্যাদি শিক্ষার বিশেষ 
সুযোগ ঘটিবে, অথচ দরবারে একজন প্রতিনিধি রাখিবার নিয়মও রক্ষা হইবে। 
প্রতাপ অনিচ্ছাসত্বেও পিতার প্রস্তাবে সন্মত হইলেন, কিন্তু তাহার মনে হইল, 
বসন্ত রায়ের প্ররোচনায়ই এরূপ ঘটিল। তিনি রাজপুত্রোচিত জান ঝাহনাদিসহ 
শীত্রই আগ্রা যাত্রা করিলেন, অনুর সূর্য্যকাস্ত ও শঙ্কর তাঁহার সহযাত্রী হইয়ছিলেন। 

প্রতাপ আগ্রা গমনের পুর্ব হইতেই টোডরমল্ল সম্রাটের দরবারে বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । তিনি রাজা উপাধি ও উজীরের পদ লাভ করিয়া 
বিশেষ সম্মানিত ও প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিলেন। এই সময় বসন্ত রায়ের পত্র 
লইয়া প্রতাপ, টোডরমল্লের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তিনিই প্রাতাপকে দরবারে 
পরিচিত করিয়া দিলেন। প্রতাপের কমনীয় কান্তি ও বীরোচিত অঙ্গ গঠন দর্শনে 
সমাট বিমুগ্ধ হইলেন, তাঁহাকে আদরের সহিত দরবারে গ্রহণ করা হইল 
(১৫৭৮ খ্ৰীঃ) । 

প্রতাপ উত্তরোত্তর সম্রাট কর্তৃক বিশেষভাবে আদৃত হইতে লাগিলেন। 
এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি দরবারে কবিতার সমস্যা পুরণ করিয়া যথে 
প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আগ্রা দরবারে পৃবীরাজকে পাইয়াছিলেন 
সে কালে, আগ্রা নগরীর সকলেরই মুখে রাণা প্রতাপের : বীরত্ব কাহিনী শুনা 
যাইতে ছিল। তাহা শুনিয়া, বিশেষতঃ পৃথ্বীরাজের নিকট রাণা প্রতাপের অসীম 
পরাক্রমের বিবরণ অবগত হইয়া, প্রতাপাদিত্যের বীর-হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। 
তিনি প্রতাপ সিংহকে দেবতা জ্ঞানে, মনে মনে ভক্তি-অর্থ দান করিতেছিলেন, 
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এক নবীন প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,_ 
যে উপায়েই হউক, মোগলের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিতে হইবে | 
রাজ্য হাতে না পাইলে স্বাধীনতা ঘোষণার সুবিধা হইতে পারে না, পিতা ও 
পিতৃব্যকে বুঝাইয় স্বীয় মতের অনুবর্তী করা অসম্ভব, এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া 
প্রতাপ, যশোর রাজ্য স্বহস্তে আনিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আগ্রা 
অবস্থানকালে, যশোহরের দেয় রাজস্ব বসন্ত রায় কর্তৃক প্রতাপের নিকট প্রেরিত 
হইত। প্রতাপ কয়েকটা কিস্তির রাজকর যথাস্থানে প্রদান না করিয়া আত্মসাৎ 
করিলেন, এবং সআরাটকে জানাইলেন যে, যশোহরের রাজন্ব রীতিমত প্রদান করা 
হইতেছে না। 
এই সময়ে বঙ্গের চতুর্দিকে বিদ্রোহ-বহ্ধি জুলিয়া উঠিয়াছিল, রাজা টোডরমল্ল 
বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত বঙ্গদেশে গমন করিয়াছেন। এই সুযোগে প্রতাপ 
বাদশীহকে জানাইলেন_-ভাহাকে যশোহরের রাজব্র-সনন্দ প্রদান করা হইলে, 
তিনি বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিয়া, মোগলের চিরানুগত হইয়া থাকিবেন। 
বাদশাহ তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। প্রতাপ রাজস্বের সনন্দ পাইয়া সম্রাট-দ্ত 
খেলাত ও সৈন্য সামন্তসহ স্বদেশাতি মুখে যাত্রা করিলেন। এবং অতকিতভাবে 
যশোহরে উপস্থিত হইয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন, ( ১৫৮২ খ্রীঃ )। 
প্রতাপের এই আকস্মিক আক্রমণে নগরময় বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। 
সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিল, বুঝি বা এবারই প্রতাপের কোষ্টীর ফল ফলিয়া 
যায়। কিন্তু রাজা বসন্ত রায়ের কৌশলে প্রতাপ শাস্তমুস্তি ধারণ করিয়াছিলেন। 
পিতা এবং পিতৃব্য একত্রিত হইয়া প্রতাপকে বলিলেন,“তোমার বাদশাহ 
হইতে সনন্দ গ্রহণ করা উত্তম কার্ধ্য হইয়াছে; আমর! বৃদ্ধ হইয়াছি, আর রাজ্য- 
শাসনের শক্তি নাই, সুতরাং তুমি কার্ধ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ কর, ইহাই আমাদের 
বাঞ্থনীয়।” প্রতাপ দেখিলেন, পিতা বা পিতৃব্য তাহার উদ্দেশ্যের বিরোধী নহেন। 
বিশেষতঃ তাহাদের সন্সেহ সদয় ব্যবহারে প্রতাপ বিমুগ্ধ হইলেন, তাহার বিদ্রোহ- 
ভাব তিরোহিত হইল। তিনি রাজত্ব লাভের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, রাজকুমার 
ভাবেই রাজ্যশাসন কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পিতা এবং পিতৃব্য তাহার কোন কাৰ্য্যে 
বাধা প্রদান করিতেন না। 
বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ রায়। ইহার সহিত প্রতাপের সম্ভাৰ ছিল না। 
এই সুত্রে পারিবারিক মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে ছিল। প্রতাপ বসন্ত 
রায়কে পূর্বব হইতেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন, এখন সেই সন্দেহ ক্রমশঃ ঘনীভূত 
হইতে লাগিল। প্রতাঁপের পিতা দেখিলেন, সমস্ত সম্পত্তি প্রতাপের হস্তে থাকিলে 
= গৃহ বিবাদে অচিরেই ধ্বংস মুখে পতিত হইতে হইবে । তিনি রাজ্যকে দুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়া ॥%০ দশ আনা অংশ প্রতাপকে এবং 1/০ ছয় আনা অংশ 
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বসন্ত রায়কে অর্পণ করিলেন। বসন্ত রায়ের পুজ্রগণের এরূপভাবে সম্পত্তি বিভাগে 
ঘোর আপন্তি থাকিলেও বসন্ত রায় সচ্ছন্দ চিত্তে তাহা মানিয়া লইলেন। 

প্রতাপ, উভয় অংশের রাজধানী এক স্থানে রাখিতে অনিচ্ছুক হইয়া, 
সুন্দর বন আবাদ দ্বারা ধূম ঘাটে, যযুনা ও ইচ্ছামতী নদীর সঙ্গম স্থানে, নূতন দুৰ্গ ও 
তৎসন্নিকটে রাজধানী প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় প্রতাপাদিত্যের 
পিতা, রাজা বিক্রম্াদিত্য পরলোক গমন করিলেন, ইহ! ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। 

পিতৃ ৰিয়োগের পর, বসন্ত রায়ের প্রযত্বে প্রতাপ রাজ্যাভিষি্ত হইলেন। 
এবং নূতন রাজধানীর কার্য ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর পক্ষে বিশেষ চেষ্টিত রহিলেন। 
এই সময় জঙ্গল আবাদ উপলক্ষে গভীর অরণ্য মধ্যে জীর্ণ মন্দিরে অবস্থিতা 
জীমীযশোহরেশ্বরী দেবী বিগ্রহের আবিষ্কার হইয়াছিল ।*% এই ঘটনাকে সৌভাগ্যের 
লক্ষণ মনে করিয়া প্রতাপ বিশেষ উৎসাহিত হইলেন, জনসাধারণও দেবানুগৃহীত 
বলিয়া তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতে লাগিল। 

এই সময় মোগলের বিরুদ্ধে অত্যুথথানের নিমিত্ত প্রতাপ নানাদেশীয় ভুঞা- 
গণের সহিত পরামর্শ করিতে ছিলেন। বসন্ত রায় এই পরামর্শে যোগদান 
করিলেন না । তিনি প্রতাপকে বুঝাইলেন, এরূপ গুরুতর কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিবার 
এখনও সময় হয় নাই। এই সময় অকৃতকার্ধ্য হইলে ভবিষ্যতের আশা নিৰ্ম্মল 
হইবে। অতএব এই প্রস্তাবে নিরস্ত থাকাই কর্তব্য । প্রতাপ তাহা বুঝিলেন না, 
তাহার উদ্দেশ্যে বাধা প্রদান জন্য বসন্ত রায়ের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। 
বসন্ত রায় বুঝিলেন, প্রতাপের ভবিষ্যৎ নিতান্ত বিপদ-সন্কুল। তদবধি তিনি প্রতাপ 
হইতে সর্ববদা দুরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। ) 

প্রতাপাদিত্য মোগল বিদ্বেষী হইলেও ঘটনা পরম্পরা পাঠানের বিরুদ্ধে 
উড়িস্তা অভিযান কালে মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ 
যাত্রায় তিনি উড়িষ্যা হইতে গীশ্রীগোবিন্দজীউ বিগ্রহ আনয়ন করেন। এই বিগ্রহ 
ধূমঘাটের সন্নিহিত গোপালপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

প্রতাপাদিত্য, আশৈশব পিতৃব্য বসন্ত রায় হইতে পিতৃস্মেহ লাভ করিয়া 
আসিতেছিলেন। বসন্ত রায়ের সন্তানহীনা প্রধান! পত্রী প্রতাপকে আপন সন্তান 
জ্ঞানে লালনপালন কারিয়াছেন। ইহাদের স্নেহগুণে প্রতাপ মায়ের অভাব 
বুঝিতে পারেন নাই। প্রতাপের স্ুখ-সমৃদ্ধি ও সম্মান প্রতিপত্তি ব্ধনের নিমিত্ত 


-* যশোহরেখরী পীঠ দেবী । সত্যযুগ হইতে এই গীঠস্থান জাগ্রত ছিল। ভবিষ্য পুরাণে 
উক্ত হইয়াছে, এখানে দেবীর বাছ ও পদ পতিত হুইয়াছিল। তন্তরেও ইহার উল্লেখ আছে 
প্যশোরে পাণিপরঞ্চ দেবতা বশোরেশ্বরী । 
চণ্ডশ্চ ভৈরবন্তত সর্ব নিন্ধিমবাহরাৎ ॥? 


২৮৮ রাজমালা। [ তৃতীয় 


বসন্ত রায় সর্বদা যত্তবীন থাকিতেন, এবং তীহাকে সদুপদেশ প্রদানে কুষ্টিত 
হইতেন নাঁ। কিন্তু গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ প্রতাপ সর্ববদাই পিতৃব্যকে সন্দেহের 
দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাহার সছুপদেশকে মন্দ উদ্দেশ্য মূলক বলিয়া মনে করিতেন। 
বসন্তরায়ের পুক্রগণের সহিত, বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ পুজ্র গোবিন্দ রায়ের সহিত পূৰ্ব 
হইতেই মনোমালিন্য চলিতেছিল, সেই ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং 
এই সুত্রে বসন্ত রায়ের প্রতি প্রতাপের বিদ্বেষ বহি দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতে 
ছিল। নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয় তাহার বিদ্বেষের প্রধান কারণ হইয়া দীড়াইয়! 
ছিল। 

(১ বসন্ত রায়ের পুজ্রগণের সহিত প্রতাপের সর্বদাই কলহ হইত, বসন্ত 
রায়ের দ্বিতীয়া প্তী প্রতাপকে বিষ দৃষ্টিতে দেখিতেন। এই ব্যাপারে প্রতাপ মনে 
করিতেন, পিতৃব্য বসন্ত রায় অন্তরালে থাকিয়া এই কলহ বন্িতে ইন্ধন যোগাইতেছেন। 
এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যের প্রতি কোপাবিষ্ট ছিলেন । 

(২) প্রতাপাদিত্যকে সদুদ্দেশ্যে আগ্রার দরবারে প্রেরণ কর! হইয়াছিল, 
বসন্ত রায়ই ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রতাপ মনে করিলেন, পিতৃব্য 
কৌশলে তাঁহাকে দুরে রাখিবার নিমিত্ত এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাও বসন্ত 
রায়ের প্রতি প্রতাপের আক্রোশ বৃদ্ধির কারণ হইয়া দাড়াইল। 

(৩) মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের নিমিত্ত প্রতাপকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা 
বসন্ত রায়ের মন্দ উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া প্রতাপ মনে করিলেন। দেইসৃত্রে তিনি 
পিতৃব্যের প্রতি হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিলেন। 

(৪) চাকসিরি ( চকত ) পরগণার অধিকার লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ 
উপস্থিত হওয়ায়, প্রতাপ অধিকতর ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। 

ড এই সকল কারণে প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যের উপর এত বিহ্যোদ্ধিত হইয়াছিলেন 
যে, ভীহাকে হত্যা করিয়া উপদ্রব নিবারণ জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বসন্ত রায় 
অনেক সহ করিয়াও বিবাদের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ত্রাতু্পুত্রের 
ওঁদ্বত্য ও অসব্যবহারে তিনিও ক্রমশঃ উত্যক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন, সুতরাং 
বিবাদ ক্ৰমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। 

এরপ মনোমালিন্য চলিবার সময়ও বস্ত রায়ের জ্যেষ্ঠা পত্রী প্রতাপাদিত্যের 
নিকটই থাকিতেন। এই সময় বসন্ত রায়ের পিতৃশ্রাদ্ধের তিথি উপস্থিত হইল । 
তিনি অর্বররিধ ধর্মকার্ধয সস্ত্রীক সম্পাদন করিতেন।  পিতৃশ্রাদ্ধকালেও প্রাধানা 
পত্থীকে লইয়া কার্য সম্পাদন করিতেন। এবার দ্বিতীয়া পীর প্ররোচনায় বসন্ত 
রায় প্রথমা পত্তীকে আনিলেন না, একমাত্র প্রতাপাদিত্যকে শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রণ 

* করিলেন। এই ঘটনায় বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ স্ত্রী নিজকে নিতান্ত অপমানিতা মনে 

করিলেন, এবং প্রতাপ নিরতিশয় কুদ্ধ হইলেন। 


লহর] মধ্য-মণি। ২৮৯ 


প্রতাপ স্বয়ং যোদ্ধবেশে সুসজ্জিত হইয়া, কতিপয় উৎকৃষ্ট শরীররক্ষীসহ 
পিতৃব্যের নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। তিনি রায়গড় দুর্গে ( বসন্ত রায়ের 
বাড়ীতে ) প্রবেশ করা মাত্র, তাহাকে যোদ্ধবেশে আগমন করিতে দেখিয়া গোবিন্দ 
রায় (বনন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ) শক্কান্িত হইলেন ; তিনি মনে করিলেন, প্রতাপ 
তাহাদিগকে হত্যা করিবার নিমিত্ত আসিয়াছেন। কোনরূপ বাক্যালাপ হইবার 
পূর্বেই গোবিন্দ, দোতালার বারান্দা হইতে প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া ক্রমান্বয়ে দুইটা 
তীর নিক্ষেপ করিলেন। ভাগ্যক্রমে তীর লক্ষ্যজ্রন্ট হওয়ায় প্রতাপের জীবন রক্ষা 
হইল। এই ঘটনায় প্রতাপের কোপানল উদৃপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি উলঙ্গ তরবারি 
হস্তে তীরবেগে যাইয়া গোবিন্দ রায়কে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। চতুদদরিকে বিষম 
কোলাহল উত্থিত হইল। শ্রাদ্ধস্থান হইতে বসন্ত রায় জ্যেষ্ঠ পুজ্র নিহত হইবার 
সংবাদ পাইলেন। পুত্র হস্তার প্রতি বসন্ত রায় অসাধারণ স্সেহশীল হইলেও এই 
দারুণ দুর্ঘটনায় তিনি তাহা ভুলিয়া গেলেন। বসন্ত রায় বীর এবং সাহসী, তিনি 
পুক্র হত্যার প্রতিশোধ লইবাঁর নিমিত্ত তাহার ‘গঙ্গাজল’ ( তরবারির নাম ) আনিতে 
ভূতাকে বলিলেন । ভূত্য তাহ৷ বুঝিতে না পারিয়া, এক ঘটি গঙ্গাজল আনিয়া 
উপস্থিত করিল। ইত্যবসরে প্রতাপাদিত্য সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া, হন্তস্থিত 
তরবারির এক আঘাতে বদন্ত রায়ের মস্তক দেহচ্যুত করিলেন। পিতা অপেক্ষাও 
অধিক স্সেহশীল পিতৃব্যকে নৃশংসভাবে হত্যাদবারা তীহার কুষ্টীর ফল ফলিল। ইহা 
সম্ভবতঃ ১৬০২ হীষ্টাবের ঘটনা । 

প্রতাপাদিত্য উগ্র স্বভাবের দরুণ যেমন বহুলোকের অপ্রিয় ছিলেন, তেমন 
দানশীলতা, স্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি গুণে সাধারণের শ্রদ্ধভাজনও হইয়াছিলেন। কিন্ত 
এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাধনদ্বারা তিনি যে দুরপনেয় কলঙ্ক অর্জন করিয়াছিলেন, 
তাঁহার বংশধরদিগকে পর্য্যন্ত তাহার কু-ফল ভোগ করিতে হইয়াছে। রামরাম বসুর 
মতে প্রতাপ, গোবিন্দ রায়ের গর্ভবতী স্ত্রীকেও হত্য| করিয়াছিলেন। এ কথা সত্য 
কি না, তাহা নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য । 

প্রতাপ স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পর, মাতৃস্থানীয়া মহারাণী, পতি হত্যার 
কথা শুনিয়া সংজ্ঞা হারা হইলেন। তিনি শোকে, ক্ষোভে ব্যাকুল হুইয়া অনেক 
আর্তনাদ করিলেন। পরিশেষে পতির ছিন্নশির লইয়া চিতারোহণ করিলেন। 
মৃত্যুকালে সতী, পতিহস্তা প্রতাপাদিত্যকে অভিসম্পাত, করিয়াছিলেন-_-“তোমার 
সী পুত্র অন্তাজগন্ত হইবে”) উত্তেজনাবশে, বিশেষতঃ বসন্ত রায়ের হন্ত হইতে 
আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রতাপাদিতা, চতুদ্দিক ভাবিবার অবসর না পাইয়া পিতৃব্যকে 
হত্যা করিলেন, কিন্তু এই অকার্ষোর দরুণ তিনি যথেষ্ট অনুতপ্ত হইয়া ছিলোন, 
আত্মগ্ানিতে হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। এই সময় হইতে রাজন 
বিস্তর অবনতি ঘটিয়াছিল। রা 


২৯০ রাজমালা। [ তৃতীয় 


প্রতাপাদিত্য কেবল হুজুগপ্রিয় ছিলেন না, তিনি বিশেষ প্রতিভাশালী ছিলেন, 
এবং তাহার প্রতিভা সর্ববতোমুখী ছিল। তাহার কর্মময় জীবন-কথা আলোচনা 
করিলে পদে পদে এ বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে । রাজত্ব লাভের পর প্রায় 
দশ বৎসরকাল তিনি যুদ্ধবিগহাদি কাধ্যে অতিবাহিত করিয়াছেন। 
বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর রূপ বন্থু নামক তাহার জনৈক আত্মীয় বসন্ত রায়ের 
পুজ্ৰদিগকে সমর্থন করিবার নিমিত্ত পাঠানগণের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তৎকালে 
পাঠানগণ মে৷গলকর্তৃক উড়িয্যা হইতে বিতাড়িত হইয়া, সগরদ্বীপের পরপারে 
হিজলীতে অবস্থান করিয়া বল সঞ্চয় করিতেছিল। পক্ষান্তরে, মঘ ও পর্তুগীজ 
দস্থাদল সর্ববদাই নদী পথে আসিয়া লুণ্ঠন, নরহত্যা ও মনুষ্য চুরি ইত্যাদি নানাবিধ 
অত্যাচারে লিপ্ত ছিল। প্রতাপ বুঝিলেন, জলদস্থ্যর অত্যাচার নিবারণ জন্য সগর- 
দ্বীপে এক সুদৃঢ় সেনানিবাস স্থাপন করা আবশ্যক! কিন্তু হিজলীর পাঠানদিগকে 
দমন করিতে না পারিলে এখানকার দুর্গ নিরাপদ হইবে না। এই সকল প্রয়োজন 
সাধনের নিমিত্ত তিনি সগরদ্ীপে নৌ-বাহিনীর একটা কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজনীয় 
মনে করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা 
করিয়ছিলেন। তিনি প্রবলবেগে পাঠানগণকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ 
করিলেন। এই যুদ্ধে পাঠান দলপতি ঈশা খাঁ ও তাঁহার প্রধান সেনাপতি নিহত 
হইয়াছিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পরে প্রতাপাদিত্য জয়লাভ করেন। এই সময় 
হইতে প্রতাপ হিলীতে এক সেনানিবাস ও সগরদ্বীপে নৌ-বিভাগের এক প্রধান 
আডড৷| স্থাপন করিয়াছিলেন । 
পাঠানদ্রিগকে পরাজিত করিয়া মোগলগণ বঙ্গদেশে অধিকার স্থাপনের 
সন্ধিকালে বঙ্গের ভৌমিকগণ পরস্পর মিলিত ভাবে দেশমাতৃকার উদ্ধার জন্য 
কৃতগস্বল্প হইলেন; এবং সকলেই আ'ত্মবল বুদ্ধির নিমিত্ত সচেষ্ট ছিলেন। এই 
সমর অন্যান্য ভূঞাগণের স্যায় প্রতাপাদিত্যও প্রবল হইয়া উঠিলেন এবং স্বাধীনতা 
ঘোষণা করিলেন। কথিত আছে, তিনি নিজ নামের মুদ্রা প্রচারিত করিয়াছিলেন । 
সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সীমাও প্রসারিত হইয়াছিল। দক্ষিণদিকে সমুদ্রের উপকূল 
ধরিয়া উড়িস্ত। পর্য্যন্ত প্রতাপের রাজ্য বিস্তার করিবার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান 
২৪ পরগণার সমগ্র ভাগ তাহার হস্তগত হইর়াছিল। 
মোগলগণ বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন, কিন্তু প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম 
হইতেছিলেন না। এই সমর ভূঞাগণ পাঠানদিগের সহিত মিলিত হইয়া, মোগলের 
বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে দেশময় ভীষণ বিদ্রোহবস্থি 
প্জ্ছলিত হইয়া উঠিল। এই সময় টোডরমল্ল বঙ্গদেশে আসিয়া, ভূম্যধিকারী- 
দিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে বলে এবং কাহাকেও কৌশলে বাধ্য 
করিলেন বটে, প্রকৃতপক্ষে তদ্দারা কোন কার্ধ্যোদ্ধার হুইল নাঁ। তাহার কৃত 


লহর ] মধা-মণি। ২৯১ 


রাজস্বের হিসাব কাগজেই নিবদ্ধ রহিল। তদ্দারা রাজকোষের কোন উপকার 
হইল না। 

খা আজম বা শাহাবাজ খা! বঙ্গদ্েশে আসিয়া বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে 
পারিলেন না। অতঃপর উড়িয্যা বিজরী মানসিংহ ১৫৯৫ খ্রীঃ অন্দে রাজমহলে 
আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন। % এই সময় ভৌমিক সমাজ পাঠানদিগের 
সহিত মিলিতভাবে মোগলের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। মানসিংহ প্রথমেই 
স্বীয় পুজ্র দু্জ্জয় সিংহ প্রমুখ মোগলবাহিনীদ্বারা ভূবণা অধিকার করেন। এই 
সময় ক্রমান্বয়ে উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ স্থান গোগলের হস্তগত হইয়াছিল। ইহার 
অল্পকাল পরেই মানসিংহ দক্ষিণ।পথে চলিয়া গেলেন, তীহার পুজ জগৎসিংহ বঙ্গের 
সুবেদারী লাভ করিলেন। কিয়ৎকাল মধ্যেই তিনি পরলোক গমন করায়, তৎপুক্র 
মহাসিংহ পিতৃ পদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি অল্প বয়স্ক ছিলেন, তাহার সময়ে ভূএগাগণ 
মন্তকোত্তোলন করিলেন । শ্রীপুরে কেদার রায় এবং যশোহরে প্রতাপাদিত্য এই সময় 
বিশেষ প্রতাপান্বিত ছিলেন, ভূষণার মুকুন্দ রায়ও মে।গলশামন অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে 
লাগিলেন। এই সুযোগে প্রঅপাদিত্য স্বাধীনত| ঘেবণা করিয়া রাজ্যের সীমা 
প্রসারণ কার্যে ব্যাপৃত হইলেন (১৫৯৯ খ্রীঃ)। ছুই বৎসরের মধ্যে তিনি বহু 
প্রদেশ স্বীয় অধিকারে আনয়ন করিয়াছিলেন । 

মানসিংহ দেরপুর আতাই যুদ্ধে ওসমানকে পরাস্ত করিয়া ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 
রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন, বঙ্গের ভৌমিকদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত তাহাকে 
পুনর্ববার বঙ্গদেশে আসিতে হইয়াছিল। তিনি ১৬০৩ খ্রীঃ অন্দে প্রতাপাদিত্যকে 
আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে যশোহরের দিকে যাত্রা করিলেন। 3 

ক্রমান্বয়ে কতিপয় দিবস যুদ্ধ হইবার পর, প্রতাপ পরাজিত হইয়া মানসিংহের 
সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। রর র্‌ 

জ্ঞাতি বিরোধ এবং সাধারণের অশ্রদ্ধা ভাবই প্রতাপের এবন্বিধ পরাজয়ের 
প্রধান কারণ। বয়ন্ত রায়কে নৃশংস ভাবে হত্যা করা, সামান্য দোষে স্ত্রীলোকের স্তন 
কর্তন করা ইত্যাদি নিষ্ঠুর ব্যবহারে স্থরাশক্ত প্রতাপের প্রতি সকলেই বিরক্ত ছিল। 
বিশেষতঃ বসন্ত রায়ের পুত্র কচু রায়কে যুদ্ধ কালে মান সিংহের সহযাত্রী দেখিয়া, 
সকলেই তাঁহার প্রতি সহানুভূতির ভাব পোষণ করিতেছিল। কটু র Cl 
সম্পত্তি লাভ করিয়া সুখী হউক, ইহা সকলের অভিপ্রেত ছিল f 
সহিত সন্ধির ফলে কচু রায় যশোহর রাজোর ০/০ আনা অংশ লাভ করিলেন এবং 
প্রতাপ ॥০%০ আনা অংশ লইয়া, মোগল সম্রাটের সামন্ত-রাজ রূপে পরিগণিত 
হইলেন। 
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সআাট আকবরের পরলোক গমনের পর, তৎপুজ জাহাঙ্গীর ১৩০৫ খ্ৰীষ্টাব্দ 
সিংহাসন লাভ করিয়া দেখিলেন, বজদেশ তখনও ভুঞ্াগণের হস্তেই রহিয়াছে। 
তীহারা মানসিংহের প্রযত্তে যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তদনুসারে কাৰ্য্য করিতেছেন না। 
ইহা জাহাঙ্গীরের সহ হইল না ; তিনি বঙ্গের ভৌমিকদিগকে নির্ম্চল করিতে প্রয়াসী 
হইলেন। ক্রমান্বয়ে কুতুব উদ্দীন ও জাহাঙ্গীর কুলি খাএর পরে, ইস্লাম খাকে 
বঙ্গের শাসনকর্তা করা হইল। ইনি এদেশে আসিয়াই তুঞাগণকে আহ্বান 
করিলেন। তাহাদের অনেকেই নব নিয়োজিত নবাবের সহিত সাক্ষাৎ ও উপঢৌকন 
প্রদান করিলেন। প্রতাপ, স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া স্বীয় পুজ সংগ্রামাদিত্যকে 
নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইলেন ; কিন্তু নবাব তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, 
প্রতাপকে আসিতে বলিলেন। প্রতাপ, বাধ্য হইয়া নবাবের সহিত দেখা 
করিলেন, তাঁহাকে মোগল পক্ষে যে সকল কাৰ্য্য করিতে বলা হইল, তাহা 
সম্পাদন জন্য সম্মতি প্রদান করিয়া আসিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে কিছুই 
করিলেন না। 
প্রতাপের এবন্বিধ ব্যবহারে কোপাবিষ্ট হইয়া ইস্লাম খা যশোহর রাজ্য 
আক্রমণের নিমিত্ত বিপুলবাহিনী প্রেরণ করিলেন। মোগলগণ অগ্রসর হইবার 
সংবাদ পাইয়া প্রতাপের চৈতন্য হইল, তিনি বঙ্গদেশ জয়ের নিমিত্ত মোগলের 
সাহায্যকল্পে ৮০ খানা রণপোতসহ স্বীয় পুত্রকে ঘোড়াঘাটে নবাবসমীপে প্রেরণ 
করিলেন। ইস্লাম খী ইহাতে নিরস্ত না হইয়া, প্রতাপকে দমন করিবার নিমিত্ত 
সৈন্যদল অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা করিলেন । 
পথে কয়েকটা যুদ্ধ হইল, তাহাতে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ঘটিয়াছিল। 
মোগল সৈন্য ক্রমশঃ যশোহরের সন্নিহিত হইল। এই সময় প্রতাপ বিশেষ বিপন্ন 
হইয়া পড়িলেন। ভুঞাগণের মধ্যে বাকলার রাজা রামচন্দ্র সন্ধির প্রস্তাব করিয়াও 
মোগল কর্তৃক ঢাকায় নজরবন্দী কয়েদী ভাবে আবদ্ধ রহিলেন। কেদাররায়ও 
মুললমান কর্তৃক আক্রান্ত । অন্যান্য ভূঞাগণের কেহ যুদ্ধে পরাস্ত ও কেহ ঝা 
সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া মোগলের পক্ষাবল্বী হইয়াছেন, তাহাদের সাহায্য লাভের 
আশা নাই। একাকী প্রতাপ, সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সফল কাম হইবেন, এমন 
আশা রহিল না। তথাপি তিনি নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া, সাধ্যানুসারে দুর্গ সুরক্ষিত 
করিলেন। এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগল সেনাপতি ইনায়ে খাঁএর নিকট 
সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ইনায়েৎ প্রতাপের অবস্থা বুঝিয়া, সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ 
করিলেন। 
মোগলগণ যশোহর দুর্গ আক্রমণ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর জয় লাভ 
= করিল। প্রতাপ স্বীয় প্র উদয়াদিত্যকে সহ দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 
তখন পিত পুত্রে পরামর্শ স্থির হইল, আর অযথা যুদ্ধ করিয়া! সৈন্ক্ষয় ও প্রজার 
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ধন প্রাণ বিপন্ন করা সঙ্গত হইবে না। এই সময় আত্ম সমর্পণ করিয়া, সন্ধির 
প্রস্তাব করাই সঙ্গত । 

প্রতাপ ছুই জন মাত্র মন্ত্রী সমভিব্যহারে মোগল সেনাপতি ইনায়ে খাএর 
শিবিরে উপস্থিত হইলেন। সেনাপতি, প্রতাপকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইহাকে 
হস্তগত করিয়া, নবাব দরবারে স্বীয় সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করাই সেনাপতির 
উদ্দেশ্য ছিল। 

ইনায়ে খাঁ প্রতাপাদিত্যকে লইয়া চাকায় গেলেন। ভীহার সৈন্তাবাস 
যশোহরে রহিল। প্রতাপ, যথা সময়ে ঢাকায় পৌছিয়া, ইনায়েৎ খাএর সহিত, 
নবাব ইস্লাম খাঁএর দরবারে উপস্থিত হইলেন। নবাবের আদেশে প্রতাপ 
শৃঙ্খলাবদ্ধ, এবং তাহার রাজ্য, মোগলসাআজ্যের অস্ত্নিবিষ্ট হইল । ইনায়েও খাঁ 
তথাকার প্রথম শাসনকর্ত্তারূপে প্রেরিত হইলেন। 

প্রতাপ সন্ধির আশায় ঢাকায় যাইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। এদিকে মোগল 
সেনাপতি গীর্জা সহন প্রমুখ সৈন্যদল যশোহর রাজ্য লুণ্ঠন ও স্ত্রীলোকগণের প্রতি 
অমানুষিক অত্যাচার আরস্ত করিল । উদয়াদিত্য অনুনয় বিনয় দ্বারা এবং অর্থ দ্বারা 
মুসলমানের অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দর্গিল না; অত্যাচারের মাত্র! দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। এই সময় প্রতাপাদিত্য কারাবদ্ধ হইবার সংবাদ পাইয়া উদয়াদিত্য 
ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি বারম্থার মোগলদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ 
কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিশেষে, সম্মুখ সমরে আত্মজীবন আহুতি প্রদান করিলেন । 

উদয়াদিত্যের মৃত্যু সংবাদ দুর্গে পৌছামাব্র, মহারাণী শরতকুমারী, পুর- 
মহিলাগণ সহ গুপ্তদ্বার পথে, নৌকা যোগে দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন, এবং 
যমুনাতে নৌকা! পৌছিলে, নৌকার তলদেশ ভঙ্গ করিয়া, জলমগ্ন হইয়া জীবন 
বিসর্জন করিলেন। 

প্রতাপাদিত্য কিছু দিন কার! বন্ত্রণা ভোগের পর, নবাব ইস্লাম খা কর্তৃক 
লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধাবস্থায় আগ্রায় সম্রাট দরবারে প্রেরিত হইলেন। তাহাকে 
আগ্রায় পৌঁছান যাইতে পারে নাই। কাশীধামে উপস্থিত হইবার পর সেখানেই 
তাঁহার কাশীপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। 

প্রতাপের ভীবনীর অনেক কথাই বলা! হইল না, এস্থলে তাহা বলিবার 
উপায়ও নাই। ইহা প্রতাপ-চরিত্রের রেখা-চিত্র মাত্র । যে সকল গ্রন্থ 
আলোচনা করিলে ইহার পুর্ণ বিবরণ পাওয়া যাইবে, তাহা ইতিপূর্বের বলা 
হইয়াছে। 

৩। টা রায় ও কেদার রায়ঃ__ এই ভ্রাতৃ 
কর্তা এবং ভূঞাগণের মধ্যে প্রধান কলের ছিলেন। 


তু যুগল বিক্রমপুরের শাদিন 
রণ এই লহরেরী 


২৯৪ রাজমালা। [ তৃতীয় 


৯০_৯৭ পৃষ্ঠায় যাহা প্রদান করা হইয়াছে, এই গ্রন্থে তদতিরিক্ত বিবরণ দেওয়া 
অসম্ভব, সুতরাং পূর্বেবোক্ত বিবরণের প্রতিই নির্ভর করিতে হইল। 

৪। কন্দৰ্প রা ও রামচন্দ্র রায় ;_ ইহারা বাকল বা চন্দ্র দ্বীপের 
শাসন কর্তা ছিলেন। এই লহরের ৯৭--১০৪ পৃষ্ঠায় ইহাদের মোটামুটি বিবরণ 
প্রদান করা হইয়াছে। 

৫1 লক্ষ্মণ মাণিক্য; ইনি ভুলুয়া রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। লক্ষাণ 
মাণিক্য ও তৎ পুজ্ঞ বলরাম মাণিক্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই লহরের ১১৭--১২৮ 
পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে। এস্থলে পুনরুলেখ নিশ্রয়োজন। 

৬। মুকন্দরাম রায়; ইনি ভূষণা বা ফতেহাবাদের শাসন কর্তা ছিলেন। 
১৫৭৪স্রীঃ অন্দে সেনাপতি মুনায়েম খাঁ বঙ্গের বিদ্রোহ দমন জন্য আগমন করেন, 
এই সময় মোরাদ খা নামক জনৈক সেনাপতি তাহার সহযাত্রী ছিলেন। তিনি 
ভূষণা বা ফতেহাবাদের বিদ্রোহ দমন করেন। 

দায়ুদ ও মুনায়েম খাএর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হুইবার পর, ফতেহাবাদ 
বিজেতা মোরাদকে জলেশ্বরের শাসন কর্তার পদ প্রদান করা হয়। মুনায়েম খা 
মৃত্যু মুখে পতিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দাযুদ পুনর্ববার বিদ্রোহী হইয়া দাড়াইলেন। এই 
সময় মোরাদ পুনর্ববার ফতেহাবাদে প্রেরিত ও তথায় মানবলীলা সন্বরণ করেন। 
এই সুযোগে ভূষণীর অধিপতি মুকুন্দ রায় মোরাদের পুত্ৰদিগকে হত্যা করিরা সমগ্র 
ফতেহাবাদ অধিকার করিয়া বসিলেন। এতৎ সমন্ধে বেভারিজ সাহেবের হানুবাদিত 
আকবর নামা গ্রন্থে পাওয়া যায়,_ 

«Murad Khan died a natural death. Mukunda the land holder of 
that part of the country, invited his sons as his guests and put them to 
death and laid hold of his estate.” 

Akbarnama ( Beveridge) vol, 3, P. 469. 

১৫৮২ খ্রীঃঅব্দে টোডরমল্ল বঙ্গদেশে শাসন শৃঙ্খলার নিমিত্ত আগমন কালে 
মুকুন্দরামকে ভূষণার ভুূস্বামী বলিয়া: স্বীকার করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম সুচতুর 
শাসন কর্তা ছিলেন। তিনি বাহৃতঃ বাঁদশাহের অধীনতা স্বীকার করিতেন এবং 
সময় সময় সামান্য পেসকস্ও পাঠাইতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড 
পরিচালন করিতেন। সম্জাট আকবরের সময় যে দেশব্যাপী বিদ্রেহানল প্রজ্দ্বলিত 
হইয়াছিল, মুকুন্দরাম তাহার অন্যতম নেতা ছিলেন। বিক্রমপুরের কেদার রায় 
এবং যশোহরের প্রতাপাদিতা প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত ভূঞাগণের পতনের পরেও 

"মুকুন্দরাম কিয়ৎকাল স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্রাট 
ক্বাহাঙ্গীরের শাসনকালে ইসলাম খা বঙ্গের প্রধান কল্লের ভূঞা দিগকে দমন করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু মুকুন্দরামের সহিত আঁটিয়া৷ আসিতে পারেন নাই। ইসলাম খা! 


লহ্র] মধ্া-মণি। ৯৫ 


মুকুন্দরামের হিত সৌহারদ স্থাপন করিয়া, ভাহারই সাহায্যে কামরূপ জয় করিয়া- 
ছিলেন। এই সময় মুকুন্দ, পাণ্ডু ও গৌহাটির খানাদারের পদ লাভ করেন। 
কিয়ংকাল পরে সেই পদে স্বীয় পুজ্র সত্রাজিকে নিযুক্ত করিয়া মুকুন্দ ভুষণায় 
প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তিনি সম্রাটের পেসকস্‌ বন্ধ করিরা দিয়াডিলেন। 
কাহারও কাহারও মতে, এই সময় মুকুন্দরাম, বর্ষের শাসনকর্তা সৈয়দ খা 
কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। এই উক্তি সর্বববাদীসম্মত না হইলেও 
মুকুন্দরায় যে যুসলম'ন কর্তৃক পর/ভূত হইয়াছিলেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিরা 
থাকেন। 
মুকুন্দরায়ের পর তদায় পুক্র সত্রাজিৎ, বঙ্গের সুবেদার ইস্লাম খাএর নিকট 
বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। আবদুল লতিফের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে অধ্যাপক 
সার যছ্ুনাথ সরকার মহাশয় যে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আলোচনায় জানা 
যায়, ভুষণার রাজা সত্রাজিৎ নঝবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কতিপয় হস্তী উপঢৌকন 
প্রদান করিয়াছিলেন।+ কোজ হাজেশ ( কামরূপ ) পুনর্ববার অধিকারের প্রয়োজন 
হওয়ায় নবাব, রাজসৈন্যের সহিত সত্রাজিৎকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
সত্রাজিৎ তথাকার রাজ ভ্রাতা বলদেবের সহিত গুপ্ত-যড়যন্ত্র করিয়া, মোগল বাহিনীর 
গতিবিধির কথা বলিয়া দেওয়ায়, সেই অপরাধে তিনি অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। 
পরিশেষে তাহাকে ঢাকায় নিয়া নিহত করা হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভূষণা রাজ্যের 
বিলোপ ঘটিয়ছিল। 

৭। ফজলগাজী ও টাঁদগাজী ;__ভাওয়ালের ফজলগ|জীর স্থুল বিবরণ 
এই লহরের ১০৪-_১০৫ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে। চাদ প্রতাপের টাদগাজী ও 
ফজলগাজী একই বংশ সম্ভৃত। ফজলগাজী যখন ভাওয়াল অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তার 
করিতেছিলেন, তখন চাদ প্রতাপে চাদগালীর আধিপত্য ছিল। বার ভুঁঞার 
তালিকায় ইহাদিগকে গাজী বংশীয় বলিয়া একত্রিত ভাবে ধরা হইয়াছে। 

৮ | হামিরমল্প বা বীর হাহ্বীর *_ইনি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত 
বিষুপুরের রাজা। ইনি সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে ভূঞাগণের মধ্যে বিশেষ 
খ্যাতিবান ছিলেন। 

বুন্দাবনের সন্নিহিত জরপুরের রাজবংশীয় এক শাখা হইতে জনৈক 
আসিয়া বিষুপুরে রাজ্যস্থাপন করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। জয়পুরের রাজা, 
পুরুষোত্তম ভ্রমণোপলক্ষে রাজ্য হইতে সন্ত্রীক বহিগত হইয়া, বিষ্ণুপুরের মধ্য দিয়া 
যাইতেছিলেন। তৎকালে বিষ্ণুপুর নিবিড় অরণ্য সঙ্কুল এবং বাগ্দী প্রভৃতি বন্য 
জাতির আবাস ভূমি ছিল। রাজমহিষী এই অরণ্যময় প্রদেশের 
অবস্থান কালে একটা পুত্র প্রসব করেন। সগ্ভজাত শিশুদন্তানসহ 


# ১৩২৬, প্রথম থও, ৫ 


২৯৬ রাজমালা । [ তৃতীয় 
পথ অতিবাহন কর! অসস্তুব বিধায় রাজা, তাহাদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া তীর্থযাত্রা 
করিলেন। ইহার পর রাণীও অন্তন্ধতা হইলেন। তিনি কি অবস্থায় কোথায় 
গিয়ছিলেন, অথবা হিংঅজন্কর্ভক বিনষ্ট হইয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় নাই। 
অতঃপর শ্রীকাশ মিতিয়া নামক জনৈক বাগ্দী কাষ্ঠ আহরণ করিতে যাইয়া 
অরণ্য মধ্যে সদ্যজাত শিশুটাকে নির৷শ্রয় অবস্থায় পাইয়া আপন আলয়ে লইয়া যায়, 
এবং সাত বৎসর পর্য্যন্ত সযত্বে লালন পালন করে। ইহার পর জনৈক ব্রাহ্মণ, 
বালকের রূপলাবণো মুগ্ধ হইয়া, এবং স্থুলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া আপন গৃহে লইয়া 
গেলেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা সচ্ছল ছিল না, তিনি বালককে গোচারণ ও গৃহের বিবিধ 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত রাখিলেন। এই সময়ও বাগদ্রীগণের কৃপায়ই বালক বন্ধিত হইতে 
ছিল, তাহার দৈনিক আহার্য্য বাগ দীগণ হইতে পাইত। এই নিরাশ্রয় বালক রঘুনাথ 
নামে আখাত হইয়াছিল। কথিত আছে, এক দিন বালক পলায়িত গভীর সন্ধানে 
বন ভ্রমণ করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হওয়ায়, একটা বৃক্ষমূলে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। 
এই সময় একটা বিষধর সর্প তাহার মন্তরকোপরি ফণা বিস্তার করিয়া রৌদ্র নিবারণ 
করিতেছিল। তৎকালে প্রতিপালক ব্রাহ্মণ বালকের সন্ধানে আসিয়া, তদবস্থা 
দর্শনে বালক যে ভবিষ্যতে অসাধারণ লোক হইবে তাহা বুঝিলেন। এবং তদবধি 
তাহাকে সযত্বে পালন করিতে লাগিলেন। ভাগ্যবান ব্যক্তিগণের মস্তকে সর্পে ফণা 
ধারণের প্রবাদবাক্য এদেশে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে, এবং অনেকের 
প্রতিই সেই প্রবাদ প্রয়োগ করা হইয়াছে । এবিষয় লইয়া অধিক আলোচনা 
করিতে যাওয়া নিশ্তায়োজন। 
ইহার অল্পকাল পরে, তথাকার বন্য জাতীয় রাজার মৃত্যু হইল। তাহার 
শ্রাদ্ধোপলক্ষে রাজভবনে বহুজন সমাগম হুইয়াছিল। বালকের প্রতিপালক বত্রাহ্মণও 
তাহাকে লইয়া রাজ-নিকেতনে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ভোজনে বসিয়াছেন__ 
অর্দাভোজন হইয়াছে মাত্র, এই সময় মৃত রাজার পাটহস্তী, বালক রঘুকে শুগুদবারা 
জড়াইয়া লইয়া চলিল। এই ঘটনায় সকলেই বালকের জীবন শঙ্কটাপন্ন বলিয়া 
অধীর হইয়া! উঠিল, চতুর্দিকে কোলাহল উত্থিত হইল। হস্তী কিন্তু কোনদিকে 
লক্ষ্য না করিয়া, শান্তভাবে রাজ সিংহাসনের নিকটে যাইয়া ঝালকটাকে তদুপরি 
বসাইয়া দিল। তখন বিপুল জন-মণ্ডলী এই অভাবনীয় ঘটনা দর্শনে বিস্মিত ও 
স্তস্তিত হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, ইহা বিধাতার বিচিত্র ঘটন ! 
সর্পে মস্তকে ফণা ধারণের ন্যায়, পাটহস্তী কর্তৃক রাজ! নির্ববাচনের প্রবাদ 
বাক্যও বহু প্রাচীন। এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে না যাওয়াই ভাল। 
রঘুনাথ মল্লবংশীয় রাজপুজ বলিয়া পরিচিত হওয়ায়, তিনিই বিষুঃপুরের 
প্রথম মল্লরাজা বলিয়া গৃহীত হইলেন, তিনি. “আদিমল্প' উপাধিতে ভূষিত হইলেন, 
“এবং বিষ্ণুপুর রাজ্য “মল্লভুমি’ নাম লাভ করিল। 


| 
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বিষুঃপুরের মল্ল রাজবংশ বনু প্রাচীন এবং সমাজে সম্মনিত। এই বংশ 
মহাখষি বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। 

মল্ল রাজবংশ’ নামে প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থের সাহায্যে জানা যায়, আমাদের 
আলোচ্য হান্বীরমল্প ব| বীর হাম্বীর, আদিমল্ল রঘুনাথের অধস্তন ৪৯শ স্থানীয়। 
ইনি ৮৬৮ মল্লাব্দে ( ১৫৮৩ খ্ৰীঃ ) জন্ম গ্রহণ করেন। ৮৮১ মল্লাব্দে ( ১৫৯৬ খ্রীঃ ) 
ইনি রাজা হইয়াছিলেন। বীর হ্াম্বীরের চারিজন মহিষী ও ২২টা পুত্র ছিল। 
ইনি সম্রাট আকবরের শাসন কালে বঙ্গের ভৌমিকগণের মধ্যে স্থান লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি নামে মাত্র সম্রাটের অধীন ছিলেন, প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন ভাবে 
শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। মুশিদকুলি খাঁএর সময় এই বংশের সহিত 
বিষ্ণুপুর রাজ্যের প্রথম জমিদারী বন্দোবস্ত হয়। 

প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর লক্ষাধিক বৈষ্বগ্রন্থ লইয়া যখন শ্রীবৃন্দাবন 
হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিতেছিলেন। তখন বীর হাম্বীরের প্ররোচনায় বিষ্ণুপুরের 
অরণ্যময় পথে সেই সকল গ্রন্থ লুষ্টিত হয়। পরিশেষে রাজা, আচার্য্য গোস্বামীর 
প্রযত্তে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়| লুষ্টিত গ্রন্থ সমূহ প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। এই 
লুণ্ঠন ব্যাপারে তিনি বৈষ্ণব লমাজের অশ্রদ্ধা ভাজন হইয়াছিলেন, কিন্ত স্বয়ং বৈষ্ণব 
ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়া, সেই ক্রুটা সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

বিষ্ণুপুরের রাজ বংশ এখনও বিদ্যমান আছেন। তীহাদের প্রাচীন সমৃদ্ধি 
বিস্তর লাঘব হইয়া থাকিলেও সামাজিক মর্য্যাদ৷ অদ্যাপি অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। 

৯। কংশ নারায়ণ ;_ইনি বঙ্গের ভৌমিক সমাজে বিশেষ প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছিলেন । কংশনারায়ণ বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলে ভট্টনারায়ণের বংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহিরপুর জমিদারীর স্থ'পয়িতা বিজয়লস্কর, সম্রাট বা বঙ্গের কোনও স্বাধীন 
শাসনকর্তা কর্তৃক বের পশ্চিম দ্বার রক্ষার ভার পাইয়া, ২২ বাইশটা পরগণা ও 
সিংহ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ কথিত আছে।  বারাহী নদীর তীরবর্তী 
রামবামা নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তদীয় পুজ্র উদয়নারায়ণের 
কালে, একুশটী পরগণা বাজেয়াপ্ত করিয়া, একমাত্র তাহিরপুর তাহার অধিকারে 
রাখা হয়। কংশনারায়ণ এই উদয়নারায়ণের পৌত্র । ইনি বরেন্দ্র সমাজের সংস্কার ও 
তদানীন্তন বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের নেতৃত্ব লাভ করিয়া: f 
কাহারও কাহারও মতে তিনি বঙ্গেশ্বর স্বূলেমান ক. ণীর অনুগ্রহে 
লাভ করেন। টোডর মল্ল কর্তৃক ইনি রাজা উপাধি এবং বঙ্গ ও বিহারের দেওয়ানী 
পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুমেন খাঁএর পরলোক প্রাপ্তির পর, কং ংশনা রায় 
কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৌড়ের স্ববেদারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। বঙ্গের 
সকলেই ইহার আনুগত্য স্বীকার করিতেন। কোন কোন এতিহা 
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১০। ব্রীমরু্$ ;_গৌড়েশ্বর সামস উদ্দিন ইলিয়াস, স্বাধীনতা ঘোষণা কালে 
শিখাই বা শিখিবাহন ও স্থবুদ্ধি ভাছুড়ী নামক দুইজন বরেন্দ্র ব্রাহ্মণের বিশেষ সাহায্য 
লাভ করিয়াছিলেন । ইহারা উভয়েই খাঁ উপাধিধারী ও বিস্তীর্ণ জমিদারীর অধীশ্বর 
ছিলেন। এতছুভয়ের মধ্যে স্থবুদ্ধি ভাছুড়ীর বংশধরগণ ভাছুড়ীচক্র বা ভাতুরিয়া 
পরগণা জমিদারীসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। 

বুদ্ধির বংশোস্তব রাজা গণেশ বঙ্গের স্বাধীন নৃপতি হইয়াছিলেন। ইনি 
গ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজত্ব করিয়াছেন। “রিয়াজ-উস্‌-সালাতিন’ ও 
‘তবকাৎ-আকবরী’ প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে ইহার নাম “‘কানল্‌’ লিখিত হইয়াছে। 

এই ‘কানস্‌ শব্দ হইতে কোন কোন এতিহাসিক “কং * এবং কেহ বা ‘গণেশ’ নাম 
গ্রহণ করিয়াছেন ; কেহই প্রকৃত নাম স্থির করিতে পারেন নাই। এই পৃষ্ঠার পাদ 
টাকায় রাজার যে আদেশ সন্নিবেশিত হইল, তন্দারা স্পষ্টই জান! যাইতেছে, তাহার 
নাম গণেশ’ ছিল। ইনি মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন । পরিশেষে বিপাকে পড়িয়া 
ইস্লাম ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে সন্মত হন; কিন্তু পত্নীর অনুরোধে স্বয়ং সেই ধর্ম গ্রহণ 
না করিয়া, স্বীয় পুজ্র বছুকে ইস্লাম ধর্ম দীক্ষিত করিয়া তীহাকে রাজত্ব প্রদান দ্বারা 
রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন । সে কালের বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ বৈদ্য জাতির প্রতি নানা 
কারণে অসন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু কোনরূপ প্রতিবিধান করিয়া উঠিতে পারিতে- 
ছিলেন না। রাজা গণেশের রাজত্ব সময়ে রাজা, ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে বাধ্য হইয়া, 
এক আদেশ দ্বারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও বৈগ্ধের মধ্যে একত্র ভোজন রহিত করিয়া দেন, 
তদবধি সমাজে সেই আদেশ প্রতিপালিত হইয়া আমিতেছে। * রাজা গণেশের 
কার্যোর মধ্যে ইহা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 

শিখিবাহনের পুত্র বলাই সাতৈরের আধিপত্য লাভ করেন। এই বংশের 
আমাদের আলোচ্য রাজা রামকৃষ্ণ, টোডরমল্ল কর্তৃক সামন্ত রাজা বলিয়া স্বীকৃত এবং 
ভুঞা শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিলেন। 


* রাজ! গণেশের উপরিউক্ত আদেশ কোল-্রক প্রণীত “History of the Rituals 
Rural Bengal” গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে । তাহা বর্তমান কালে এদিয়াটিক সোদাইটীতে 
রক্ষিত হইতেছে। উক্ত আদেশের প্রতিলিপি নিয়ে প্রদান করা হইল। 

“্সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরেষু বৈষ্ান্তপোস্ভানধুক্তা বিদ্ধাংসশ্চ আমন্‌। সম্প্রতি এতে শক্তিহীনা 
আঁচারভ্রষ্টাশ্চাভবন্‌ ।, অতঃ শরীমন্মহারাজাধিরাঞ গণেশচন্্র নৃপতেরনজ্ঞয়া বিগ্রাণাম্‌ অনুরোধাৎ, 
অন্ত প্রভৃতি এতে বৈশ্তাচারিণো ভবি্প্তি মুল-তরাপণা এভিঃ সহ ভোজনাদিকং নাচরেনুং ৷ যে চ 
্রাঙ্গণী অমীভিঃ দহ ভোজনাদি করিষ্য স্ত, তে পতিতা ভবিষ্যস্তি 1” 

মৰ্ম্ম ;--“সত্য ত্ৰেতা ও দ্বাপর যুগে বৈদ্ধগণ তপোজ্ঞান যুক্ত ও বিদ্বান ছিণেন। এখন 
তাহার! শক্তিহীন ও আচারভ্রষ্ট হওয়ায় গ্রীমন্‌ মহার'জাধিরজ গণেশচন্দ্র হুপতি বিপ্র মণ্ডলীর 
অনুরোধে আদেশ করিতেছেন বে, অন্ত হইতে বৈ্ঠগণ, বৈশ্যাচারী হইবেন, মুল ত্রাণ সমাজ 

» ইহাদের সহিত ভোজনাদি আচরণ করিবেন না, যে বরা্গণ ইহাদের সহিত ভোজনাদি করিবেন, 

তিনি পতিত হইবেন” 


|! 
] 
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রামকৃষ্ণ বি্যোৎসাহী, দয়ালু এবং ধার্মিক ছিলেন। রামকৃষ্ণের পত্নীর 
পরলোক গমনের পর সাতৈর রাজা নাটোরের রাঁমজীবনের সহিত বন্দোবস্ত হয়। 
সাতৈরের শীতল পাটি অত্যাতকৃষ্ট ও বিশেষ আদরণীয় ছিল ; গবর্ণমে্ট রিপোর্টেও 
একথার উল্লেখ পাওয়া যায়। * 

১১। গীতান্বর ও নীলাম্বর ;_ ইহারা পু'টিয়ার অধিপতি ছিলেন। 
এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম বৎসাচার্য্য, ইনি সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ 
সমাজের কুলীন এবং বাগ্চী কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

এই বহসাচাধ্যের পুজ্র গীতান্বর, সম্ভবতঃ টো'ডরমল্প হইতে লক্ষরপুর পরগণা 
জমিদারীসুত্রে লাভ করেন। তীহার অনুজ নীলান্বর প্রথম “রাজা” উপাবিপ্রাপ্ত 
হইয়/ছিলেন। এখন নীলান্বরের বংশধরগণই পুটিয়ার অধীশ্বর। গীতাম্বর একজন 
ভৌমিক ছিলেন, কিন্তু তিনি দেশের কোন কাজ করিয়াছেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

১২। ঈশা খা লোহানী ও ওদ্মান খা) স্থলেমান কররাণীর উড়িয্যা 
বিজয়ের সময় হইতে কতলু খা লোহানী পুরীর শাসনকার্ধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। তীহার 
জ্ঞাতি ভ্রাতা ঈশা খা! লোহ।নীকে উকীলম্বরূপ রাজধানীতে রাখা হয়। স্থুলেমানের 
পু দায়ুদ স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার পর, আকমহলের যুদ্ধে নিহত হইলেন। 
তদবধি কতলু খী উড়িয্যার প্রকৃত অধীশ্বর হইয়া, ঈশা থাকে তাহার প্রধান মন্ত 
প্রদান করেন। কতলু খাঁএর পরলোক গমনের গর, তীহার নাবালক পুজ্রগণের 
পক্ষ হইতে ঈশা খাঁ, বঙ্গের শাসনকর্তা রাজা মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। 
ইতিপূর্বে ঈশা খা, হিজলীতে এক নবরাজ্ঞের প্রতিষ্টা করেন। তাঁহার হিজলীর 
রাজধানী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত, বর্তমানকালে তাহা প্রসিদ্ধ বন্দরে পরিণত 
হুইয়াছে। 

ঈশা খাএর পুত্র ওসমান খাঁ ণ' উড়িস্তা রাজ্যে কতলুখখাএর প্রধান সেনাপতি 
পদে নিযুক্ত ছিলেন। পিতার পরলৌকগমনের পর তিনি উড়িস্তা। প্রদেশে মোগল 
শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হুইয়াছিলেন ; মানসিংহ এই বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ 
হন নাই। জাহাঙ্গীরের সময়ে, বঙ্গের স্থবেদার ইসলাম খাঁ ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে 

ওসমানকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। 

ওস্মানের পরাজয় স্থান নির্দেশ উপলক্ষে তনেকে অনেক কথ! বলিয়াছেন, 

এখনও সে বিষয়ের শেষ নীমাংসা হয় নাই, সুতরাং এতৎবিষয়ক আলোচনায় পাত 

হইয়া নিরর্থক কথা বাড়াইব না। 

ক Statistical Accounts of Dacca, Faridpur and Backeigunj (Hunter), 
পার্ট সাহেব ওম্মানকে কতনু খীএর পুজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) 
ওল্ান দায়ুদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন? বন্ধিম বাবু ওদ্যানকে কতনুর 
al কতলুর জাতি ভ্রাতা বলিয়া জানা গিয়াছে, স্থতরা* ওস্মান, 

ছি 
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ঈশা খা ও ওদমান ভৌমিকগণের মধ্য বিশেষ প্রতিভাশালী ও বীর ছিলেন, 
একথা বল৷ বাহুল্য । ইতিহাস আলোচনায় ইহাদের অসীম বীরত্বের পরিচয় পাওয়া 
যাইবে। 
শেষ কথা; _-আমর! যে সকল নাম দ্বারা ভৌমিকগণের দ্বাদশ সংখ্যা পুর্ণ 
করিলাম, তাহা সকলে স্বীকার করিবেন, এমন আশা করা যাইতে পারে না। 
কারণ, ই'হাদের নাম লইয়া যে ঘোর মত বৈষম্য চলিতেছে, অদ্যাপি তাহার মীমাংসা 
হয় .নাই ; কত কালে এই বিতর্কের শেষ হইবে তাহাও অনিশ্চিত। এরূপক্ষেত্রে 
আমাদের সিদ্ধান্ত যে স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইবার অস্তাবনা নাই, ইহা সহজ 
বোধা। তবে, আমরা এস্বলে স্বীয় মত প্রচলনের বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করি নাই, 
এঁতিহাসিকের মত অনুসরণ করিয়াছি মাত্র। আর এক কথা, ভৌমিকগণের বিবরণ 
নিতান্তই অসম্পূর্ণভাবে প্রদান করিতে হইয়াছে । ইহাদের বিবরণ বিশেষ জ্ঞাতব্য 
এবং গ্রহণীয় হইলেও তাহা লইয়া রাজমালার কলেবর অত্যধিক পুষ্ট করা আমাদের 
অভিপ্রেত নহে, এবং তাহা সঙ্গত হইবে না । প্রধানতঃ এই কারণে বিস্তৃত বিবরণ 
প্রদান পক্ষে অক্ষম হইলাম। 
ষোড়শ শতাব্দীর ভৌম্কগণের অবস্থা আলোচনা করাই আমাদের মুখ্য 
উদ্দেন্ট। এই সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, পাঠান রাজত্বের 
শেষ অবস্থার সময় হইতেই নানাবিধ শাসন বিশৃঙ্খলার দরুণ ভৌমিকগণ প্রাধান্য 3 
লাভ করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। মোগল রাজত্বের প্রারম্ভে, পরাজিত গাঠান 
শক্তির সহিত নিলিতভাবে ভৌমিকগণ দেশময় বিদ্রোহানল প্র্ছালিত করিয়া, 
মোগলদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া! তুলিয়াছিলেন। 
পাঠানগণ ৩০০ বৎসর বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছেন। তাহাদের শাসনকালে 
হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অনেক পরিমাণে সন্তাবের আদান প্রদান চলিতেছিল। 
এমন কি, ধর্মক্ষেত্রেও পরস্পরের মধ্যে মিশামিশির ভাব দেখা যাইত। 
হিন্দুগণ পীড়ের সিন্নি করিতেন, মুসলমানগণ হিন্দুর মন্দিরে পুজা দিতেন, এরূপ 
দৃষ্টান্তও বিরল নহে। মোগল বিজয়ের পর, হিন্দুগণ পাঠানের পক্ষপাতী হইয়া 
উঠিল__তাহার! মোগল শাসন পছন্দ করিল নাঁ। মোগলগণও নানারূপ অবিচার ও 
অত্যাচার ছারা! হিন্দুগণের বিদ্বেষ বন্ধিতে ঘ্ৃত প্রক্ষেপ করিতেছিল। ইহার ফলে, 
দেশময় অরাজকতা, এবং বিভ্রোহভাব জাগিয়া উঠিল। যাহার শক্তি আছে, প্রতিভা 
আছে, তিনিই প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিলেন, ভূমাধিকারিগণ স্বাধীনতা প্ৰয়াসী 
হইলেন, যাহার পূর্বের কিছুই ছিল না, দৈহিক শব্তি-বলে তিনিও খণ্ড খণ্ড ভূ-ভাগ 
অধিকার করিয়া বসিতে লাগিলেন । “যাহার লারা তাহার মাটা” এই প্রবাদ বাক্য 
তৎকালে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল । পাঠান ও মোগল শাসনের সন্ধিকালে এদেশে 
বত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌমিকের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। 
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দেশময় অত্যাচার, অশান্তি ও বিপ্লবে প্রজাগণ ধনপ্রাণ লইয়া ব্যতিবাস্ত 
ছিল। এই সময় যে শক্তিশালী ব্যক্তি তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়া, নিরুদ্বেগ 
করিতে পারিয়াছেন, তিনিই দেশের উপর অনায়াসে প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। ইহা বীরত্বের যুগ, দেশমর অশান্তি উদ্বেগের মধ্যে ধনপ্রাণ ও 
পরিবার রক্ষার নিমিত্ত সকলকেই সচেষ্ট থাকিতে হইত, একে অন্যের সাহায্য 
করিতে বাধ্য হইত, এই সূত্রে দেশময় একটা সজীবতার সাড়া পড়িয়াছিল। 
ভৌমিকগণ মধ্যে অনেকেই এই সময় স্বদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 
তাহাদের মধো খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের 
কেদাররায়, বাকলার কন্দর্পরায়, ভূষণার মুকন্দরায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য ও 
হিজলীর ওস্মান খাঁ লোহানী প্রধান ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কাহার কৃতীত্ব অধিক, 
এস্মলে সে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া অন।বশ্যক। 

বিজিত পাঠান ও বঙ্গের তৌমিকগণের প্রচেষ্টায় মোগলগণ অনেক কাল 
বঙ্গে সুশাসন স্থাপন করিতে পারেন নাই । অগত্যা তাহাদিগকে অনেক সময় 
ভৌমিক সমাজের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সে কালের ভৌমিকগণ সামরিক 
সম্তারে নিতান্ত হীন ছিলেন না। আইন-ই-আকবরী আলোচনায় পাওয়া যায়, 
সম্রাট আকবরের সময়, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত বঙ্গদেশের জমিদারগণের প্রতি 
নিম্নলিখিত যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছিলেন। 


অশ্বারোহী ce ue ২৩,৩৩০ 
পদাতিক ২2৮৮১০১১১৫০ 
হস্তী তত তত ১৭০ 
তোপ ৪ বত 8,২৬০ 
যুদ্ধ পোত CE 8,8০০ 


ইহা সম্রাট কর্তৃক ভূম্যধিকারীগণের শক্তি স্বীকারের পরিচায়ক নহে কি? 
বঙ্গের অতীত বিভব লইয়৷ আলোচনার অনেক কথা আছে, এস্থলে তাহার স্থুবিধা 
নাই। 

বঙ্গের ভৌমিক সমাজের সহিত ত্রিপুরেশরগণের লৌহ থাকিবার বিস্তর 
প্রমাণ রাজমালায় পাওয়া যায়। ভৌমি: ৃ 
করিবার প্রমাণ এই আখ্যায়িকার « প্রথম k 
ত্রিপুরার সাহায্য লাভে বঞ্চিত ছিলেন না। বিক্রমপুরের কেদাররায়ের ব্রিপুর সৈন্য 
ছিল। মানসিংহ বিক্রমপুর আক্রমণ করিতে আনিয়া কেদাররায়কে যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পাওয়া যায়; 


৩০২ রাজমালা। 


এস্থলে প্রথমেই পত্রিপুর নাম পাওয়া যাইতেছে। প্রতাপাদি 
সৈন্য থাকিবার প্রমাণ পাওয়া বায়। ত্রিপুরা ও কুকি সৈন্যত যে ? 
সম্পদ, ইহ! বুঝিতে চিন্তার প্রয়োজন হয় না। 


রাজখরন্ম। 
রাজমালার আলোচ্য লহরে নানা স্থানে ‘রাজ-ধর্ম্ম' বাকা বার 
করা হইয়াছে । মহারাজ অমরমাণিক্যের বিবরণে পাওয়া যায় ;_ 
“চতুর্দশ দেব বরে ত্রিপুরার রাজা । 
রাজ! হৈয়া! ধৰ্ম্মে চলে তাকে সহে প্রজা ॥” 
অমরমাণিক্য খ্--২ পৃষ্ঠা 
“রাজা হৈয়| ধৰ্ম্মে চলে” এই বাক্যদ্বারা রাজধর্ম্মকেই লক্ষ্য কর 
রাজধরমাণিকা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে ;_ 


“্রাজধর্ম্মে লিখিয়াছে বিচার রাজার ৷ 
অবিচার করে রাজা পতন পুনর্কার ॥” 
রাজধর মাণিক্য খণ্ড__৪৯ পৃষ্ঠা । 


মহারাজ রাজধরের রাজোচিত কর্তব্য পালন বিষয়ক বিবরণ « 


বলা হইয়াছে ;_ 
“এই মত রাজধর্ম্ম ছিল নৃপতির ৷ 
শান্ত দান্ত মহারাজ! প্রজা রাখে স্থির ॥” 
রাজধর মাণিক্য খণ্ড-_৫১ পৃষ্ঠা । 
এই সকল '‘রাজ-ধর্ম্ম' শব্দের প্রয়োগদ্বারা রাজার অনন্ত কর্তব্য প 
করা হইয়াছে। রাজা হইয়া. রাজোচিত ধর্ম পালন না করিলে প্রকৃ 
রাখা যায় না, এবং স্থৃবিচারের অভাবে রাজার পতন অনিবার্য, 
হইয়াছে । 
রাজধর্ম্ম কাহাকে বলে, এস্থলে তদ্বিষয় আলোচন! করা বোধ হয় 
হইবে না। মানব ধৰ্ম্মশাস্্রে রাজার স্বরূপ, রাজ! ও প্রজার মধ্যে প 
এবং রাজার কর্তব্য বিষয়ে যে সকল কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, « 
প্রদান করা যাইতেছে। 


প্রাজধর্থ প্রবক্ষ্যামি বথাবৃত্তো ভবেনগপঃ ' 
সন্তবশ্চ যথা তন্ত সিদ্ধিশ্চ পরমা বথা ॥ ১ 
ত্রাহ্মং পাণ্ডেন সংস্কার ক্ষত্রিয্েন ঘথাবিধি | 
সর্বন্তান্ত যথান্তায়ং কর্তব্যং পরিরক্ষণং ॥ ২ 
অরাজকে হি লোকেইস্মিন্‌সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ। 
রক্ষার্থমন্ত সর্ধস্ত রাজানমস্থজৎ প্রভুঃ ॥ ৩ 


লহর] 


মধা-মণি। 


ইন্রানিল যযাব্ণণাগ্রেশ্চ বরুণন্ত চ। 
চন্দ্রবিত্তেশরোশ্চৈব মাআ৷ নিত্য শাশ্বতীঃ॥ ৪ 
যন্মাদেষ'ং স্থরেক্জাণাং মাত্রাভ্যো নিশ্মিতে। নৃপঃ। 
তন্মাদভিভবত্যোষ সর্কভূভানি তেজসা ॥ ৫ 
তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষুংষি চ মনাংসি চ। 

ন চৈনং ভূবি শক্লোতি কশ্চিদপ্যতিবীক্ষিতুং ৷ ৬ 
শোহগ্ির্ভবতিবাযৃশ্চ লোহন্কঃ সোনঃ ন ধর্মারাটু। 
স কুবেরঃ স বরুণ স মহেন্্ঃ প্রভাৰতঃ ॥ ৭ 
বালোহপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইত্ি ভূমিপঃ ৷ 
মহতী দেবতা হ্যেষা নররপেণ ভিতি ॥ ৮ 
একমেব দহতাির্নরং ছুরুগযপিগ: 

কুলং দহতি রাজাপ্নিঃ সপশুদ্রব্য সঞ্চয়ং ॥ ৯ 
কাৰ্য্যং সোংবেক্ষ্য শক্তিঞচ দেশ কাঁলৌচ তববতঃ 
কুরুতে ধর্ম্মসিদ্ধার্থং বিশ্বরূপং পুনঃপুনঃ ॥ ১০ 

যন্ত প্রসাদে পদ্মা শ্রর্বিজয়স্চ পরাক্রমে । 

মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্বতেজোময়ো হি সঃ ॥ ১১ 
তং যস্ত দ্বেষ্টি সংবোহাৎ স বিনশ্তত্যনংশরং | 

তন্তু হ্াণু বিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ ৷ ১২ 
তন্মাদ্বৰম্বং যমিষ্টেযু স ব্যবস্তেন্বরাধিপঃ । 
অনিষ্টঞ্চাপ্যনিষ্টেযু তং ধৰ্ম্মং ন বিচালয়েৎ ॥ ১৩ 
তন্তার্থে র্বভূতানাং গোপ্যারং ধর্মমমাত্বজং। 
ব্ৰহ্মতেজোময়ং দণ্ডমস্থজৎ পূর্বমীহবরং ॥ ১৪ 
তন্ত নৰ্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চারণি চ। 
ভয়ান্তোগার কল্পন্তে স্বধর্ম্মাম চলস্তি চ॥ ১৫ 

তং দেশ কাঁলৌ শক্তিঞচ বিদ্ধাঞ্চাবেক্ষ্য তত্বতঃ। 
যথাৰ্হঁতঃ সম্গ্রণয়েন্নবেছন্তায় বন্ধিযু। ১৬ 

স রাজ! পুরুষো দণ্ড স নেতা শাসিতা চ সঃ। 
চতুর্ণামাত্রমাণাঞ্চ ধর্ম্স্ত প্রতিভু; স্বতঃ ॥ ১৭ 
দণ্ুঃ শান্তিগ্রজাঃ সর্ববা দণ্ড এবাভিরক্ষতি। 
দণ্ড: সুপ্তেষু জাগতি দণ্ডং ধৰ্ম্ম বিদুৰ্বযাঃ | ১৮ 
সমীক্ষ্য  ধৃতঃ সমাক্‌ সর্ব রঞ্জয়তি প্রজাঃ। 
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্ত ৰিনাশয়তি সর্ধতঃ ৷ ১৭ 

যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণডং দণ্ডেঘতন্দ্িতঃ। 

শুলে মতৎস্তানিবাপক্ষ্যন্‌ ুর্কালান্‌ বলবন্তরাঃ ॥ ২০ 
অদ্াং কাঁকঃ পুরোডাশং শ্বাবলিহাদ্ধবিল্ুথা। 


৩০৩ 


৩৪৪ 


রাজযালা। [তৃতীয় 


সর্বো দণডজিতো লোকো ছুলভো হি গুচির্নরঃ ৷ 
দপ্তন্ত হি ভয়াৎসর্বং জগন্তোগায় কল্পতে ॥ ২২ 
দেব্দানবগন্ধর্কা রক্ষাংসি পতগোরগাঃ। 

তেংপি ভোগার করত্তে দণ্ডেনৈব নিপীড়িতাঃ ॥ ২৩ 
দুযোয়ঃ নর্কবর্ণাশ্চ ভিন্বেরন্‌ সর্ববেতবঃ । 
সর্কলোক প্রকোপশ্চ ভবেদগু্ত বিভ্রমাৎ ॥২৪ 
যত্ৰ শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা। 
প্রজান্তত্র ন মুহস্তি নেতা চে সাধু পশ্ততি ॥ ২৫ 
তন্তাহুঃ সম্প্রণেতারং রাজানং সত্য বাঁদিনং | 
সনীক্ষ্যকারিণং প্রাজ্ঞং ধর্ম্ম কামার্থ কোবিদং ॥ ২৬ 
তং রাজা প্রণয়ন্সম্যক্‌ ্রিবর্সেণীভিবর্ধীতে । 
কামাআ বিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যাতে | ২৭ 
দণ্ডো হি স্থমহত্তেজো দুৰ্দরশ্চাক্বৃতাত্মভিঃ। 
ধর্মাদ্বিচলিতং হস্তি নৃপনেব সবান্ধবং ॥ ২৮ 

ততো দুর্গ রাষটর্চ লোকঞ্চ সচরাচরং। 

অন্তরীক্ষ গতাংশ্চৈব মুনীন্‌ বেদাংস্চ পীড়য়েৎ॥ ২৯ 
সোহসহায়েন মূড়েন লুক্ধেনাক্কত বুদ্ধিনা ৷ 

ন শক স্তায়তে| নেতুং সক্তেন বিষয়েযু চ॥ ৩: 
গুচিনা সত্যসন্ধেন বথাশাক্জান্মারিণী | 

গ্রণেতুং শক্যতে দঃ সুলহায়েন ধীমতা ॥ ৩১ 
্বরষথরেসতায়বৃতত স্তাদ্ভৃশদওশ্চ শক্রবু 
সুহৎস্বজিহ্মঃ সিঞ্ধেযু ব্রাহ্মণেবু ক্ষমান্থিতঃ॥ ৩২ 
এবং বৃততন্ত নৃপতেঃ শিলপোঞ্নোপি জীবতঃ | 
বিস্তীর্য্যতে যশো লোকে তৈলবিন্দুরিবাস্তসি ॥ ৩৩ 
অতস্ত বিপরীতন্ত নৃপতেরজিতাত্মনঃ। 
সংক্ষিপাতে যশো লোকে দ্বৃতবিন্দুরিবান্তুসি ॥ ৩৪ 
সবে শবে ধৰ্ম্মে নিবিষ্টানাং সর্কেষোমন্তপূর্বাশঃ। 
বৰ্ণানামশ্রিমাণীঞ্চ রাজ সষ্টোহভিরক্ষিত! ॥ ৩৫ 
তেন যদ্যৎ সভৃত্যেন কর্তবাং রক্ষত! এজাঃ। 
তত্তদ্বোহহং পরবক্ষ্যামি বথাবান্ুপূর্বশঃ॥ ৩৬ 
ব্রাহ্মণান্‌ পর্যা,পাপীত প্রাতরুথায় পাখিবঃ ও 
ত্রৈবিদ্যৰৃদ্ধান্‌ বিদুযন্তিষেত্ৰেষাঞ্চ শাসনে ॥ ৩৭ 
বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং দেবেত বিপ্রান্‌ বেদবিদ; শুচীন্‌। 
বৃদ্ধ সেবী হি সততং রক্ষোভিরপি পৃজ্যতে ॥ ৩৮ 
তেভ্যোহধিগচ্ছেদ্বিনয়ং বিনীতাত্মাপি নিত্যশঃ | 
বিনীতান্মা হি নৃপতির্ন বিনস্ততি কহিচিৎ | ৩৯ 


লহর ] 


মধ্যমণি । 


বহঝোহবিনয়ান্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদা: । 

বনস্থ। অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে ॥ ৪০ 
বেণেঁ বিনষ্টোহবিনয়ানহুমশ্চৈৰ পাখিবঃ ৷ 

জুদাসো যাবনিশ্চৈব সমুখে নিমিরেব চ॥ ৪১ 

পৃথুস্ত বিনয়াত্রা্যং প্রাপ্তবান্‌ মন্ুরেৰ চ। 

কুবেরশ্চ ধনৈখর্খাং বাদণ্যঞ্চৈব গাধিজঃ ॥ ৪৯ 
ত্ৈবিদ্ভেভন্ত্রীং বিদ্বাং দওনীতিঞ্চ শাশ্বতীং। 
আৰীক্ষিকীঞ্চাত্ম বিদ্ধাং বাৰ্তারস্তাংশ্চ লোকতঃ ॥ ৪৩ 
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদিবানিশং। 
জিতেত্্িরে। হি শক্লোতি বশে স্থাপরিতুং প্রজাঃ ৷ ৪৪ 
দশ কাম সমুখানি তথাহ্ৌ ক্রোধজানি চ| 
ব্যাসনানি ছুরস্তানি প্রযত্েন বিবজ্জয়েৎ্।। ৪৫ 
কামজেষু প্রনক্কো হি ব্যমনেষু মহীপতিঃ 
বিষুজ্যতেহ্থ ধৰ্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেথাত্মনৈব তু ॥ ৪৬ 
মুগয়াক্ষে। দিবান্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্িযো মদঃ | 
তৌ্যযত্রিকং বৃখাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ ॥ ৪৭ 
পৈপ্তন্তং সাহসং দ্রোহ ইৰ্ষাসয়াৰ্থ দূষণং। 
বাগ্‌দওজঞ্চ পারুঘ্যং ক্রোধজোহপি গণোহষ্টকঃ ॥ ৪৮ 
দয়োরপ্যেতযোমূলিং যং সর্ব কবয়ে! বিদুঃ । 

তং যত্বেন জয়েল্লোভং তজ্জাবেতাবুভৌ গণে ॥ ৪৯ 
পানমক্ষাঃ স্তিরশ্চৈব মৃগয়া চ বখীক্রমং 

এতৎ কষ্ট তমং বিস্ধাচ্চতু্ধং কামজে গণে ॥ ৫০ 
দগডস্ত পাতনঞ্চৈব বাক্পারুস্যার্থদূযণে । 

ক্রোধজেহপি গণে বিদ্ধাৎ কষ্টমেতত্রিকং সদা ॥ ৫১ 
সপ্চকস্তাস্ত বদ মর্কত্ৈবান্যঙ্গিণঃ | 

পূর্বাং পূর্বং গুরুতরং বিদ্যাদ্যসনমাত্মবান্‌ ॥ ৫২ 
ব্যদনস্ত চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে ৷ 
ব্যসন্তধোহধে| ব্রজতি স্বৰ্য্যাত্য ব্যদনীমৃতঃ ॥ ৫৩ 
মৌলান্‌ শাস্তবিদঃ শুরান্‌ শৰ্ধলক্ষান্‌ কুলোদগঁতান্‌ । 
সচিবান্‌ সপ্ত চাষ্টৌ ব! এবুবরীতি পরীক্ষিতান্‌।॥ ৫৪ 
অপিষৎ স্থকরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুছরং। 
বিশেষতোহসহায়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়ং ॥ ৫৫ 
তৈঃ সাদ চিন্তয়েন্িত্যং সামান্তং সন্ধিবিগ্রহং। 
স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লবপ্রশমনাঁনি চ॥ ৫৬ 
তেষাং স্বং সমভি গ্রায়মুপলভ্য পৃথক্‌ পৃথক্‌। 


_ সমস্তানাঞ্চ কার্য বিদধ্যা' 


রাজমালা। র্ [তৃতীয় 


সর্কেযান্ত বিশিষ্টেন ত্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা | 
মন্ত্রে পরমং মন্ত্রং রাজা যাড় গুণ্যদংযুতং ॥ ৫৮ 
নিত্য তম্মিন্‌ সমাশ্বস্তঃ সর্ব কার্ধ্যাণি নিঃক্ষিপেৎ। 
তেন সার্ং বিনিশ্চিত্য ততঃ কৰ্ম্ম মারতে ॥ ৫৯ 
অন্তানপি প্রকুৰ্থীত শুচীন্‌ প্রাজ্ঞানবস্থিতান্‌। 
সম্যগর্থ সমাহর্ত নমাত্যান্‌ সুপরীক্ষিতান্‌ | ৬ 
নির্বর্তেতান্ত যাব স্তরিতিকর্ভধ্যতা নৃভিঃ ৷ 
তাবতোহতন্দিতান্‌ দক্ষান্‌গ্রকুবর্বাত বিচক্ষণান্‌ ॥ ৬৯ 
তেষামৰ্থে নিযুগ্জীত শূরান্‌ দক্ষান্‌ কৃণোদগতান্‌। 
শুচীনাকরকর্ম্মান্তে ভীরনস্তনিবেশনে ॥ ৬২ 
দূতঞ্চৈব গ্রকুব্বীত সর্ধশান্্ বিশারদং।, 
ইঙ্গিতাকার চেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদগতং ॥ ৬৩ 
অনুরক্তঃ শুচির্দিক্ষঃ স্থৃতিমান্‌ দেশকালবিৎ । 
বপুস্থান্‌ বীতভীর্কাগী দূতে রাজ্ঞঃ প্রশস্ততে ॥ ৬৪ 
অমাত্যে দণ্ড আয়ত্তে দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয়া ৷ 
নৃপতৌ কোধরাষ্ট্রে চ দূতে সন্ধি বিপর্য্যয়ৌ ॥ ৬৫ 
দূত এব হি সন্ধত্তে ভিনত্তযেব চ দংহতান্। 
দৃতস্তৎ কুরুতে কর্ম ভিত্বন্তে যেন বা ন বাঃ । ৬৬ 
স বিদ্ধাদস্ত কৃত্যেষু নিগুড়েি ত চেষ্টিতৈঃ। 
আকারমিঞ্দিতং চেষ্টাং ভৃত্যেষু চ চিকীষিত | ৬৭ 
বুদ্ধা চ সৰ্বং তত্বেন পররাজচিকীধিতং ৷ 
তথা প্রযত্রমাতিঠেদ্যথাআ্খানং ন পীড়য়েৎ ॥ ৬৮ 
জাঙ্গলং শস্তদম্পন্নমার্য্যপ্রায়মনাবিলং | 
রম্যমানতসামন্তং স্বাজীবাং দেশমাবসেৎ ॥ ৬৯ 
ধন্বদুৰ্গং মহীছুগমব রং বাক্ষমেব বা। 
মৃতুৰ্গং গিরিদূর্গ: বা সগাশ্রিত্য বসেৎ পুরং ॥ ৭০ 
সর্বেণ তু প্রযত্রেন গিরিছুরগং সমাশ্রয়েৎ। 
এবাং হি বহুগুণোন গিরিদুর্ঘং বিশিষ্যত ॥ ৭১ 
্রীগ্যা্থান্াশ্রিতাস্তেঘাং মুগগর্ভশরয়াপ্সরাঃ । 
ত্রীণযুত্তরাণি ক্রমশঃ প্লবঙ্গমনরামরাঃ ॥ ৭২ 
যথা ছু্গাশ্রিতান্যেভান্নোপহিংসত্তি শত্রবঃ। 
তথারয়ো ন হিংসন্তি নৃপং দুর্গ সমাশ্রিং ॥ ৭৩ 
একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধরুর্ধরঃ | 
শতং দশসহজ্াণি তন্মাদ্দুর্গং বিধীয়তে ॥৭৪ 
তৎ স্থাদাযুফসম্পননং ধনধান্তেন বাহনৈঃ | 
্রাহ্মৈঃ শিল্পিভিরন্র্ববপেনোদকেন চ ॥ ৭৫ 


লহর ] 


মধ্য-মণি। 


তস্য মধ্যে স্পর্ধ্যাপ্তং কারয়েদ্‌ গৃহযাত্মনঃ ৷ 
স্ুপ্তং সর্কদর্ভকং গুভ্রং জলবৃক্ষসমদ্থিতং | ৭৬ 
তদধ্যাস্তোদ্বহেন্তার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্থিতাং । 
কুলে মহতি সম্ভূতাং হাদ্বাং রূপগুণাস্বিতাং | ৭৭ 
পুরোহিতঞ্চ কুবর্বীত বৃণয়াদেব চত্তিজং। 

তেহস্ত গৃহাণি কৰ্ম্মাণি কুরয্যর্কেতোনিকানি চ ॥ ৭৮ 
যজেত রাজ! ক্রতুর্ভির্কিবিধৈরাপ্দক্ষিণৈঃ । 
হ্্মার্থ ঞ্চৈব বিপ্রেছ্যো দদ্বান্তোগান্‌ ধনানি চ ॥ ৭৯ 
সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিং। 
স্তাচ্চায়নায়পরো লোকে বর্ডেত পিতৃবন্থ যু ॥ ৮০ 
আধাক্ষান্‌ বিবিধান্‌ কুর্্যাত্তত্ তত্র বিপশ্চিতঃ। 
তেন্ত সর্বাণ্যবেক্ষেরম্ণাং কার্য্যাণি কুর্বতাং ॥ ৮১ 
আবৃত্তানাং গুরুকুণাদিপ্রাণাং পুজকো। ভবেৎ। 
নৃপাণামক্ষয়ো হোষ নিৰ্ধিব্রন্মোহভিধীয়তে ॥ ৮২ 

ন তং স্তেনা ন চা মিত্রা হঃস্তি ন চ নশ্যাতি। 
তন্মাত্রাজ্ঞা নিধাস্তব্যো ত্ৰাহ্মণেঘক্ষয়ো| নিধিঃ | ৮৩ 
ন স্বন্দতে ন ব্যথতে ন বিনশ্যতি কহিচিৎ । 
বরিষ্ঠমগ্নিহোতেভো! ব্রাহ্মণস্ত মুখে হুতং | ৮৪ 
সমম ব্রাহ্মণ দানং ছিগ৭ং ত্রাঙ্গণক্রবে। 

প্রাধীতে শতসাহআ্রমনন্তং বেদপাঁরগে ॥ ৮৫ 
পাত্রস্ত হি বিশেষেণ শ্রদ্ধধানতযৈব চ। 

অল্পং বা বছ বা প্রেত্য জানস্যাবাপ্যতে ফলং॥ ৮৬ 
সমোত্তমাধনৈ রাঁভা ত্বাহৃতঃ পালয়ন্‌ এ্রজাঃ ! 

ন নিবর্ভেত সংশ্রীমাৎ ক্ষান্রং ধর্ম্মমনুন্মরন্‌ ॥ ৮৭ 
সংগ্রীমেঘনিবনতিত্বং প্রজানাঞ্চৈব পালনং। 

শুশ্রাযা ত্রাঙ্গণানাঞ্চ রাজ্ঞাং শ্রেযস্করং পরং ॥ ৮৮ 
আহবেষু মিথোহন্তোন্যং জিধাংসস্তে| নহীক্ষিতঃ | 
যুধ্যমানাঃ পরংশক্ত্য| স্ব্দং াত্ত্যপরাজ্মুখাঃ ॥ ৮৯ 
ন কুটেরাযুধৈরন্যাৎ যুধ্যমাঁনো রণে রিপূন্‌ ! :; 

ন কর্ণিভিধিদিগৈরমিজপিততেজ নৈঃ॥ ৯৮ 
ন চ হন্তাৎ স্থলারঢ়ং ন ক্লীবং ন রুতাঞ্জলিং। 

ন মুক্তকেশং নাসীনং ন ত্বান্দীতি বাঁদিনং ॥ ৯১ 
ন স্থুপ্ূং ন বিষরাহং ন নগং ন নিরায়ুধং। 

ন যুধ্যমা নং প্তন্তং ন পরেণ সমাগতং ॥ ৯২ 
নায়ুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্ভং নাতি পরীক্ষিতং। 


৷ নভীতৎ ন পরাৰৃততং দতা ধর্ম্মমনুন্সরন্‌ ৷ ৩... 


৩০৮ 


রাজমাল| | 


বসত ভীতঃ পরাৰৃত্তঃ সংগ্রামে হতে পরৈঃ। 
ভর্ভূযদুস্বতং কিঞ্চিৎ তৎসর্কং প্রতিপদ্তে ॥ ৯৪ 
যচ্চাস্ত স্ুকুতং কিঞিদমূত্ার্থমুপার্জিতং | 

ভর্তা তৎ সর্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতম্য তু ॥ ৯৫ 

রথাশ্বং হন্তিনং ছত্রং ধনং ধান্তং পশুন্‌ স্রিয়ঃ 

সৰ্ব দ্রব্যাণি কুপ্যঞ্চ যো যজ্জয়তি তস্য তৎ ॥ ৯৬ 
রাজ্ঞশ্চ দ্যুরুদ্ধারমিত্যেষা বৈদিকী ক্রতিঃ। 

রাজ্ঞা চ সর্কাযোধেভ্যো| দা তব্যমপৃথগ, জিতং ॥ ৯৭ 
এষোহন্থপস্কৃতঃ গ্রোক্তো যোধধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ। 
অস্মাদধন্মার চ্যবেত ক্ষত্রিযো দন রণে রিপুন্‌ ॥ ৯৮ 
অলব্ধঞ্চৈৰ লিগ্দেত লক্ধং রক্ষেৎ প্রযত্বতঃ। 

রক্ষিতং বর্দয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাঁত্রেষু নিক্ষিপেৎ ॥ ৯৯ 
এতচ্ছতুৰ্ক্িধং বিদ্ধাৎ পুরুষার্থ প্রয়োজন: । 

অস্ত নিত্যমনুষঠানং স্যক্ধয্যাদতন্দ্রিত ॥ ১* 
অলব্ধমিচ্ছেদ্দণ্ডেন লন্ধং রক্ষেদবেক্ষয়।। 

রক্ষিতং বর্দয়েদ্বৃদ্ধ্যা বৃদ্ধং দানেন নিঃক্ষিপেৎ ॥ ১০৯ 
নিত্য মুগ্যত দণ্ডঃ স্তান্নিত্যং বিবৃত পৌরুষঃ ৷ 
নিত্যং সংবৃতসংবার্ধ্যো নিত্যং ছিত্রানুসার্ধ্যারেঃ ॥ ১০২ 
নিত্যমুগ্ভতদগুস্য কৃৎস্নমুদ্ধিতে জগৎ। 

তস্মাৎ সৰ্ব্বাণি ভুতানি দণ্ডেনৈব প্রসাধয়েৎ ॥ ১*৩ 
অমায়য়ৈব বর্তেত ন কথঞ্চন মায়য়া। 

বুধ্যেতারি যুক্তাঞ্চ মায়াং নিত্যং স্বসঃবৃতঃ ॥ ১:৪ 
নাস্ত চ্ছিদ্রং পরো বি্যাৎ বিগ্যাচ্ছিদ্রং পরস্ত তু ' 
গৃহেৎ কুৰ্ম্ম ইবা্ানি রক্ষেদ্বিবর মাত্মনঃ ॥ ১০৫ 
বকবচচিন্তযেদর্থান্‌ সিংহবচ্চ পরা ক্রমেৎ | 
বৃকবচ্চাবলুম্পেত শশবচ্চ বিনিষ্পতেৎ ॥ ১৬ 

এবং বিজয়মানন্ত যেংস্ত স্ত,ঃ পরিপন্থিনঃ। 
তানানয়েদ্বশ: সর্বান্‌ সামাদিভিরুপ ক্রমৈঃ ॥ ১*৭ 
যদি তে তু ন নিষ্েযুরুপায়ৈঃ প্রথমৈ স্রিভিঃ। 
দণ্ডেনৈব প্রসহৈতাঞ্ছনকৈ বর্শমানয়েৎ ॥ ১০৮ 
সামাদীনামুপা য়ানাং চতুর্ণামপি পণ্ডিতাঃ | 
সামদতো প্রশংসস্তি নিত্যং রাষ্্াভিবৃদ্ধয়ে ॥ ১০৯ 
যখোদ্ধরতি নির্দাতা| কক্ষং ধান্তঞ্চ রক্ষতি ! 

তথা রক্ষেন্গুপো রাষ্ট্র হন্তাচ্চ পরিপন্থিনঃ॥ ১১০ 
সোঁহাত্রাজ৷ স্বরাষ্টরং যঃ কর্ষরত্যনবেক্ষয়। ' 
সোইচিরাদ্ত্রশঠতে রাণ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধব1ঃ ॥ ১১১ 


[ তৃতীয় 


মধ্য-মণি। ৩ 


শরীরকর্ষণাহ প্রাণাঃ ক্ষীরন্তে প্রাণিনাং যথা । 
তথা রাজ্ঞানপি প্রাণ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্র কর্ষণাং ॥ ১১২ 
রাষস্ত সংগ্রহে নিতাং বিধানমিদমাচরেং । 

ংগৃহীত রাষ্ট্রো হি পার্থিব; সুখমেধতে ॥ ১৯৩ 
দ্বয়োস্তয়াণং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম্‌ 
তথা গ্রামশতানাঞ্চ কুর্য্যাদ্রাষ্টস্ত সংগ্রহম্‌ ৷ ১১৪ 
গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যান্দশগ্রাম পতিং তথা । 
বিংশতীশং শতেশঞ্চ দহস্রপতিমেব চ॥ ১৭ 
গ্রামে দোষান্‌ সমুতপন্নান্‌ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বর? 
শংসেদগমদশেশায় দশেশো| বিংশতীশিনম্‌ ॥ ১১৬ 
বিংশতীশস্ত তৎসর্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ। 
শংসেদগামশতেশত্ত, সহঅপতয়ে স্বয়ম্‌ ॥ ১১৭ 
যানি রাজপ্রদেয়ানি প্রত্যহং গ্রামবাসিভিঃ। 
অন্নপানেন্ধনারীনি গ্রামিকস্তান্যবাপয্াৎ ॥ ১১৮ 
দশী কুলন্ত তুঞ্জীত বিংশী পঞ্চ কুলানি চ ৷ 
গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহল্াধিপত্িঃ পুরম্‌॥ ১১৯ 
তেষাং গ্রাম্যাণি কার্ণ্যাণি পৃথকার্য্যাণি চৈব ছি । 
রাজ্ঞোহন্যঃ সচিব নিগ্স্তানি পশ্যেদতন্দ্িতঃ ॥ ১২০ 
নগরে নগরে চৈকং কুর্ঘ্যাৎ সর্বার্থচিন্তকম্‌। 
উচ্চৈঃ স্থানং ঘোররূপং নক্ষত্ৰাণীমিব গ্রহম্‌ । ১২১ 
সতাঁনন্থ পরিক্রামেৎ সর্ববানের সর স্বয়ম্‌। 
তেষাং ৰৃত্তং পরিণয়েং নমাযগ্রা্রেযু তচ্চরৈঃ॥ ১২২ 
রাজ্ঞো হি রক্ষাধিকৃতাঃ পরগাদায়িনঃ শঠাঃ | .. 
ভূত্যা ভবস্তি প্রায়েণ তেভ্যো রক্ষেদিমাঃ গ্রজাঃ॥ ১২৩ 
যে কাঙ্যিকেভ্যোহর্থমেব গৃহীয়ুঃ পাঁপচেতসঃ। 
তেষাং সর্বব্যমাঁদীয় রাজ! কুর্য্যাৎ প্রবাসনম্‌ | ১২৪ 
বাজকর্মানু যুক্তাণাং স্ত্রীণাং প্রেম্যজনস্ত চ। 
প্রত্যহং কল্পয়েদব ভিং স্থান কর্ম্মানুরূপূতঃ ॥ ১২৫ 
পণ দেয়োহৰৰষন্ত ফর বেতনম্‌। 


ক্রয়বিক্ৰযমধ্বানং ভগ সপরিব্যঘস। 
যোগক্ষেমঞ্চ নম্পরেক্ষ্য বণিজে। দাপয়েৎ করান্‌ ॥ ১২৭ 
যথা ফলেন ধুজ্যেত রাজা কর্তীচ কৰ্ক্মণাম্‌ ।- 
তথাবেক্্য নৃপো রাষ্ট্রে কন্পয়েৎ সততং করান্‌ ॥ ১২৮ 
যথাল্লার্নমদস্ত্যান্ধং বার্য্যোকো বৎস যট্‌ পদাঃ 
তথারারে! গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাতাজ্ঞা 


৬১, 


রাঁজমালা। 


পঞ্চাশস্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞ পশুহিরণ্যয়োঃ | 
ধান্তানামষ্টমো ভাগঃ ঘষ্ঠো দ্বাদশ এব বা ॥ ১৩* 
অদদীতাথ বড় ভাগং ক্রমাংসমধুসর্পিাম্‌। 
গান্দৌষধিরসীনাঞ্চ পুষ্পমূলফলন্ত চ ॥ ১৩১ 
গত্রশীকতৃণানীঞ বৈদলন্ত চ চ্মণাম্‌। 

মৃখুয়ানাঞ্চ ভাণ্ডানা' সর্বন্াশাময়স্য চ॥ ১৩২ 
স্রিয়মাণোহগ্যাদদীত ন রাজ! শ্রোত্রিয়াৎ করম্‌। 

নচ ক্ষুধাহস্য সংসীদেচ্ছে জরিয়ে! বিষয়ে বসন্‌ ॥ ১৩৩ 
যস্ত রাঙ্ন্ত বিষয়ে শ্রোত্রিয়ঃ সীদতি ক্ষুধা ! 

তন্তাগি তৎক্ষুধা! রাষ্ট্রমচিরেণৈব সীদতি ॥ ১৩৪ 
শঁতবিত্তে বিদ্দিত্বাস্য বৃত্তিংধৰ্ম্যযাংপ্রকল্পয়েৎ ৷ 
সংরক্ষেৎ সর্দতশ্চৈনং পিতা পুজ্র মিবৌরসম্‌ ৷ ১৩৫ 
সং রক্ষ্যমাণো রাজ্ঞা ষঃ কুরুতে ধর্ম্মমন্বহম্‌ । 
তেনায্ক্বতে রাজ দ্রবিণং রাষ্ট্রমেব চ ॥ ১৩১ 
যৎকিঞ্চিদপি বর্ধস্য দাপয়েৎ কর সংজ্ঞিতম্‌ ৷ 
ব্যবহারেণ জীবস্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগ জনম্‌ ॥ ১৩৭ 
কারুকান্‌ শিল্পিনশ্চেব পূত্রা*শ্চাত্মোপজীবিনঃ। 
একৈকং কারয়েৎ কর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ ॥ ১৩৮ 
নোচ্ছিন্যাদাত্মনো মূলং পরেষাধাতিতৃবয়া | 
উচ্ছিনন্‌ হ্যাত্মনো মূলমাত্মানং তাংসচ গীড়যেৎ ॥ ৯৩৯ 
তীক্ষুশ্চৈব মৃত্শ্চ স্তাৎ কাৰ্য্যং বীক্ষা মহীপতিঃ। 
তীক্ষশ্চৈব মৃদুশ্চৈব রাজা ভবতি সম্মত: ৷ ১৪৭ 
অমাত্যমুখ্যং ধ্মজ্ঞং প্রাজ্ঞং দাত্তং কুলোদগতম্‌ । 
স্থাপয়েদাসনে তন্মিন্‌ খিয়ঃ কার্য্যেক্ষণে নৃণাম্‌ | ১৪১ 
এবং সর্বং বিধাঁয়েদ মিতিকর্তব্যমাত্বনঃ | 
যুক্তশ্ৈৰাপ্ৰমত্তণ্চ পরিরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ ॥ ১৪২ 
বিক্রোশস্ত্যো যন্ত র'ষ্্রাদ্ধি রন্তে দস্থ্যভিঃ প্রজাঃ। 
সংপশ্ঠতঃ মতৃত্যন্ত মৃতঃ স ন তু জীবতি ॥ ১৪৩ 
ক্ষজিয়ন্ত পরোধর্মঃ প্রজানামেব পাঁলনম্‌। 

নির্দিষ্ট ফলভোক্তা ছি রাজা ধর্ম্মেণ যুজ্যতে ॥ ১৪৪ 
উথার পশ্চিমেযামে কৃতশৌচঃ মমাহিতঃ । 
হুতামিব“ন্মণীংশ্চাৰ্চ্য প্রবিশেত স শুভাং সভাম্‌॥ ১৪৫ 
তত্রস্থিতঃ গ্রজাঃ দর্বাঃ গ্রতিনন্দয বিদর্জয়েৎ । 
বিস্মজ্য চ প্ৰজাঃ সর্ব মন্তয়ে সহ মন্িভিঃ | ১৪৬ 
গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ্‌ প্রাসাদং বা রহোগত্ু 
অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রমেদবিভাবিতঃ ॥ ১৪৭ 


[তৃতীয় 


বহর] রধানমনি। ৩১১ 


যন্ত মন্তুং ন জানস্তি সমাগম পৃথগ্‌ জনাঃ। 
স্‌ ক্বৎস্নাং পৃথিবীং ভূউ.ক্তে কোষহীনোহপি পার্থিবঃ ॥১৪৮ 
জড়মুকান্ধবধিরাং স্তৈর্ধাগ্যোনান্‌ বয়োইভিগান্‌। 

স্ত্রী ফ্রেচ্ছব্যাধিত বাঙ্গান্‌ মন্ত্রকালেংপসারয়েং ৷ ১৪৯ 
ভিন্স্ত্যবমতা মনত তৈর্্যগ্‌ যোনাস্তুথৈব চ। 

স্তরিয়শ্চৈব বিশেষেণ তন্মাত্তত্ৰাদৃতো ভবেৎ ॥ ১৫০ 
মধ্যন্দিনেহৰ্ধরাত্রে বা বিশ্রীস্তে| বিগতরুগঃ। 

চিন্তয়েদবর্শাক মার্থান্‌ সার্ঘং তৈরেক এব বাঁ॥ ১৫১ 
পরস্পর বিরুদ্ধানাং তেষাঞ্চ সমুপার্জ্জনং। 

কন্যানাং সংপ্রদানঞ্চ কুমারাণাঞ্চ রক্ষণং ॥ ১৫২ 

দূত সম্প্রেষণঞ্চৈব.কাৰ্য্যশেষং তথৈৰ চ.। 

অন্তঃপুর প্রচারঞচ গ্রণিবীনাঞ্চ চেষ্টিতং ॥ ৯৫০ 

ক্বৎ সং চাষ্টবিধং কর্ণ পঞ্চবর্গ্চ ততৃতঃ । 

অনুরাগাপরাগৌ চ প্রচারং মণ্ডলস্ত চ ॥ ১৫৪ 

মধ্যমন্ত প্রচারঞচ বিজিগীযোশ্চ চেষ্টিতং। 

উদানীন প্রচারঞ্চ শত্রোশ্চৈব প্রয্ুতঃ ॥ ১৫৫ 

এতাঃ প্রক্বতয়ে!| মূলং মণ্ডলস্ত সমাসতঃ1 

অষ্টৌ চান্তাঃ সমাধ্যাত| দ্বানশৈব তু তাঁঃ স্থৃতাঃ ॥ ১৫৩ 
অমাত্যরাষ্ট্দুর্গার্থ দণ্ডাখ্যাঃ পঞ্চ চাপরাঃ। 

প্রত্যেকং কথিতা হোতা; সংক্ষেপেণ দ্িসপ্ততিং ॥ ১৫৭ 
অনন্তরমরিং বিদ্যাদরিসেবিনমেব চ। 

অরেরনন্তরং মিত্রমুদাসীনং তয়োঃ পরম্‌ ॥ ১৫৮ 

তান্‌ সর্বানভিনন্ধধ্যাৎ সামাদিভিক্ুপক্তমৈঃ ৷ 

ব্যন্তৈশ্চৈব সমন্ডৈশ্চ পৌরুহেগ নয়েন চ। ১৯... 
সন্ধিঞ্চ বিগ্রহশ্চৈৰ যানমাসনমের চ। 

দৈৱীভাবং সংশ্ৰয়ঞ্চ ফড়গুণাংশ্চিন্তযেৎ সদা ॥ ১৬০ 
আসনঞ্চৈব যানঞ্চ সন্ধিং বিগ্রহমের চ! 
কাৰ্য্যং বীক্ষ্য প্যুগ্রীত দ্বৈধং দংশ্ৰয়মেব চ॥ ১৬১ 
সঙ্ধিত্ত ছিবিষং বিদ্া্রাজ! বিগ্রহমের চ। ::...: 


ওনাখারতি দুর সি বণ? 1১৬৩ 
স্বগংক্কৃশ্চ কাৰ্যার্থমকালে কাল এব বা। 
মিত্রস্য চৈবাপক্ৃতে দ্বিবিধো বিগহঃ স্থতঃ | ১৬৪ 
একাকিনশ্টাতাগরিকে কাৰ্য্যে গাধে 


১২ 


রাজমালা। { তৃতীয় 


ক্ষীণস্য চৈব ক্ৰমশে| দৈবাৎ পুর্বর্কতেন বা। 
মিত্ৰস্যচানুরোধেন দ্বিবিধং স্মৃতমাসলম্‌ ॥ ১৬৬ 
ব্স্ত স্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কাৰ্য্যার্থসিদ্ধয়ে ! 

দ্বিবিধং কীর্ভ্যতে দৈধং ষাড়্‌ গুণ গুণ বেদিতিঃ ॥ ১৬৭ 
অর্থসম্পাদনার্থ পীড্যমানস্ত শত্ৰুতিঃ। 

সাধুযু ব্যবদেশার্থং দ্বিবিধঃ মংশয়ঃ স্বতঃ ৷ ১৬৮ 
যদাবগচ্ছেদারত্যানাধিক্যং ধ্রবমাঅনঃ | 
তদাত্েচাপ্লিকাং পীড়াংতদামন্ধিং সমীশ্রয়েঘ। ১৬৯ 
যদারকষ্টা মনোতসর্ববস্ত গ্রক্কৃতিভূশম,। 
অত্যুচ্ছি,তং তথাম্মানং ততাকুবর্বাত বিগ্রহম্‌॥ ১৭০ 
যদামন্যেত ভাবেন হষ্টংপুষ্টং বলং ্বকম্‌। 

পরন্ত বিপরীতঞ্চ তদা যায়াদ্রিপুং প্রতি ॥ ১৭১ 
যদ! তু স্যাৎ পরিদ্ষীণৌ বাহনেন বলেন চ । 
তদাসীত প্রধর্ধেন শন কৈঃ সান্বয়ন্নরীন্‌॥ ১৭২ 
মন্তেতারিং যদা রাজা সর্ব্াথা বলবত্তরম্‌ । 

তদা দ্বিধা বল" কৃত! সাধয়েৎ কাৰ্য্যমাত্মনঃ ॥ ১৭৩ 
যদ! পরবলানাস্ধ গমনীয়তমো ভবেৎ। 

তদা তু সংশ্রয়েৎ ক্ষিপ্ৰং ধার্ম্মিকং বলিনং নৃপম্‌ ॥ ১৭৪ 
নিগ্রহং প্রক্কতীনাঞ্চ কূর্য্যাদ্‌ যোহরি বলস্ত চ। 
উপসেবেত তং নিত্যং অর্কবাতৈপুরুং যথা ॥ ১৭৫ 
ষদি তত্রাপি সম্পশ্তেদ্ধোষং সংশ্রয়কায়িতং 
সযু্ধষেৰ তত্রাপি নির্ধিশঙ্বঃ সমাজরেং ॥ ১৭৬ 
সর্কোপাযৈস্তথা কু্ধ্যারীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ। 
যথাস্তাভ্যধিকা ন স্থারষিত্রোদাসীন শত্রুবঃ ॥ ১৭৭ 
আস্মতিং সর্ববকাধ্যাণাং তদা ত্বরণ বিচারয়েৎ। 
অতীতানাঞ্চু সর্বেষাং গুণ দোষৌ চ তত্ৃতঃ॥ ১৭৮ 
আরত্যাং গুণদোষজ্ঞত্তদাতে ক্ষিপ্র নিশ্চয়ঃ। 
অতীতে কাৰ্য্যশেষজ্ঞঃ শক্রতির্নাভিভূয়তে ॥ ১৭৯ 
ষখৈনং নাভিসনধু্মিতোদালীনশত্রবঃ | 

তথা সৰ্বং সংবিদধ্যাদেষ সামাসিকো নয়ঃ ॥ ১৮, 


- যদা তু বানমাতিচেদৱিরাষ্ট্রং গ্রতিগ্রতুঃ 


তদানেন বিধানেন যাঙ্নাদরিপুরং শনৈঃ ৷ ১৮১ 
মার্গশীর্ষে শুভে মাসি যায়াদ্যাতাং মহীপতিঃ। 
ফান্তনং বাথ চৈনং বা মাসৌ প্রতি মথাবলং॥ ১৮২ 
অকগ্তেঘপি তু কানেযু বা পশ্যেখ্রবংজয়ং। 

তদা যায়াদ্বিগৃহ্যৈব ব্যমনে চোখিতে রিপোঃ ॥ ১৮৩ 


মধ্য-মণি। ৩১৩ 


কৃত্বা বিধানং মূলে তু বাত্রিকঞ্চ থাবিধি। 
উপগৃহ্যম্পদঞ্ধৈব চারান্‌ সম্য্বিধায় চ ॥ ১৮৪ 
সংশোধ্য ত্রিবিধং মার্স" যড়,বিধঞ্চ বলং স্বকং। 
সাম্পরায়িককল্পেন যায়'দরিপুরং শনৈঃ ॥ ১৮৫ 
শক্রসেবিনি মিত্রে চ গঢ়ে যুক্ততরো ভবে । 

গত প্রত্যাগতে চৈব স হি কষ্টতরো রিপুঃ ॥ ১৮৬ 
দওব্যুহেন তন্মার্গং যাঁ়াত্ত শকটেন বা। 

বরাহ মকরাভ্যাং ব! সুচ্যা বা গরুড়েন বা ॥ ১৮৭ 
যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেত্ততো বিস্তারয়েদ্বলং। 

পদ্মেন চৈব ব্যুহেন নিবিশেত সদ! সয়" ॥ ১৮৮ 
সেনাপতিবলাধ্যক্ষৌ সর্বাদিক্ষু নিবেশয়েৎ। 

যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ প্রাচী" তাং কল্পয়েদদিশং ॥ ১৮৯ 
পগুল্মাংশ্চ স্থাপয়েদাপ্ডান্‌ কৃতসংজ্ঞান্‌ সমন্ততঃ ৷ 
স্থানে যুদ্ধে চ কুণলানভীরূনবিকারিণঃ ॥ ১৯* 
সংহতান্‌ যোধয়েদল্লান্‌ কাম বিস্তারয়েদবহুন্‌ । 

সুচ্যা বজেণ চৈবৈতান্‌ ব্যুহেন বৃহ যোধয়ে২ ৷ ১৯১ 
স্যন্দনাথ্ৈঃ সমে যুধ্যেদনুপে নৌদ্বিপৈস্তথা। 
ৃক্ষগুন্াবৃতে চাপৈরসিচ্ম্মাযুধৈঃ স্থলে ॥ ১৯২ 
কুরুক্ষেত্রাংশ্চ মৎস্যাংশ্চ পঞ্চালান্‌ শুরসেনজান্‌। 
দীর্ঘান্‌ লঘুংশ্চৈব নরানগ্রানীকেষু যোধয়েং ॥ ১৯৩ 
প্রহর্ষয়েদবলং বাহ্য তাংশ্চ সম্যক্‌ পরীক্ষয়ে২। 
চেষ্টাশ্চৈব বিজানীয়াদরীন, যোধয়তামপি ॥ ১৯৪ 
উপরধ্যারিমাসীত রাষটরং চাস্যোপপীড়য়েৎ। 
দূষয়েচ্চাস্য সততং যবসান্োদকেন্ধনং ॥ ১৯৫ 
ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকার পরিখাস্তথা। 
সমবন্বদয়েচ্চৈনং রাত বিত্রাসযেভথী ॥ ১৯৬ 
উপজপ্যান্ূপজপেদ্ধ,ধ্যেতৈব চ তৎকৃতং | 

যুক্তে চ দৈবে যুধ্যেত জয়পেপ্‌ স্থরপেতভীঃ ॥ ১৯৭ 
সায়! দানেন ভেদেন সমতা পৃথক্‌। 


পরায়শ্চ সংগ্রামে তন্মাদ্যুদ্ধং বিবর্জয়েৎ॥ ১৯৯ 
রয়ানামপ্যুপারানাং পুর্বোক্তানীমসম্ভবে ৷ 

তথ যুধ্যেত সংযত! বিজয়েত রিপন যথা ॥ ২০০ 
জিত্বা সম্পূয়েনেবান্‌ ঝমণাংশ্চৈ খা । 


রাজমালা। [ তৃতীয় 


সর্বেষান্ত বিদিত্বৈধাং সমাসেন চিকীর্ষিতং। 
স্থাপয়েত্ত্র তং কুর্য্যাচ্চ সমরক্রিয়াং ॥ ২৪২ 
প্রমাণানি চ কুবর্বীত তেঘাং ধৰ্ম্যান্‌ যথোদিতান্‌। 
রক্ৈশ্চ পূজয়েদেনং প্রধানপুরুষৈঃ সহ ॥ ২০৩ 
আদানমপ্রিয়করং দানঞ্চ প্রিয়কারকং | 
অভীপ্‌সিতানামৰ্থানাং কালে যুক্তং প্রশন্যতে ॥ ২৮৪ 
সরব কর্ম্মেদসায়ত্তং বিধানে দৈবমানুষে। 
তয়োর্দ্দৈবমচিন্ত্য্ত নান্ুষে বিস্তে ক্রিয়া ॥ ২০৫ 
সহবাপি ব্রজেন্যু্তঃ সন্ধি কৃত! প্রযত্রতঃ। 

[তং হিরণ্যং ভূমিং বা সম্পশ্তং স্িবিধং ফলং ॥ ২০৬ 
পাঞ্চিগ্রাহঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য তথা জন্দঞ্চ মণ্ডলে । 
মিত্রাদথাপ্যমিত্রা্থা যাত্রাফলমবাপু স্নান | ২৮৭ 

হিরণ্য ভূমি সংপ্রাপ্তা পার্থিবে। ন তখৈধতে | 

যথা মিত্রং বং গন্ধ ক্বশমপ্যায়তিক্ষমং ॥ ২০৮ 

ধক কৃতজ্ঞ তুইটপ্রকৃতিমেব চ। 

অনুরক্তং স্থিরারভং লঘুমিত্রং প্রশস্তাতে ॥ ২০৯ 

প্রাজ্ঞং কুলীনং শূরঞ্চ দক্ষং দাতারমেব চ! 

ক্বতজ্ং ধূতিমন্তধ্চ কষ্টমাহুররিং বুধাঃ ॥ ২১০ 
আৰ্ধ্যতা পুরুষজ্ঞানং শৌধ্যং করুণবেদিতা। 
স্থোললম্যঞ্চ লততমুদাসীনগুণোদয়ঃ ॥ ২১১ 

ক্ষেম্যাং শস্তপ্রদাং নিত্য: পশুৰৃদ্ধিকরীমপি | 
পরিত্যজেৎ নৃপো ভূমিমাত্বর্থ মবিচারয়ন্‌ ॥ ২১২ 
আপদর্থং ধনং রক্ষেদারান্‌ রক্ষে্ধনৈরপি। 
আত্মানং সতত রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি ॥ ২১৩ 

সহ সর্কাঃ সমুতগন্াঃ প্রদমীক্ষ্যাপণো তুশং। 
সংযুক্াংশ্চ বিযুক্তাংশ্চ সর্ধোপায়ান্‌ স্থজেদুধঃ | ২১৪ 
উপেতারমুপেরধ সর্ব্বোপায়াংস্ ক্তনশঃ। 

এতলৰয়ং সমাশিত্য প্রযতেতার্থসিদ্ধয়ে॥ ২১৫ 

এবং সর্বমিনং রাজা সহ সন্মন্থয মন্তিিঃ। 
ব্যায়ায্যাপ্ন,ত্য মধ্যান্ছে ভোক্ত, মন্তঃপুরং বিশেৎ ॥ ২১৬ 
তন্রাত্মভূভৈঃ কালজ্ৈরাহার্য্যে; পরিচারকৈঃ। 
সুপরীক্ষিতমন্নান্তমন্তান্মপ্ৈ কি্ষাপহৈঃ ৷ ২১৭ 
বিষদ্নৈৱগ'দৈশ্চান্য নৰ্কত্ৰব্যাণি যোজয়েং। 
বিষদ্বানি চ বত্বানি নিয়তো ধারয়েং সদা ॥২১৮ 
পরীক্ষিতাঃ স্িযশ্চৈনং ব্যদনোদকধুপনৈঃ 
বেশাতরণ সংশুদ্ধাঃ স্পৃশেষুঃ সুসমাহিতাঃ ॥ ২১৯ 
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এবং প্রযত্রং কুবর্বাত যানশঘ্যাসনাশনে । 
স্নানে প্রদাধনে চৈব সর্বালঙ্কারকেযু চ ॥২২৯ 
ভুক্তবান্‌ বিহরেচ্চৈব স্ত্রীভিরস্তঃপুরে সহ। 
বিহত্য তু বথাকালং পুনঃ কাধ্যাণি চিন্তয়েং ॥ ২২১ | 
অলঙ্কৃতশ্চ সম্পশ্টদাযুদীয়ং পুনর্জজনং ) 
বাহনানি চ সর্ববাণি শস্ত্রাণ্যাভরণানি চ॥ ২২২ 1 
সন্ধ্যাঞ্চোপান্ত শৃণুয়াদন্তর্কেশ্মনি শন্্ভৃৎ। 
রহন্যাখ্যারিনাঞ্চৈৰ প্ৰণ্ধীনাঞ্চ চোষ্টিতং ॥ ২২৩ 
গত্বা কক্ষান্তরং ত্বন্ৎ সমন্জ্ঞাপ্য তং জনং। 
প্রবিশেস্তোজনার্থঞচ স্্রীবৃতোহস্তঃপুরং পুনঃ ॥ ২২৪ 
তত্র ভুক্ত! পুনঃ কিঞ্চিৎ তুৰ্য্যঘোযৈঃ প্ৰহৰ্যিতঃ। 
সংবিশেৎ তু যথাকালমুত্তি্ঠেচ্চ গত্ক্লমঃ ॥ ২২৫ 
এত্বিধানমাতিষ্ঠেদরোগঃ পৃথিবীপতিঃ। 
অস্বন্থঃ সর্ব্মমেতত্ ভৃত্যেষু বিনিযৌজয়েৎ ॥ ২২৬ 

ইতিমানবে ধর্মশান্তরে ভৃগু প্রোক্তায়া* সংহিতায়াং রাজ-বর্ম্মোনাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ । 


উদ্ধৃত শ্লোক সমূহের মর্ম্ম। 


ঈরশ যে প্রকারে জনপদ প্রভৃতির প্রতিপালক, অভিষেকাদি গুণযুক্ত রাজার 
্থ্টি করিয়াছেন এবং রাজার আচরণ যেরূপ হওয়া আবশ্যক, যে সকল কার্য্যানু্ঠান 
রাজার অবশ্য কর্তব্য, আমি এঁহিক ও পারলৌকিক সেই সমস্ত রাজ-ধর্ম্ম বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। ক্ষল্রিয় শাপ্তসম্মত বিধানানুষায়ী উপনয়ন সংস্কৃত হইয়া, ধর্ম শান্তনু 
সরণে নিজ নিজ অধিকারস্থ প্রকৃতিপুঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। জগৎ অরাজক 
হইলে বলীয়ানগণ সকলেরই ভীতির কারণ হুইবে, এইজন্য জগদীশ্বর সকলকে রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত রাজাকে স্থষ্টি করিয়াছেন। অতএব জগতের রক্ষণাবেক্ষণ করা 
রাজার কর্তব্য । 

ইন্দ্র, বায়, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের এই অষ্টদিক পালের 
সারসত্তা লইয়া ঈশ্বর রাজার সুষ্টি করিয়াছেন। এই দকল প্রভাবশালী দিক্পালের 
অংশে সু্ট হইয়াছেন বলিয়াই রাজা শৌর্য্য-ীর্য্যের আধিক্য দ্বারা প্রানীদিগকে 
পরাভব করিতে সক্ষম  দর্শকবৃন্দের চক্ষু ও মন সূর্ধ্যের ন্যায় দাহ করেন, 
কোন ব্যক্তিই রাজাকে সম্দুখবর্তীভাবে অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। রাজা: 
শ্রতাপে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, যম, কুবের ও বরুণের সমতুলা । রাজা বালক হইলেও 
তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করিবে না। তিনি মন্মুষ্যরূপে ত মহা 
দেবতা। অনবধানতা প্ৰযুক্ত বে ব্যক্তি অর, অতি সন্নিহিত অগ্নি 
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হইলে বংশ, পালিত পশ্বাদি ও সঞ্চিত সম্পত্তি সহ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া 
থাকেন। রাজা প্রয়োজনীয় কার্য, আপন শক্তির এবং দেশ-কালের পর্য্যালোচনা 
করিয়া, ধর্মকারধয সিদ্ধির নিমিত্ত বারম্বার নানা রূপ ধারণ করেন। বাহার প্রসন্নতায় 
মহতী সম্পদ লাভ হয়, বাহার প্রভাবে দুর্দান্ত শত্রু নিহত ও বিজয় লাভ হয়, যিনি 
ক্রুদ্ধ হইলে লোক বিনাশ হইয়৷ থাকে, তিনিই সর্ববতোজময়, এবং তিনিই চন্দরসূর্যের 
তেজ ধারণ করিতেছেন। যে অজ্ঞান ব্যক্তি রাজার অপ্রীতিকর কার্য্য করে, তাহার 
বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া নিশ্চিত । রাজা সত্বর তাহার বিনাশের নিমিত্ত মনোযোগী হইয়া 
থাকেন। 
রাজ ইন্ট লোকের ( শির ) প্রতি শা্োক্ত ও শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ যে সকল 

নিয়ম করিবেন, তদ্রপ অনিষ্টের (ছুষ্টের ) প্রতিও উপযুক্ত নিয়ম করিতে উপেক্ষা 
করিবেন না। ব্রহ্মা পুর্ববকালে তূপতির প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত, প্রাণী সমূহের 
রক্ষাকর্তা ধর্মস্বরূপ আজুজ রাজদগুকে স্বীয় তেজ দ্বারা স্থট্ি করিয়াছেন। রাজদণ্ড 
ভয়ে জগতের সর্ববপ্রাণী স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না। রাজা, 
অপরাধী ব্যক্তির শক্তি, বিদ্যা ও দেশ-কাল বিবেচনা পূর্ববক, যে প্রকার অপরাধের 
শান্তর সন্মতভাবে যেরূপ দণ্ড হওয়া উচিত, তাহা যথার্থরূপে নিরূপণ করিয়া দণ্ডবিধান 
করিবেন। এই দণ্ডই রাজা_দণ্ডই পুরুষ_দগুই শাসনকর্তা, এবং দণ্ডকে 
চতুরাশ্রমের ধর্োর প্রর্তিভূ বলিয়া জানিবে। দণ্ড প্রকৃতিপুঞ্জকে শাসন করিয়া 
থাকে, দণ্ড সকলকে রক্ষা করে, সকলে নিদ্রিত হইলে দণ্ডই জাগ্রত থাকিয়া সকলের 
রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। পণ্ডিতসগুলী দগ্ুকেই ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
শান্ত্রানুসারে সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা! করিয়া প্রজাগণের দেহ ও ধনাদিতে সেই দণ্ড 
টতিত করিলে প্রকৃতিপুঞ্জ রাজার প্রতি অনুরক্ত হয়, আর বিবেচনা না করিয়া 
লোভের বশবর্তী হইয়া নিরপরাধ প্রজার দণ্ড করিলে তাঁহার সর্ববতোভাবে বিনাশ 
প্তিহয়। রাজা আলম্ত পরতন্ত্র হইয়| অপরাধীর দণ্ড বিধান না করিলে, বলশালী 
লোকেরা, মৃত মৎস্য পাক করার ন্যায় দুর্ববল দিগকে নিরতিশয় যাতনা প্রদান করিতে 
পারে। রাজ! যদি দণ্ড বিধান ন! করিতেন, তবে যজ্ঞকর্ম্নে হব্যতোজনের অযোগ্য 
কাক সর্বদা হবিঃ ভোজন করিত, ককুর পায়সাদি হব্য লেহন করিত, কাহারও কোন 
বিষয়ে প্ৰভুত্ব থাকিত না। সকল লোকই একমাত্র দণ্ড ভয়ে সুপথগামী হইয়া 
থাকে । দগ্ুভয় না থাকিলে, জগতে বিশুদ্ধ স্বভাব মনুষ্য অতি বিরল হইত। 
দণ্ডের প্রভারেই সমগ্র জগৎ প্রয়োজনীয় ভোজ্যাদি ভোগ করিতে সমর্থ হইতেছে। 
দেবতা, দানব, গন্ধর্বব, রাক্ষস, পক্ষী ও সর্প প্রভৃতিও পরমেশ্বরের দণ্ড ভয়ে বর্ষনাদি 
দ্বারা জগতের উপকার সাধন করিতেছে।. দণ্ড বিধান না করিলে বা অনুচিত দণ্ড 
করিলে সকল বর্ণের লোকই ইতরের স্ত্রী সংসর্গে সংকীর্ণ জাতির উৎপাদন করিতে 

. পর্ৈ, ধর্ম্ম-সেতুর উত্সাদন করিতে পারে, এবং চৌর্য্য সাহসাদিদ্বার লোক সমাজের 
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ক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে। যেখানে শ্যামবর্ণ পাপ নাশক দণ্ড বর্তমান আছে, 
এবং যে স্থানে দণ্ড বিধাতা স্যায়ানুসারে সেই দণ্ডের প্রয়োগ করেন, তথাকার প্রজবর্গ 
কোন ক্রমেই কাতর হয় না। উক্ত দণ্ডের প্রবর্তক রাজা সত্যবাদী হইবেন, 
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা পূর্বক কার্ধ্য করিবেন, এবং সুবুদ্ধি সম্পন্ন ও ধর্ম্ার্থ কামের 
জ্ঞাতা হইবেন। রাজা বদি দণ্ডের যথাযোগ্য ব্যবহার করেন, তবে তীহার ধর্ম 
অর্থ ও কামনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আর তিনি বিবয়াভিলাব জনিত রাগদ্বেষাদির বশবর্তী 
হইয়া দণ্ড প্রদান করিলে সেই অধার্ল্মিক রাজা ন্বকৃত দণ্দ্ারা স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া 
থাকেন। শীন্্জ্ঞান বিরহিত নৃপতি, মহা তেজস্বী দণ্ড ধারণের অযোগ্য । যাহার 
সদ্বিবেচন| করিবার ক্ষমতা নাই, তিনি দণ্ডবিধান করিবেন না। বাজধর্ন্ম বিরহিত 
নৃপতি দণ্ডবিধান করিলে সবান্ধবে বিনাশ প্রাপ্ত হন। যিনি দোষাদেষ বিচার 
ব্যতীত দণ্ডবিধান করেন, সেই রাজা প্রথমে বন্ধুবর্গ সহিত বিনন্ট হন, তৎপর দুর্গ, 
স্থাবর জঙ্গমময় পৃথিবী, অন্তরীক্ষগত খষি ও দেবতাগণের পীড়া দায়ক হইয়া থাকেন। 
সহায় হীন (মন্ত্রী, সেনাপতি, পুরোহিত প্রভৃতি না থাকা), মূর্খ, লোভী, শান্রজ্ঞান 
বিরহিত নৃপতি শান্তরাহুসারে দণ্ডবিধান করিতে সক্ষম নহেন। শুদ্ধাচারী, সত্য 
প্রতিজ্ঞ, শান্ত্-সম্মত ব্যবহারকারী, স্থযোগ্য সচিবাদি সহায় সম্পন্ন রাজা দণ্ডবিধান 
করিবার যোগ্য হন। রাজা স্বীয় রাজ্যে শাস্ত্র সঙ্গত ব্যবহার করিবেন, শক্রর প্রতি 
তীব্র দণ্ডবিধান করিবেন, সুহৃদ ও স্নেহের পাত্রাদির সহিত সরল ব্যবহার করিবেন, 
এবং ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন। রাজা শিলোগু বৃত্তি (অল্প ধন দ্বারা 
জীবিকা নির্ববাহকারী) হইয়ও যদি পূর্বেবোক্তরূপ সদাচার সম্পন্ন হন, তবে তাহার 
যশ জলে নিক্ষিপ্ত তৈল বিন্দুর ন্যায় লোক সমাজে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। আর, 
রাজা ইহার বিপরীত আচার বিশিষ্ট ও ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইলে তাহার যশ জলে 
প্রক্ষিপ্ত স্বৃত বিন্দুর ন্ায় লোক সমাজে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া বায়। প্রজাপতি, 
স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতাবর্গের এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের রক্ষাকর্তারূপে 
রাজাকে স্থপতি করিয়াছেন। 

মন্ত্রী প্রভৃতি ভূত্যবর্গের সহযোগে রাজা যে ভাবে প্রজাপালন করিবেন, দেই 
সকল বিষয় যথাযথ ভাবে ক্রমশঃ তোমাদিগকে বলিতেছি, অবণ কর। রি 
প্রতিদিন প্রাতরোখ্যান করিয়া ত্রিবেদজ্ঞ ও নীতিশাস্তর বিশারদ পণ্ডিত ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-: 
গণের সেবা করিবেন। ' বয়োবৃদ্ধ, তপো বৃদ্ধ, বেদবেত্তা ও শুচি সম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগকে 
সর্বদা সেবা করা রাজার কর্তৃব্য। হিংসক রাক্ষসাদিও বৃদ্ধসেবী রাজার সতত 
হিত সাধন করিয়া থাকে । রাজা স্বাভাবিক বিনীত হইলেও বৃদ্ধদ্িগের নিকট 
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সদা, স্ুমুখ ও নিমি, অবিনয় দোষে বিনষ্ট হইয়াছেন। পৃথু ও মনু বিনয় বলে 
রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন বিনয় গুণে কুবের ধনের আধিপত্য এবং বিশ্বামিত্র 
তরাঙ্গণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। 

রাজা, ত্রিবেদ বেত্তাগণের নিকট খগ্‌, যজুঃ ও সাম বেদত্রয় অধ্যয়ন করিবেন। 
অর্থনান্্রবিদ্‌ হইতে আয়, ব্যয় ও স্থিতির বিষয় অভ্যাস করিবেন। সুযোগ্য পণ্ডিত 
হইতে তর্কশীন্্ ও ত্রহ্মৰিদ্ধা শিক্ষা করিবেন। ইন্দ্িয়গণ যাহাতে বিষয়াসক্ত না হয়, 
তদ্দিষয়ে যত্নবান হুইবেন। জিতেক্দ্রির রাজাই প্রকৃতিপুঞ্জকে বশীভূত রাখিতে 
পারেন। কামজ দশ একার ও ক্রৌধজ আট প্রকার, এই অষ্টাদশ প্রকার দুরন্ত 
ব্যসনকে রাজা অবশ্য ত্যাগ করিবেন। মহীপাল কামজ ব্যসনশক্ত হইলে ধৰ্ম্ম ও 
অর্থ হইতে বঞ্চিত হন, এবং ক্রোধজ ব্যসনাশক্ত রাজ! বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

মৃগয়া, পাশক্রীড়া, পরের দোষ কথন, কামিনী সম্ভোগ, মদ্য পানাদি দ্বারা 
মন্ততা, নৃত্য, গীত, বান্ধ, বুখা পর্যটন, সুখেচ্ছাবীন, এই দশটা কামজ। পৈশুল্য 
(না জানিয়া অন্যের দোষ বলা), সাহস (নিরপরাধ সাধু ব্যক্তিকে বন্ধনাদি দ্বারা 
লাঞ্চিত করা), দ্রোহ (ছলক্রমে বধ করা), ঈর্ষা (কাহারও গুণের প্রতি মনে মনে 
হিংসা করা), অসুয়া (অন্যের গুণে দোষারোপ করা), অর্থ দূষণ (পর ধনাপহরণ 
করা অথবা অবশ্য দেয় ধন না দেওয়া), বাক্‌ পারুষ্য (অন্যের উপর আক্রোশ 
করা বা হাত তুলিতে অগ্রসর হওয়া), দণ্ড পারস্য (অন্তকে প্রহার করা), এই 
অষ্টৰিধ ব্যদন ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হয়। পণ্ডিতগণ, লোভকে পূর্ব কথিত 
কামজ ও ক্রোধজ ব্যসনের উৎপাদক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যত্ন সহকারে 
সেই লোভকে জয় করা কর্তব্য। লোভকে জয় করিতে পারিলে, অষ্টাদশ 
প্রকারের পাঁপকেই জয় করা হইবে। কখন ধন লোভে, কখনও বা অন্যবিধ 
লোভে পতিত হইয়া, অনেকে এ সকল পাপ করিয়া থাকেন। মগ্ধপান, পাশ 
ক্রীড়া, ্রীসন্তোগ, পণ্ড হনন, কামজ ব্যফনগণের মধ্যে এই চারিটা অতিশয় দৃস্ত ও 
£খ দায়ক ; কেন না, ইহা হইতে অশেষ প্রকার শোচনীয় ঘটনা ঘটিতে পারে। 
ক্রোধজ ব্যসনগণের মধ্যে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার, কর্কশ বাক্য প্রয়োগ, ও প্রাপ্য ধন না 
দেওয়া এই তিনটা নিতান্তই অনর্থের কারণ: বলিয়া সতত দৃষনীয় মনে করিবে । 
মগ্ভপান, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রী মস্তোগ, ম্গরা, দণ্ডপাতন, বাঁকৃকলহ, প্রধন হরণ, এই 
সাতটা কাম ক্রোধজ বাসন প্রায় সকল রাজ নগুলে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার 
পূর্ব রব ব্যসন সমূহ অতিশয় ক্লেশ দায়ক হয়, ইহা রাজা অবগত হইবেন। ব্যসন 
ও মৃত্যু, এতদুভয়ের মধ্যে ব্যসন অধিকতর দুঃখ দায়ক হয়; কারণ, ব্যসনী ব্যক্তি 
মৃত্যুর পর, পর লোকে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। 
বহার বংশানুক্রমে রাজকর্্মে দক্ষ, নানা শাস্ত্র বিশারদ, শৌধয সম্পন্ন 
আয়ুধ বিভায় সুনিপুণ, সদ্ধংশ জাত, দেবতা স্পৰ্শনাদিরূপ শপথ দ্বারা পরীক্ষিত, 
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রাজাদিগকে এই প্রকারের সাত আটটা মন্ত্রী রাখিতে হইবে। অনায়াস সাধ্য 
কাধ্যও কোন কোন সময় একের দ্বারা সম্পাদন দুষ্কর হইয়া উঠে। বিশেষতঃ 
অসহায়ের পক্ষে একাকী রাজ্য পালন কর! সম্ভব হইতে পারে না। রাজা, সন্ধি- 
বিগ্রহ, যানাদি যাবতীয় বিষয়ে সর্ববদা মন্ত্রীগণের সহিত মন্ত্রণা করিবেন । নির্জন 
স্থানে প্রত্যেক মন্ত্রীর মত পৃথক পৃথক ভাবে এবং মিলিত ভাবে অবগত হইয়া, যাহা 
হিতজনক মনে করিবেন, তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন । সচিবগণের মধ্যে ধার্মিক ও 
বিদ্ধান্‌ ব্রাঙ্গণ সচিবের সহিত সন্ধিবিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়রূপ ষড় 
গুণযুক্ত মন্্রণা করিবেন । রাজা যে সকল কার্ধা করিবেন, তাহা উক্ত ত্রাহ্মণে 
বিশ্বাস পূর্বক অর্পণ করিবেন, অর্থাৎ উহাদের সহিত নির্ধারণ পূর্বক কার্য আরম্ভ 
করিবেন। এতত্ব্যতীত অর্থাদি বিষয়ক কার্ধ্যে গুদ্ধাত্মা, সুবুদ্ধি সম্পন্ন কার্ধ্য কুশল, 
ধর্ম্মীদি পরীক্ষায় পরীক্ষিত অন্ত মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। রাজার রাজ কার্য্য যত 
সংখ্যক কর্মচারী দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তত সংখ্যক আলস্য শূন্য, 
কাধ্য কুশল, স্বীয় পদোচিত কার্য্ের মর্ম্মবেত্তা লোক নিযুক্ত রাখিবেন। তন্মধ্যে 
পরাক্রম শালী, চতুর, সদ্ধংশ জাত, বিশুদ্ধ স্বভাব চারিজনকে ধনোৎপন্তি স্থানে 
(রাজস্ব বিভাগে) নিয়োগ করিবেন। ইক্ষু ও ধান্যাদি সংগ্রহ কাৰ্য্যে, ও স্বীয় ভবনের 
নিভৃত স্থানে ধর্মভীরু লোককে নিযুক্ত করিবেন । 

দৌত্য কাৰ্য্যে সর্ববশান্্রবির, নয়ন ভঙ্গিমাদি দ্বারা ইঙ্গিত বুঝিতে সক্ষম, 
করতালি বা অঙ্গুলি সঙ্কেতে মনোভাব বুঝিতে পারে, বিশুদ্ধ স্বভাব, কার্য্যে স্থনিপুণ 
ও মহৎ বংশজাঁত লোককে নিযুক্ত করিবেন। সকলের প্রতি অনুরভ্ত, বিশগুদ্ধাত্বা, 
কার্য্যদক্ষ, স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন, দেশ ও কালের অবস্থা জ্ঞাতসার, রূপবান, নির্ভিক, 
বাক্পটু দূত প্রশংসনীয় হয়। সেনাপতির হস্তী, অশ্ব, রখ, ও পদাতি স্বরূপ দণ্ড 
আয়ত্ত থাকে, এ সকল দণ্ডের শিক্ষা কার্য তীহারই হস্তে থাকিবে, নৃপতিতে কোষ, 
ও রাষ্ট্র আয়ত্ত থাকে, এই দুইটা কখনও পর হস্তে অপর্ণ করিবেন না। সন্ধি ও 
বিপধ্যয় (বিগ্রহ) দূতের আয়ত্ত থাকে ; অতএব সেনাপতি দুতকে তাদৃশ গুণশালী 
করিবেন। দৃতই পরস্পর বিরোধী রাজগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাইতে ও মিত্র 
ভাবাপন্ন রাজগণের মধ্যে ভেদ জন্মাইতে পারে। দুত, শক্ত রাজার অনুচরের 
ইঙ্গিত ও চেষ্টা দারা শত্রু রাজার অভিপ্রায় জানিবে। ক্ষুব্ধ, লু্ধ ও অপমানিত ভৃত্য 
বর্গের প্রতি শত্রু রাজার কিরূপ অভিপ্রায় তাহাও জানিবে। উক্ত লক্ষণাক্রাস্ত 
ঢূতদারা শত্রু রাজার অভিপ্রায় যথার্থ রূপ অবগত হইয়া, রাজা এ রূপ সতর্ক হইবেন, 
যেন কোন রকমে আত্ম-গীড়ার আশঙ্কা না থাকে । 
যে স্থানে জল ও তৃণ অল্প, বিশুদ্ধ বায় ও প্রচুর রৌদ্রের উত্তাপ পাওয়া 
যায়, বহুল পরিমাণে ধান্যাদি শস্ত উৎপন্ন হয়, অনেক সিমে লোকের বাস, রজার 
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রাজান্ুরক্ত ও যে খানে কৃষি বাণিজ্যাদির স্থৃবিধা আছে, রাজা তক্রাপ স্থানে বসতি 
করিবেন। ধৰ্দুর্গ (যাহার চতুদ্দিক পঞ্চ যোজন পরাস্ত জনশূন্য মরুময় ), 
মহীতুর্গ ( যাহা প্রস্তর বা ইন্টকাদি দ্বারা দ্বাদশ হস্তবেধ বিশিষ্ট দেওয়াল 
দ্বার! নির্টিত, চবিবশ হস্তেরও অধিক উচ্চ এবং কপাট ও গবাক্ষাদিযুক্ত প্রাচীরে 
বেষ্টিত), জলতুর্গ ( যাহার চতুদ্দিক গভীর জলপূর্ণ পরিখা ছারা বেষ্টিত ), বাক্ষ দুর্গ 
( যাহার চতুদ্দিকে এক যোজন পরিমিত স্থান কণ্টকময় গুল্মাদি দারা পরিব্যাপ্ত ), 
নৃদুৰ্গ (যাহার চারিদিক হস্তী, অশ্ব ও রথাদিসহ বহু দৈন্যাদি দার! স্থরক্ষিত ), গিরিদুর্গ 
(মন্ুষ্যের দুর্গম্য পর্বতের উপরিভাগে, একটি মাত্র দুর্গম্য ও নিভৃত পথ বিশিষ্ট ), 
এবন্থিধ কোনও দুর্গ আশ্রয় করিয়া রাজা ৰাস করিবেন। রাজা সর্ববতো যত্ন সহকারে 
গিরিদুর্গ আশ্রয় করিবেন, অগ্য দুর্গাপেক্ষা গিরিদুর্গ অনেক গুণ বিশিষ্ট । উক্ত ছয় 
প্রকার দুর্গের মধ্যে ধ্হদুর্গ মগ কর্তৃক আশ্রিত, মহীদুর্গ মুষিকাদি কর্তৃক আশ্রিত, 
জলদু্গ কুস্তীরাদি দ্বার! আঙ্িত, বৃষ্ষদুর্গ বানরাদি কর্তৃক আশ্রিত, নৃতুর্গ মনুষ্য কর্তৃক 
আশ্রিত, এবং গিরিছুর্গ দেবতাদি কর্তৃক আশ্রিত। এই সকল দুর্গাত্রিত মৃগাদিকে 
যেমন ব্যাধাদি শত্ৰুগণ হিংসা করিতে অক্ষম, তজ্রপ ছূর্গাশ্রিত রাজাকে শত্রু রাজগণ 
কোন ক্রমে হিংসা করিতে সমর্থ হন না। প্রাকারস্থিত ( দুর্গাত্রিত ) একজন যোদ্ধা 
শক্রপক্ষের একশত সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয়, এবং একশত যোদ্ধা 
দ্রশসহল্স সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে শক্ষম। অতএব রাজা অবশ্য দুর্গ নিশ্্মাণ 
করিবেন। নির্টিত দুর্গ বহু শন্ধাদি সম্পন্ন, সুবর্ণ ও ধন ধান্যাদি সমৃদ্ধি যুক্ত, হস্তী 
ও অশ্বাদি বাহন পুর্ণ হওয়া আবশ্যক । তাহাতে ব্রাহ্মণ, বিবিধ প্রকারের শিল্পী ও 
নানাবিধ যন্ত্র থাকিবে, এবং পশ্বাদির ভক্ষ্য ঘাস ও জলের প্রাচ্ধ্য থাকিবে । রাজা 
উক্ত দুর্গ মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে মহিলাগণের বাসভবন, দেবালয়, অস্ত্রাগার ও 
অগ্নিগৃহ নিৰ্দ্মাণ করাইবেন। পরিখা ও উচ্চ প্রাকারাদি দ্বারা তাহা স্থরক্ষিত হইবে, 
এবং ফল পুষ্প ও বাগী কুপাদির দ্বারা স্থশোভিত হইবে। 

এতাদৃশ গৃহে বাস করিয়া রাজা সবর্ণা, স্বলক্ষণ।্বিতা, মহাকুল প্রসুতা 
স্বুরূপা ও গুণান্বিতা মহিলাকে বিবাহ করিবেন। মারণোচ্চাটন ও বশীকরণাদি 
অথর্বব বেদোক্ত কৰ্ম্ম সম্পাদনার্থ পুরোহিতকে ও যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য খন্ধিকৃকে 
বরণ করিবেন। পুরোহিত ও খত্বিক্‌ আপন আপন কর্তব্য সম্পাদন করিবেন। 
রাজা দক্ষিণক-মশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞ করিবেন এবং ত্রাঙ্গণদিগকে নানাবিধ ভোগ্য 
বস্তু ও ধনাদি দান করিবেন। 

রাজা, এরজাবর্গ হইতে শাস্তরানুমোদিত ভাবে সাংবৎরিক কর গ্রহণ ও তাহাদের 
প্রতি পিতৃব ব্যবহার করিবেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতির তবাবধান 
জন্য রাজা কার্য্য কুশল ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবেন, ভীঁহারা নি্সপদস্থ কর্মচারী 
“সমূহের কার্য্যাদি পর্যাবেক্ষণ করিবেন। উপনয়ন সংস্কৃত হইয়া যাহারা গুরু গৃহে 
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থাকিয়া কৃতবিদ্ হইয়া! গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করেন, রাজা ধনধান্যাদি দ্বার তাহাদের 
পুজা করিবেন। সামান্য ধনের ন্যায় ত্রাহ্মণে অপিত ভুম্যাদিরূপ ধন চোরে চুরি 
করিতে পারে না, শক্রগণ অপহরণ করিতে পারে না, এবং সামান্য ধনের ন্যায় 
কালে বিনষ্ট বা স্থানভ্রমে অদৃশ্য হয় না, ইহা অক্ষয় ফল দায়ক হয়। অগ্নিতে 
হোম করিতে গেলে কোন কোন সময় ঘ্বতের অধঃপতন হয়, কিন্তু ব্রান্মণে যে হবি 
অর্পণ করা হয়, তাহা কখনও দ্রব হয় না, দ্রাহাদি দ্বারা বিনষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণ 
ব্যতীত অন্তকে যাহা দান করা হয়, তাহার সমফল লাভ হইয়! থাকে, অর্থাৎ যে 
বস্তু দানের যে ফল শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহা লাভ হয়। জ্ঞান হীন ব্রাহ্মণকে 
দান করিলে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফল, অধ্যয়নরত ত্রাহ্মণকে দান করিলে লক্ষগুণ ফল 
এবং সর্বববেদ পারগ ত্রাহ্মণকে দান করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়। বিদ্যা, তপস্া ও 
বৃত্তিভেদে দান যোগ্য পাত্রের তারতম্য ঘটিয়া থাকে । এই তারতম্য ও শ্রদ্ধার 
তারতম্যে পরলোকে অল্প বা মহৎ ফল লাভ হয়, দানের বস্তু অল্প বা অধিক হউক, 
তাহাতে ক্ষতি নাই। 
আপনার তুল্য বলশালী, আপনা অপেক্ষা প্রবল বা হীন বল অন্য রাজা 
যুদ্ধার্থ আহবান করিলে, ক্ষাত্রধর্ম্মামুসরণ পূর্ববক রাজা কখনও যুদ্ধ কার্য্যে নিবৃত্ত 
হইবেন না। যুদ্ধে বিমুখ ন! হওয়া, সর্ববতোভাবে প্রজার পালন কর! এবং ত্রাহ্মণ- 
গণের সেবা করা রাজগণের শ্রেয়স্কর ধৰ্ম্ম । রাজগণ যুদ্ধে পরাজ্মুখ না হইয়া 
স্পর্ধার সহিত পরস্পর পরস্পরকে হনন জন্য প্রবৃত্ত হইবেন। যথাশক্তি যুদ্ধ 
করিয়া হত হইলে স্বর্গ লাভ হয়। যুদ্ধে জয় লাভ করিলে রাজ্যাদি লাভরূপ দৃষ্ট 
ফল ও যুদ্ধে অপরাজুখ রাজা স্বর্গরূপ অদৃষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকেন। কুটান্্ 
(সুপ্তি) দ্বারা যুদ্ধ করিবেন না। কণ্যাকার ফলকযুক্ত বাণ, বিষাক্ত বাণ, অগ্নি দ্বারা 
দীপ্ত-ফলক বাণ দ্বারা যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ। রী রথ পরিত্যাগ করিয়া, স্বস্থানে 
অবস্থিত শত্রুকে হিংসা করিবেন না । নপুংসক, কৃতাঞ্জলিবদ্ধ শত্রু, মুক্তকেশ-ব্যক্তি, 
যুদ্ধে নিবৃন্ত হইয়া আসনে সমাসীন ব্যক্তি ও আত্ম দমপ্পণকারীকে বিনষ্ট 
করিবেন না। নিদ্রিত, বর্ম্ম বিহীন, উলঙ্গ, নিরক্্র, যে কেবল যুদ্ধ দর্শনার্থ আগত 
এবং যে ব্যক্তি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদিগকে হিংসা করিবেন না।, 
যাহার অন্তর ভগ্ন হইয়াছে, যে যুদ্ধে নিহত পুক্রাদির শোকে কাতর, শক্রর অস্ত্রে যাহার 
সর্ববাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, যে ভীত হইয়া যুদ্ধে পরাজ্মুখ হইয়াছে, তাহাদিগকে 
হত্যা করা রাজার পক্ষে অধৰ্ম্ম । যে সংগ্রামে ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে, দেই 
ব্যক্তি শক্ৰ কর্তৃক হত হইলে, সেই হন্তা তাহার পোষণকর্তার পাপ রাশি প্রাপ্ত হয় । 
যুদ্ধে ভীত ও পলায়িত ব্যক্তি শক্ত কর্তৃক নিহত হইলে, তাহার সঞ্চিত পু ) 
তাহার ভর্তার লভ্য হয়। রথ, হস্তী, অশ্ব, ছত্র, বস্তাদি, ধনধান্য, গবাদি 
স্বীলোক, গুড় লবণ , তৈজস প্রভৃতি যে সকল বস্তু যুদ্ধ ন 
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পাইবে, তাহা তাহারই হইবে, কিন্তু লব্ববন্ত মধ্যে সুবর্ণ ও রজতাদি এবং হস্তী 
অশ্বাদি রাজাকে অর্পণ করিবে। আর পৃথক পৃথকরূপে বিজিত দ্রব্যগুলি 
রাজা যোদ্ধাগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন। যোদ্ধাগণের এই সনাতন ধৰ্ম্ম 
তোমাদিগকে বলিলাম। ক্ষত্রিয় রাজা অথবা রাজধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই ধৰ্ম্ম 
হইতে কখনও বিচ্যুত হইবেন না। 
রাজা অলন্ধ ভূমি ও হিরণ্যাদি ধনলাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন। লব্ধ ধন 
সযত্ে রক্ষা করিবেন, তাহা বৃদ্ধি করিবেন এবং বন্ধিত ধন সৎপাত্রে অর্পণ করিবেন। 
এই চতুবিবধ বিবার পুরুষার্থ লাভ হইয়! থাকে, অতএব রাজা নিরলস হইয়া সর্বদা 
ইহার অনুষ্ঠান করিবেন। রাজা দগুদারা অলন্ধ জনপদ লাভার্থ ইচ্ছুক থাকিবেন, 
প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা লব্ধ ধন বিদ্ধ হইতে রক্ষা করিবেন, রক্ষিত ধন বৃদ্ধি করিবেন এবং 
বন্ধিত ধন সৎপাত্রে অর্পণ করিবেন। প্রতিদিন হস্তী অশ্থাদিকে স্থুশিক্ষা প্রদানের 
ব্যবস্থা করিবেন, সর্ববদা আপন পৌরুষ প্রকাশ করিবেন, মন্্রণা ও চারের কাৰ্য্য 
গোপন রাখিবেন, শত্রুর ছিত্রানুসন্ধান করিবেন। প্রতিদিন হস্তী অশ্বাদিকে শিক্ষা 
দান করা হইলে, তদ্দর্শনে তাহার ভয়ে সকলে উদ্বিগ্ন থাকে, অতএব রাজা সকল 
প্রাণীকেই দণ্ড দ্বারা বশীভূত করিবেন । 
রাজা আপন অমাত্যের সহিত অকপট ব্যবহার করিবেন, তদন্যথায় তিনি 
সকলের অবিশ্বস্ত হইবেন। চর দ্বারা গোপনে শক্রর ছিদ্রানুসন্ধান করিবেন। 
আপন প্রকৃতি ভেদাদি ছিদ্র অন্তে জানিতে না পারে, সে বিষয়ে যত্নবান হইবেন। 
ৃর্মর স্বীয় মুখ ও চরণাদি গোপন করিবার মত রাজা অমাত্যাদি অঙ্কে দান-মান 
দ্বার আত্মুলাৎ করিবেন; দৈবাৎ প্রকৃতি কোপিত হইলে শীঘ্র তাহার সমতা বিধান 
করিবেন। বক যেমন মৎস্তকে ধরিবার নিমিত্ত একান্ত মনে নিশ্চল ভাবে অবস্থান 
করে, তন্্রপ রাজা একা গ্রচিত্তে পর রাজ্য গ্রহণের চিন্তা করিবেন। সিংহ যেমন 
বৃহৎকায় হস্তীকে বধ করিবার নিমিত্ত আক্রমণ করে, তদ্রপ নিজে ক্ষীণ বল হইলেও 
শত্রুকে সর্বশক্তি প্রয়োগ দ্বারা আক্রমণ করিবেন। বৃক যেমন পালের অসতর্কতা 
বুৰিয়া পালস্থিত পশু বিনাশ করে, তজ্রপ দুর্গাদিতে অবস্থিত রাজাকে কিঞ্চিৎ 
অসতর্ক দেখিলেই বিনাশ করিবেন। শশ যেমন সমস্ত ব্যাধে পরিবেষ্টিত হইয়াও 
কুটিল গমনে পলায়ন করে, তজ্রপ রাজা বলহীন হইয়া, বলবন্ত পরিবৃত্ত হইলে 
আত্ম রক্ষার জন্য পলায়ন করিবেন। রাজা বিজয়ার্থ প্রবৃত্ত হইলে যে সকল ব্যক্তি 
তীহার বিপক্ষতাচরণ করিবে, তাহাদিগকে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারি প্রকার 
উপায়ে বশীভূত করিবেন। যদি উহারা সাম, দান, ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়ে 
নিরভ্ভ না হয়, তবে রাজা যুদ্ধ দ্বারা দণ্ড বিধান করিয়া তাহাদিগকে, আপন বশে 
অর্মনবেন। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারি প্রকার উপায়ের মধ্যে পণ্ডিতগণ 
পাম ও দণ্ড এই দুইটাকে প্রশংসা! করিয়া থাকেন; কারণ, সামে প্রয়াস নাই, 
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অর্থব্যয় বা সৈন্য ক্ষয় হয় না ; দণ্ডে (যুদ্ধে) এই সকল আশঙ্কা থাকিলেও তদ্দারা 
অতিশয় কাৰ্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে । 

যে রূপ ধান্য ও তৃণ একত্রে জন্মিলেও কৃষক ধান্ত রঙ্গ করিয়া তৃণাদি বিনাশ 
করে, তদ্রপ রাজা দুষ্টকে বিনষ্ট করিয়া শিল্টকে রক্ষা! করিবেন। যে রাজা দুষ্ট ও 
শিষ্টের অজ্ঞানত! হেতু অশাস্্ীয় উপায়ে লম্পন্তি গ্রহণ ও শারীরিক কউ দ্বারা 
প্রকৃতিপুঞ্জকে পীড়িত করেন, তিনি প্রকৃতি-কোপে পতিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট ও 
সবান্ধবে নিধন প্রান্ত হন। প্রাণী যেমন আহার বিহনে ক্ষীণ হয়, তদ্রপ রাষ্ট্র গীড়ক 
রাজা প্রকৃতি পুঞ্জের কোপে বিনষ্ট হইরা থাকেন। রাজা রাজ্য স্থুরক্ষার বিধান 
করিবেন। রাজা ছোট বড় গ্রাম অনুসারে ছুই, তিন, পাঁচ অথবা শত গ্রামের মধ্যে 
কোনও নির্দিষ্ট স্থানে সৈন্যাদিসহ একজন প্রধান রাজ পুরুষ প্রতিষ্ঠিত করিবেন। 
এই নির্ধারিত স্থানকে গুল্ম বলা যায়। প্রত্যেক গ্রামের এক এক জনকে অধিপতি 
(সরদার) করিবেন। তদপেক্ষা প্রবল এক জনকে দশ গ্রামের অধিপতি করিবেন। 
এই ভাবে বিংশতি গ্রামের, শত গ্রামের ও সহস্র গ্রামের অধিপতি নিয়োগ 
করিবেন। গ্রামে চৌর্যযাদি কোন প্রকার দোষ ঘটিলে, গ্রাম পতি তাহার 
প্রতিকার করিবেন। তিনি দে বিষয়ে অক্ষম হইলে, দশ গ্রামের অধিপতিকে তাহ! 
জানাইবেন। এইরূপ এক অধিপতি প্রতিকারে অপারগ হইলে তাহার উদ্ধাতন 
অধিপতিকে জানাইবেন। তদ্দার! রাজ্যের চৌধ্ধ্যাদি উপদ্রব নিবারিত হইবে। 

এখন গ্রামাধিপতির বৃত্তি বলা যাইতেছে। গ্রাম্য লোকেরা প্রতিদিন এক গ্রামের 
রাজাকে যে অন্ন পান ইন্ধনাদি প্রদান করিবে, গ্রামাধিপতি তাহা প্রাপ্ত হইবেন। 
দশ গ্রামাধিপতি কুল পরিমিত ভূমি * ও বিংশতি এমাধিপতি তাহার পীঁচগুণ ভূমি 
বৃত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন। শত গ্রামের অধ্যক্ষ একটা গ্রাম ও সহজ গ্রামের 
অধীশ্বর একটা পুর (নগর ) পাইবেন । 

নক্ষত্র মণ্ডলের মধ্যে গ্রহ যেরূপ ভয়ঙ্কর, তজ্রপ নগরে নগরে সর্বেবাপরি প্রধান 
ও সর্বব বিষয়ে তত্ত্বাবধান ক্ষম ভয়ঙ্কর তেজন্বী একজন নগরাধিপতি নিযুক্ত করিবেন.। 
উক্ত নগরাধিপতি পরিভ্রমণ করিয়। গ্রামাধিপতি প্রভৃতির কার্ধ্য পরিদর্শন করিবেন । 
এবং রাজা চর দ্বার৷ গ্রামাধিপতি ও নগরাধিপতি প্রভৃতির কার্ধ্যের বিষয় অবগত 
হইবেন। কারণ, প্রজার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত নিযুক্ত রাজ ভূত্যগণের মধ্যে 
অনেকে পরধন গ্রাহক ও বঞ্চক হয়, রাজা বিশেষ যত্ব সহকারে এ শ্রেণীর ভৃত্যবর্গ 
হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন। রক্ষা কার্যে নিয়োজিত যে সকল পাপ বুদ্ধি 


* আটটা গো দ্বারা হল কর্ষণকে ধৰ্ম্ম বলা যায়, জীবিকার নিমিত্ ছয়টি গো দ্বারা হল 
কর্ষণ বৈধ» গৃহস্থ ব্যক্তি চারিটী গো ছারা কর্ষণ করিবেন। ছুইটা গরু দ্বারা কর্ষণ নিন্দিত & 
ছুইটা গরু ছারা কর্মিত ছুইটা হণে যত ভুমি কর্ধিত হইতে গাঁরে, সেই তুমিকে কুল বলা রা 
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ভৃত্য লোভ পরবশ হইয়া অর্থী প্রতার্থীর নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করে, রাজা 


তাহাদিগকে সর্বব্থ হরণ পূর্ববক স্বদেশ হইতে বহিদ্ধৃত করিবেন। 
রাজা, উপযুক্ত কার্যে নিয়োজিত ভৃত্য, দাসী প্রভৃতি স্ত্রীলোক, সাধারণ 
ভূত্যের উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট কর্ম্মানুসারে দৈনন্দিন বেতন নির্ধারণ করিবেন অপকৃষ্ট 


ভূত্যের বেতন প্রতিদিন এক পণ হিসাবে দিবেন, ছয় মাসে এক যোড় বস্ত্র ও এক 


মাসে এক দ্রোণ ধান্য দিবেন । * 
বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য, তাহ! কতদূর হইতে আনীত, পাথেয় 
নিৰ্ণয় করতঃ 


ব্যয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া, লভ্যাংশ | 
তদনুসারে রাজ| বণিকগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। রাজা ও বণিক | 
আপন আপন কার্ধ্য যথার্থ ফল লাভ করিতে পারেন, রাঙা তাহা বিশেষ ভাবে । 
বিবেচনা পূর্বক কর নির্ধারণ করিবেন । 

যেমন ভলৌকা অল্পে অল্পে রুধির পান করে, বৎস্য দুগ্ধ পান ও ভ্রমর 
গ্রজাসাধারণের মূলধনের ব্যাঘাত না করিয়া অল্পে অল্পে 
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মধুপান করে, তত্রপ রাজা, 
বাধিক কর গ্রহণ করিবেন। পণ ও স্থুব্ণ সম্বন্ধীয় কর লত্যের পঞ্চাশ ভাগের 
একভাগ, ধান্যাদি শস্য সন্বন্ধীয় কর অবস্থা, বিবেচনায় ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশাংশের 
একাংশ রাজা লইবেন । বৃক্ষ, মাংস, মধু, স্বত, গন্ধ্রবয, ওঁষধি, বৃক্ষাদির রস, 
পুষ্প, মূল, ফল, পত্র, শাক, তৃণ, বংশ নিৰ্মিত পাত্র, চর্ম্পাত্র, মৃগ্ময়পাত্র, প্রস্তরময় 
দ্রবা, এই সপ্তদশ প্রকারের দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় যাহা লাভ হইবে রাজা তাহার 
ষষ্ঠভাগ গ্রহণ করিবেন। রাজা ধনাভাবে মরণাপন্ন হইলেও শ্রোত্রিয়ব্রাক্মাণ ণ* 
হইতে কর গ্রহণ করিবেন না, এবং শ্রোত্রিয়ের ক্ষুম্িৰারণে কখনও ক্রুটা করিবেন 
না। যে রাজার রাজ্যে ব্দেবেত্তা ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় অবসন্ন হন, সেই রাজ্যকে 


টি * আট মুষ্টি ধান্ে এক কুচি, আট কুঞ্চিতে এক পুল, চারি পুলে এক আঁক, চারি 
আঢ়কে এক দ্রোণ হয়। 
1 শ্রোত্রিয়ের লক্ষণ বিষয়ে শাস্ত্রীয় মত, 
(৯ “জন্মন! ব্রাদণো ভার: সংস্কারৈছিজ উচ্যতে। 
বিদ্ধাভ্যাসী ভবেদ্বি পঃ শ্রোত্রির ত্রিভিরেব হি ॥” 
পদ্মপুরাণ,__উত্তরথণ্ড, ১৯৬ অধ্যায় । 
(২) “একাং শীখাং সন্বন্নং বা বড় তিরধৈরধীতা চ। 
বট, কর্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ে নাম ধর্মী (৮ 
রি দান কমলাকর। 
মনুদংহিতা এবং মার্কত্ডের পুরাণেও শ্রোত্রিয়ের লক্ষণ বর্ণিত হইন্বাছে। 
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জঠরানলে ( ছুভিক্ষাদিরূপে ) নিপাত করে। রাজা, শ্রোত্রিয়ের শাস্ত্র জ্ঞানাদি 
বিবেচনা পূর্ববক উপযুক্ত বৃত্তি প্রদান করিবেন। এবং পিতা যেমন পুক্রকে রক্ষা 
করে, তদ্রপ চৌরাদি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন। কারুকার্য রত, শিল্পকার, 
শূদ্ৰ (যাহারা দাসপদ বাচ্য ) এবং যাহার! কায়িক পরিশ্রমে জীবিকা নির্ববাহ করে, 
রাজা তাহাদিগকে করের পরিবর্তে প্রতিমাসে এক একদিন কার্য্য করাইয়া লইবেন । 
রাজা নিজ প্রাপ্য কর ও শুল্ক, স্নেহ বশতঃ পরিত্যাগ করিয়া আত্ম মুলোচ্ছেদন 
করিবেন না, ও লোভ বশতঃ সমধিক কর ও শুল্ক গ্রহণ করিয়া পরের মূলোৎপাটন 
করিবেন না। 

রাজা কার্ধ্য বিশেষে তীক্ষ অর্থাৎ ভয়ঙ্কর এবং কোন কার্যে মৃদু অর্থাৎ 
কোমল স্বভাব হইবেন। এবম্প্রকার রাজা সকলের প্রিয় হন। রাজা স্বয়ং 
বিচারকার্ধ্যে অসমর্থ হইলে, তিনি ধর্মজ্ঞ, পণ্ডিত, ও সৎকুলজাত জনৈক শ্রেষ্ঠ 
অম।ত্যকে এ কাৰ্য্যে নিয়োগ করিবেন। উক্ত প্রকারে আপন কর্তব্য সম্পন্ন 
করিয়া রাজা উৎসাহের সহিত ও অপ্রমাদে সর্ববতোভাবে প্রজাদিগকে রক্ষা 
করিবেন। প্রজাগণ চোর ও দস্থ্যকর্তৃক উৎপীড়িত হুইয়া আর্তনাদ করিলেও যে 
রাজা তাহার প্রতিবিধান ন| করেন, সেই রাজা ও তাহার অমাত্যবর্গ জীবিত 
থাকিতেই তাহাদিগকে মৃত বলা যায়। রাজার অন্যান্য ধর্মী অপেক্ষ। গুজাপালন 
পরম ধৰ্ম্ম রাজা রাত্রির শেষ প্রহরে শব্যাত্যাগ করিয়া, শৌঁচক্রিয়৷ সমাপনান্তে 
অগ্মিহোত্রীয় যজ্ঞ ও ব্ৰাহ্মণ সৎকার করিয়া সভার প্রবেশ করিবেন। উক্ত সভায় 
সমাগত প্রজাসকলকে সাদরে বিদায় করিয়া মন্ত্রীবর্গ সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইবেন । 
পর্বত পৃষ্ঠে, প্রাসাদে, নির্জন স্থানে কিন্থা অরণ্যে বসিয়া মনা করিবেন । যে 
রাজার সন্ত্রণা অন্য ব্যক্তি জানিতে ন! পারে, তিনি অল্প ধনশালী হইলেও সমগ্র 
পৃথিবী ভোগ করেন। জড়, মুক, অন্ধ, বধির, শুকসারিকাদি পক্ষী, অতি বৃদ্ধ 
স্ত্রীলোক, শ্রেচ্ছ, রোগী, অধিকাঙ্গ ও অঙ্গহীনদিগকে মন্্রণা সময়ে দুরে সরাইয়া 
দিবেন। জড়াদি ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা অবমানিত অবস্থায় থাকা হেতু এবং পক্ষী ও 
স্ত্রীলোক প্রভৃতি স্বভাব দোষে মন্্রণা ভেদ করিয়া ফেলে। দিবা দুই প্রহরকালে 
অথরা অর্দরাত্রে স্থস্থান্তঃকরণে অমাত্যবর্গের সহিত কিম্বা একাকী ধর্ম্মার্থ কাম 
চিন্তা করিবেন। উক্ত ধন্ধার্থ কাম পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত, উক্ত বিরোধ 
পরিহার পূর্বক চিন্তা করিবেন। কন্যাদিগকে সংপাত্রে সম্পরদান ও কুমারদিগকে 
রক্ষণ করিবেন। দূত দ্বারা কিরূপে সংবাদ সংগ্রহ করা যায়, আরব্ধ কাৰ্য্য কি 
প্রকারে শেষ করা যায়, অন্তঃপুরের নিগুঢ় সংবাদ দাসী প্রভৃতি ছায় কি প্রকারে; 
অবগত হওয়া যায়, তদ্িষয়ে চিন্তা করিবেন। অষ্ট কার্ধ্ের প্রতি (অ! 
করাদি গহণ, ভূত্যাদির বেতন দান, মন্ত্রীদিগকে যথাযোগ্য কার্য নিয়োগ, 


৩২৬ রাঁজমালা। [ তৃতীয় 


প্রায়শ্চিত্ত ) রাজার বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক । পঞ্চবর্গের * কর্তব্য বিষয়ে 
রাজা যথার্থরূপে চিন্তা করিবেন। মধ্যম, বিজিগীযু, উদাসীন ও শক্র রাজগণের 
কাৰ্য্যাদির অনুসন্ধান করিবেন। 

মধ্যম, বিজিগীযু, উদাসীন ও শক্ত এই চারিকে মূল প্রকৃতি বলা যায়। 
মিত্র, অরিমিত্র, মিত্রমিত্র, অরিমিত্রমিত্র, পাঞ্চি গ্রাহ, আক্রন্দ, পাঞ্চি গ্রাহাসার 
আক্রন্দাসার এই আটটা প্রকৃতি, সর্বৰ সমেত প্রকৃতি দ্বাদশটা। এতদাতীত 
অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, অর্থ ও দণ্ড, এই সমস্তও প্রকৃতি বাচ্য। পূর্বেবোক্ত বারটা সহ 
প্রকৃতির সংখ্যা দ্বিসপ্ততি ৷ 

যুদ্ধার্থী রাজার রাজ্যের অব্যবহিত ্তরবর্তী রাজাকে শত্রু বলা যায়! আরি- 
সেবীকে কৃত্রিম শত্ৰু বলে। অরি ভূমির অগ্রবর্তীকে মিত্র বলা হর। এবং অরি 
রাজা ও যুদ্ধার্থী রাজার ভূমির অনন্তরবন্তাঁ রাজাকে উদাসীন বলা যায়। এই সকল 
নৃপতিকে সাম, ভেদ, দান, দণ্ড, এই চারিটী উপায়ের কোন একটা দ্বারা অথবা সমস্ত 
দ্বারা বশীভূত করিবেন। সন্ধি, বিগ্রহ, বান (যুখার্থ শত্রু রাজার প্রতি যাল্রা ), 
আসন (উপেক্ষা করিয়া গৃহে অবস্থান করা), দৈধ (স্বীয় সৈন্যকে দ্বিধা করা), 
আশ্রয় (শত্রু কর্তৃক পীড়িত হইয়া বলবান রাজার সরণাপন্ন হওয়া), এই ছয়টা 
নৃপতিগণের উপকারক, এই জন্য গুণশব্দ বাচ্য হইয়াছে। এই সকল গুণের মধ্যে 
যেটার আশ্রয়ে নিজের উপকার ও শক্র রাজার অপচয় ঘটে, তাহাই আশ্রয় 
করিবেন। আপনার সমৃদ্ধি, শত্রু রাজার হানি, অথবা শত্রু রাজার সমৃদ্ধি দেখিয়া, 
সময়োচিত আসন, যাত্রা, সন্ধি, যুদ্ধ, দ্বৈধীকরণ বা অন্য রাজার আশ্রয় গ্রহণ 
করিবেন। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন দ্বৈবীভাব ও আশ্ৰয়, ইহার প্রত্যেকটা ছুই 
প্রকার । উপস্থিত সময়ে ফল লাভার্থ অথবা ভবিষ্যতে ফল লাভ জন্য মিত্র 
রাজার সহিত মিলিত হইয়া শত্রু রাজার প্রতি অভিযান জন্য যে সন্ধি করা হয়, 
তাহাকে সমান যান-কর্ম্মা সন্ধি বলে ; আর পরস্পর ভিন্ন ভাবে যুদ্ধ যাত্রা করিবার 
নিমিত্ত যে সন্ধি, তাহাকে অসমান যান-কর্ম্ম সন্ধি বল! হয়, অতএব সন্ধি দ্বিবিধ। 
বিগ্রহ ছুই প্রকার_ন্বয়ং কৃত যুদ্ধ ও মিত্র রাজার রক্ষার্থ যুদ্ধ। শক্তিশালী হইলে 
একাকীই যুদ্ধ যাত্রা করিবেন, তদ্দিষয়ে অশক্ত হইলে অন্য রাজার সহিত মিলিত: 
ভাবে অভিযান করিবেন, এই কারণে যান দ্বিবিধ। পূর্ববজন্মাজিত দুদ্ধৃত দ্বার! 


*  পঞ্চবর্গ”_কাপাটিক, উদ্াস্থিত, গৃহপতিব্যঞ্জন, বৈদেহিকব্যঞ্কন ও তাঁপসব্যঞ্জন 
এই পাঁচটা চরের নাম পঞ্চবর্গ | 

প্রগন্ত ব্যক্তি কপট ব্যবহারী, এজন তাহাকে কাপটিক বলা যায়। জট স্্যাসীকে 
উদদাস্থিত বলে। কৃষক ক্ষীণ বৃত্তি প্রজ্ঞাশৌচযুক্ত হইলে, তাঁহাকে গৃহপতিব্যপ্রন বলা হয়। 
ক্ষীণ বাণিজা বৃত্তির লোককে: বৈদেহিক বলে। ভট্ট ব্র্াঁরী প্রজ্ঞাদিসম্পন্ন হইলে তাহাকে 
তীপন্তবাঞ্জন বলা যায়। এই পঞ্চবর্গ চর দ্বারা শক্রগণের মনোভীবাদি জান! সঙ্গত 


এহর] মধা-মণি। ৩২৭ 


অথবা! দৈবদুধিবপাকে হস্তী, অশ্ব ও কোষাদি ক্ষয় জনিত আসন, ও মিত্র রাজার 
অনুরোধে তাঁহার কার্ণ্য রক্ষার্থ আসন, এই দুই প্রকার আসন নিদ্দিষ্ট আছে। 
যট্গুণবেস্তাগণ বলেন, প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত সেনাপতি সহ সৈন্যের একত্র 
অবস্থান ও কতক সৈন্য লইয়া ছূ্গাভ্যন্তরে স্বয়ং রাজার অবস্থান, এই ছুই প্রকার 
দ্বৈধী ভাব । শক্ৰ কর্তৃক পীড়িত হইয়া অন্য রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা, এবং 
পীড়িত হইবার আশঙ্কার আশ্রয় গ্রহণ করা, এই দ্বিবিধ আশ্রয়। যখন জানিবেন যে, 
যুদ্ধের প্রতিনিবৃত্তিতে আপন প্রাবল্য হওয়া নিশ্চিত, কিন্তু আপাততঃ ক্ষতির সম্ভাবনা 
আছে, তখন যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করিবেন। আর যখন আপনার অমাত্যাদি প্রকৃতি 
সকল বলিষ্ঠ, ও নিজে শক্তি সম্পন্ন হইবেন, তখন যুদ্ধ করিবেন। যখন যথার্থরূপে 
জানিবেন যে, আপনার অমাত্যাদি প্রকৃতি হ্ষযুক্ত ও ধনাদি দ্বারা পুষ্ট ও শক্ত 
রাজার তদ্বিপরীত অবস্থা দেখিবেন, তখন শক্র রাজার প্রতি অভিযান করিবেন । 
আর, যখন আপনার বাহন ও সৈশ্যদিগকে ক্ষীণ দেখিবেন, তখন ক্রমে ক্রমে 
উপচৌকনাদি দ্বারা শত্রু রাজাকে সান্তনা পুর্র্বক আসন অবলম্বন করিবেন । যখন 
সর্ববতোভাবে বলবান রাজাও সন্ধির অযোগা হইবে, তখন আত্মবল ছুই ভাগ করিয়া, 
কতক সৈন্য সহ রাজা দুর্গ আশ্রয় করিবেন, অবশিষ্ট দ্বারা যুদ্ধ পরিচালন পূর্ববক 
স্বকার্ধ্য সাধনে চেষ্টিত হইবেন। শক্ত সৈন্য দমনে অসমর্থ হইলে, আত্মরক্ষার 
নিমিত্ত শীঘ্র ধান্মিক ও বলবান রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। যে রাজা দুষ্ট 
প্রকৃতি দিগকে নিগ্রহ করিতে সক্ষম, এরূপ গুণশালী ও বলবস্ত রাজাকে গুরুর 
ন্যায় সেবা করিবেন। যদি অপরের আশ্রয় গ্রহণ কর! দুষ্য মনে হয়, তবে নির্ভয় 
চিত্তে তুমুল সংগ্রাম করিবেন। যাহাতে মিত্র ও উদাসীন শত্রু রাজা প্রবল 
হইতে না পারে, নীতিজ্ঞ রাজ! দানাদি সর্বববিধ উপায় দ্বারা তৎপক্ষে যত্বান 
হুইবেন। 
সকল কার্য্েরই শেষকালে কি দোষ বা গুণ হইবে, তাহা বিচার করিবেন। 
কর্তব্য কাৰ্য্যে ভবিষ্যতে কি দোষ বা গুণ ঘটিবে, ইহা যিনি বুঝেন, তিনি গুণশালী 
কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং যে কার্য্যে দোষ ঘটিবে তাহাতে বিরত থাকেন। যিনি 
সত্বরতার সহিত উপস্থিত কার্য্য সম্পাদন করেন, এবং অতীত কার্যের গুণাগুণ 
চিন্তা করেন, তিনি সকল কার্ধোই ফল লাভ করেন। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
এই কালব্রয়ে সাবধান রাজা কখনও শক্রকর্তৃক পীড়িত হন না। মিত্র ও উদাসীন 
শক্ৰ রাজগণ যাহাতে পীড়া দিতে না পারে, বিজিগীযু রাজা এরূপ উপায় করিবেন। 
'বিজিগীষু রাজা যখন শত্রু রাজার প্রতিকুলে যুদ্ধযাত্রা করিবেন, তখন শ্লোকোক্ত 
প্রকারে সেই যাত্রা আরস্ত করিবেন। শুভ মার্গশীর্ঘ মাসে, কিন্বা ফান্তুন, চৈত্র 
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ব্যসন উপস্থিত হইলে, কিন্যা সেই রাজ্যের প্রকৃতি পুষ্ আত্মপক্ষ হইলে, রাজ! 
যে কোন কালে যুদ্ধার্থ পর রাজ্যে গমন করিতে পারেন। 

যাত্ৰাকালে স্বীয় দুর্গ ও রাজ্যের অনিষ্ট হইতে না পারে, এরূপভাবে প্রধান 
সেনাপতির অধীনে কতকগুলি সৈন্য দুর্গে সংস্থান করিয়া এবং যাত্রার উপযুক্ত 
বাহন ও অক্ত্রাদির যথাশীস্র যাত্রা করাইয়া, এবং পর রাজ্যে অবস্থান জন্য শয্যা ও 
খষ্টাদি বস্তু সংগ্রহ করিয়া এবং শক্ত রাজার ভূৃত্যদিগকে কৌশলে স্বপক্ষ করিয়া, 
পূর্বোক্ত কাপটিকাদি পঞ্চবর্গের সাহায্যে প্রতিপক্ষের বার্তা সংগ্রহের ব্যবস্থা 
করিয়া, জাঙ্গল, অনুপ, আটবিক, ত্ৰিবিধ পথের বৃক্ষ লতাদি ছেদন ও উচ্চ 
নিন্ম পথের সমীকরণ রূপ শোধন করিয়া এবং হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও ভূৃত্যবর্গের 
যথাযোগ্য আহার, ওঁষধ ও সন্মানাদি দানের ব্যবস্থা করিয়া, যুদ্ধ শাস্ত্রোক্ত বিধানে 
উত্তরোত্তর শত্রু দেশে যাত্রা করিবেন। থে ব্যক্তি বাহিরে আত্মীয়তা প্রকাশ 
করিয়া, অন্তরে শত্রু পক্ষাবলম্বী হয়, এবং যে ভৃত্য কোন কারণে একবার অন্তরিত 
হইয়া পুনৰ্বনার আগত হইয়াছে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন না। 

বাত্রাকালে চতুদ্দিক হইতে ভয় উপস্থিত হইলে, দণ্ডবুহ রচনাপূর্ববক যাত্রা 
করিবেন। অগ্রে বলাধ্যক্ষ ( প্ৰধান সেনাপতি ), মধ্যে স্বয়ং রাজা, পশ্চান্তাগে 
সেনাপতি, উভয় পার্শ্বে হস্তীযূথ, হস্তীর নিকটে অশ্ব, তৎপর পদাতিবৰ্গ, এই প্রকার 
রচনাকে দপ্তবহ বলে। পশ্চা হইতে ভয় উপস্থিত হইলে, অগ্রভাগ সৃচ্যাকার, 
পণ্চাৎ স্থুল ব্যুহ রচনা করিবেন, ইহার নাম শকটব্যুহ। উভয় পাৰ্শ্ব হইতে ভয়ের 
কারণ ঘটিলে, বরাহ ও মকরবৃহ রচনাপূর্ববক যাঁত্র করিবেন। অগ্র ও পশ্চাত্ভাগ 
সুক্ষ, মধ্যভাগ স্থূল, ইহাকে বরাহব্হ বলা যায়। উক্ত ব্যুহ অতিশয় স্থূল মধ্য 
হইলে তাহাকে গরুড়ব্যুহ বলা হয়। বরাহবুহের উপ্টা অর্থাৎ অগ্র ও পশ্চাৎভাগ 
স্থূল মধ্যভাগ সুন্মম হইলে তাহাকে মকরব্যৃহ বলে। অগ্র ও পশ্চা উভয় দিক 
হইতে ভয় হইলে মকরবুযুহ রচনায় অভিযান করিবেন। অগ্রে ভয় উপস্থিত হইলে 

বহু রচনা করিবেন। অগ্র ও গশ্াত্ভাগে পিগীলিকা পংক্তির ন্যায় অতিশয় 

নিৰ্ডুরূগে গমনশীল ৈনাসমুহ, অগ্রভাগে প্রবীর পুরুষ থাকিলে তাহাকে সূচীব্যহ 
বলে। যে দিকে ভয় উপস্থিত হইবে, সেইদিকে আত্মমৈন্য বিস্তার করিবেন, অথবা 
শন রচনায় অবস্থান করিবেন। সমভাবে বিস্তৃত মগ্ডলাকার সৈন্য স্থাপন করিয়া 
মধ্যভাগে রাজার অবস্থান করাকে পত্মবুহ বলে। রাজা পুর হইতে যাত্রা করিয়া 
সর্বদা গ্রচ্ছন্নভাবে থাকিবেন। 

হস্তী, অশ্ব, রথ, পদ্দাতি দশকের অধ্যক্ষকে পত্তি বল! যায়। পত্তিক দশকের 
পতিকে সেনাপতি, সেনাপতি দশকের অধ্যক্ষকে বলাধ্যক্ষ বলা: হয়। উক্ত 
সেনাপতি ও বলাধ্যক্ষকে চতুদ্দিকে নিয়োগ করিবেন! আর যেদ্রিক হইতে ভয় 
উপস্থিত, হইবে, সেই দিগকে অগ্র বলিয়া কল্পনা করিবেন। 


লহর] মধ্যমণি ৩২৯ 


সেনাপতি অধিষ্ঠিত কতক সৈন্য বুদ্ধার্থ, কতক ভেরী পটহাদি বাগ দ্বারা 
সঙ্কেত করিতে, উক্ত উভয় কার্য্য কুশল কতক সৈম্য অকুতোভয়ে চতু দ্দিকে প্রতিপক্ষের 
প্রবেশ নিবারণার্থ এবং কতককে শত্রুর কার্ধ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার নিমিত্ত নিযুক্ত 
করিবেন? অল্প যোদ্ধাস্থলে সৈন্তদিগকে সংহত করিয়া যুদ্ধ করিবেন। যোদ্ধার 
সংখ্যা অধিক হইলে ইচ্ছানুরূপ সেনাদ্িগকে বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করিবেন, অথবা 
সৃটাব্যুহ বা বজব্যুহ রচনাপূর্ববক যুদ্ধ করিবেন। তিন শ্রেণীর বলদ্বারা যে বৃহ হয়, 
তাহাকে ব্জবহ বলে । 

সমতলক্ষেত্রে অশ্ব বা রথ দ্বারা, জলমধ্যে নৌকা বা হস্তী দ্বারা, বৃক্ষ লতাদি 
দ্বারা আবৃত স্থানে ধনুর্ববাণ দ্বারা, গর্ভ, কণ্টক ও পাধানাদি রহিত স্থলে খড়গ চর্ম ও 
ভল্লাদি অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিবেন। কুরুক্ষেত্র দেশীয়, বিরাট দেশীয় এবং কান্থকুক্জ 
অহিচ্ছত্র দেশীয় এবং মথুরাবাদী লোকেরা প্রায়ই দীর্ঘ'কার, অনতিষ্থুল দেহী ও 
শৌধ্য-অহঙ্কার শালী হয়; এই সকল দেশোস্তব মনুষ্যকে অগ্রসর করিয়া যুদ্ধ 
করিবেন। স্বপক্ষের যোদ্ধাগণ হর্যযুক্ত কি ক্রুদ্ধ, তাহ! পরীক্ষা! করিবেন, এবং শত্রুর 
সহিত বধার্থরূপে যুদ্ধ করিতেছে, কি ছল যুদ্ধ করিতেছে তাহাও দেখিবেন। 

দুৰ্গন্থিত বা অন্যত্রাবস্থিত শত্রুকে সর্বদা সৈন্যদ্বার আবৃতাবস্থায় রাখিবেন। 
এবং শক্ররাজার দেশ উৎসন্ন করিবেন। শত্রুর অন্ন, ঘাম, উদক ও ইন্ধনাদি 
দ্রব্য সকলে অপত্রব্য মিশ্রিত করিবেন। শক্রগণ যে জলাশয়ের জলে স্নান পানাদি 
করে, তাহা নষ্ট করিবেন। দুর্গ প্রকারাদি ভেদ করিবেন, পরিখাদি ছেদন ও 
পূরণাদি দ্বারা জলশৃন্য করিবেন। এই প্রকারে শক্র রাজাকে ব্যতিব্যস্ত করিবেন। 

রাজ্য লাভাকাঙক্ষী রাজ বংশীয়গণ ও ক্ষুব্ধ অমাত্যবর্গের মধ্যে ভেদ জন্মাইবেন। 
ভেদ দ্বারা যাহার! আত্মপক্ষ হইয়াছে, তাহাদের কার্য্যাদির সন্ধান রাখিবেন। 
শুভগ্রহ, গুভ দশাদিদ্বারা উত্তম সময় জানিয়া, নির্ভয়ে যুদ্ধ করিরেন। প্রথমতঃ 
প্রীতি ও হিত বাক্যাদি সাম প্রয়োগ, অথবা হস্তী, অশ্ব ও সুবর্ণাদি দান, কিম্বা শক্ত 
রাজার রাজ্য লালসাযুক্ত অমাত্যবর্গের সহিত ভেদ, ইহার এক একটা অথবা সমস্ত 
প্রয়োগে শত্রু রাজাকে জয় করিতে চেষ্টিত হইবেন। এতগ্বারা জয় করা সম্ভব 
হইলে, যুদ্ধদ্বারা জয়াকাজ্কী হইবেন নাঃ যেহেতু, যুদ্ধরত পক্ষবয়ের মধ্যে বহু 
সৈন্য সামন্ত শালীকেও পরাজিত হইতে দেখা যায়, এবং অল্প বলেরও জয়লীত 
বিয়া থাকে । অতএব হঠাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। যে স্থলে সাম, দান, ভেদ 
এই তিন প্রকার উপায় প্রয়োগেও জয়লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, ফেন্ছলে প্রাণপণে ? 
এরূপ যুদ্ধ করিবেন, যাহাতে শত্রর পরাজয় ঘটে। এবল্প্রকারে পররাষ্ট্র জয় 
করিবার পর, শক্রুরাজ্যে সংগ্থাপিত দেবতাসমূহ ও ধাৰ্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগকে জিতবস্তর 
কিয়দংশ দান ও সন্মান সহকারে পুজা করিবেন। এবং তত্রত্য সক ঠ 
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বংশোদ্ধৰ উপযুক্ত ব্যক্তিকে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, এবং তাহার অমাত্য- 
বর্গের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দিবেন। সেই রাজ্যবাসীগণের যে দেশাচার 
গুরুপরম্পরা চলিয়। আসিয়াছে, তাহা ধৰ্ম্ম বিরুদ্ধ না হইলে স্থিরতর রাখিবেন। 
এবং অভিবিত্ত রাজাকে, হার অমাত্যবর্গসহ রতি দানদ্বারা পুঁজ! করিবেন। 
অভিলষিতবস্তু অন্যে গ্রহণ করা অপ্রিয় এবং অন্ত হইতে প্রাপ্ত দান প্ৰিয়জনক, 
ইহা প্রসিদ্ধ হইলেও জয়কালে অভিলফিত বস্তুর দান ও গ্রহণ উভয়ই প্রশংসনীয় 
হয়। সমস্ত কৰ্ম্মই পূর্ববজন্মার্জিজত কৃত দুক্কৃরূপ দৈব ও মানুষ ব্যাপারাধীন 
হইলেও দৈৰ দৃষ্টির অগোচর এবং অচিন্তনীয়, পৌরুষ ব্যাপার দৃষ্ট এবং চিন্তনীয় । 
অতএব এই দুইয়ের মধ্যে পৌরুষদ্বার! কার্য্য সম্পাদন করিবেন। শক্ত রাজা যুদ্ধ 
না করিয়া, যুধ্যমান রাজার সহিত মিত্ৰতা করিতে চাহিলে, অথবা রত্ন দান বা 
রাজ্যের কিয়দংশ অর্পণ করিলে, যোদ্ধা রাজা তৎসহ সন্ধি বন্ধন করিয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত 
হইবেন । 

শত্রু রাজার প্রতি গমনোগ্যত বিজিগীযু রাজার রাজ্যের পশ্চাদর্থী পাঞ্চিগ্রাহ 
এবং উহার উৎসাহ বর্ধক পাঞ্চিগ্রহের রাজ্যানম্তরবর্তী আক্রন্দ নৃপতি যদি যাত্রা 
কারীর দেশ আক্রমনাদি আচরণ করে, তবে উহাদের নিকট অগ্রে যাত্রা করিয়া 
সম্মতিগ্রহণ করিবেন, তাহাদের প্রতি উপেক্ষা করিলে, তাহারা দৌষারোপ করিবে। 

স্থিরমিত্রলাভে রাজা যেরূপ বৃদ্ধিপ্াপ্ত হন, হিরণ্য বাঁ ভূমিলাভে তদ্রপ 
বদ্ধিত হন না।  স্থিরমিত্র আপাততঃ হীনবল হইলেও পরে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়। যে 
মিত্র ধর্ম ও প্রত্যুপকার স্মরণ করেন, এবং যাহার প্রতি তাহার সেনা ও অমাত্যগণ 
সন্ত ও অনুরক্ত থাকে, যাহার কার্য্যারস্তের প্রতি নিশ্চয় বুদ্ধি, এতাদৃশ মিত্র 
আপাততঃ অল্পবল হইলেও প্রশংসনীয় হয় 

বিদ্বান ও মহৎকুল প্রসূত, মহাবল পরাক্রান্ত, অতিচতুর, দাতা, কৃতজ্ঞ ও 
স্থখছুঃখে সমভাবাপন্ন শত্রু অতিশয় কষ্ট দায়ক, ইহাকে সহজে পরাজয় করিতে 
পারা বায় ন! ।. যিনি অতি সাধু, যিনি মহাপুরুষের দৃষ্টিমাত্র তাহার স্বভাব বুঝিতে 
পারেন মিনি মহাবল পরান দয়ালু ও দাতা, বিজিগীযু ভূপতি এবন্বিধ রাজার 
আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। টি 

যদি প্রকারান্তরে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হন, তবে উৎকৃষ্ট জল-বাযু ও 
বাথ সম্পন্ন, সর্ববশস্ত শ.লিনী ও গবাদির পুষ্টি বন্ধক বহু তৃণাদি মণ্ডিতা ভূমি 
ত্যাগ দ্বারাও আত্মরক্ষা করিবেন । আপৎ প্রতিকারের নিমিত্ত ধনসঞ্চয় করিবেন। 
ধর্ম্মপত্রীর কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে, সঞ্চিত ধন দ্বার! তাহাকে উদ্ধার করিবেন। 
এবং উক্ত ধন ও পত্নী এতদুভয় পরিত্যাগ করিয়াও আগণকালে আত্মরক্ষা 
করিবেন। ধনক্ষয়, অমাত্যাদির কোপ ও মিত্রের ব্যসনাদি আপদ এককালীন 
উপস্থিত হইলেও তাহাতে মোহযুক্ত না হইয়া প্রতিকারের নিমিত্ত সামাদি উপায় 


n i লে 


বহর] মধ্যমণি) ৩৩১ 


প্রয়োগ করিবেন। স্বয়ং ও রাজ্যের লভ্যাংশ এবং সাম প্রভৃতি উপায়, এই তিনটা 
অবলম্বন করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত যথাশক্তি যত্র করিবেন। 

এই প্রকারে রাজা মনতরীবর্গের সহিত সর্বববিষয়ে সম্যক প্রকারে মন্ত্রণা করিয়া 
অস্ত্র শিক্ষাদিদ্বারা ব্যায়াম করিয়া, মধ্যাহ্ন সময়ে মাধ্যাস্কিক স্নান ও সন্ধ্যা বন্দনাদি 
সমাপনান্তে আহারের নিমিত্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবেন। পরমাস্মীয় ভোজনকাঁল 
জ্ঞাতা ও অন্যের অভেন্ত স্থপকারাদি কর্তৃক প্রস্তুত, চকোর পক্ষী দৃষ্টে % ও বিষন্ন 
মনত্ধার৷ পরীক্ষিত অন্ব্যপ্তনাদি ভোজন করিবেন । যতুসহকারে বিষন্র ওঁধধ সকল 
খাগ্ান্রব্যে মিশ্রণ করাইবেন। এবং বিষন্প রত্ন শরীরে ধারণ করিবেন । গু চার 
দ্বারা যেসকল স্ত্রীলোক পরীক্ষিত হইয়াছে, এবং যাহারা নিয়মিত বেশভূষাযু্তা, 
তাহারা চামর ব্যজন, পানীয়জল ও ধূপন দ্বারা নৃপত্তির পরিচর্য্যা করিবে । এইরূপ 
বাহন, শয্যা, আসন, ভোজন, গন্ধানুলেপন ও স্মানাদি বিষয়ের পরীক্ষা প্রণালীতে 
বিশেষ যত্নবান থাকিবেন। অন্তঃপুরে ভোজনান্তে শ্রান্তি দূর করিয়া মহিবীগণের 
সহিত আমোদপ্রমোদ করিয়া অষ্টধা বিভক্ত দিনের সপ্তমাংশ অতিবাহিত করিয়া, 
অষ্টমাংশে পুনর্ববার স্বকার্য্য চিন্তা করিবেন। 

অনন্তর অলঙ্কৃত হইয়া, অস্ত্রশস্তরজীবী যোদ্ধা সকল, হস্তী অশ্বাদি বাহন, থড়গাদি 
অস্ত্রশস্ত্র দর্শন করিবেন। কোন বস্তু কিরূপ আছে তাহার অনুসন্ধান করিবেন। 
পরে গৃহে যাইয়া সায়ংসন্ধ্যা উপাসনান্তে নির্ভডন প্রকোষ্ঠে গমন করিয়। গুপ্ত সংবাদাদি 
চরের নিকট শ্রবণ করিবেন। তৎপর পরিচারিকা স্ত্রী সকলের সহিত পুনর্ববার 
ভোজনার্থ অন্তঃপুরে যাইবেন। অন্তঃপুরে শরুতিস্তুখকর বান্ধধ্বনি দারা হৃষ্ট হইয়া, 
দেড় প্রহর মধ্যে কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া শয়ন করিবেন, অনন্তর শ্রান্তিদুর করিয়া 
রাত্রির শেষপ্রহরে গাত্রোখান করিবেন। রাজা সুস্থাবস্থায় স্বয়ং শান্রোক্ত প্রকারে 
প্রজাপালনাদি কার্ধ্য করিবেন এবং অসুস্থ হইলে অমাত্যাদি ভূত্যের উপর সকল 
কার্য্যের ভারার্পণ করিবেন । 

পুর্ববাদ্ধত গ্লোকাবলীর ইহাই স্থূল মৰ্ম । 

«যোগযাত্রা” গ্রন্থ হইতে রাজধর্ম্ম সহ্ন্ধীয় দুইটা অংশ এন্থলে প্রদান করা 
যাইতেছে ;_ 

(১) পট দণ্ড সুজনস্ত পাঁলো স্থায়েন কোষন্ত চ সংগ্রৃদ্ধি 
অপক্ষপাতোহপ্যরিরা্রপীড়া পঞ্চৈব যজ্ঞা কথিতা নিগানাং 1” 

(২) “মহীনো দযঃয়াহীনো নিষ্ৃপোহ্লীলবাক্‌ সদা। 
পরন্ত্রী নিরতৌহস্ক্ারিষ্টচিতৌতিলু্ধকঃ ॥ 
দুর্জনালাগ সতত" সাধুলোক প্রগীড়কঃ। 
অন্তায়োৎপত্তি বিভ্তাচ্য স্চেতি বিনষ্ট ধর্ণিনঃ ॥” 


বিষাক্ত বস্ত দৰ্শনে চকোর পক্ষীর চন্য রক্তব্ণ হয়। 


৩৩২ গাজমালা। [তৃতায় 


রাজধর্ম্ম বা রাজার কর্তব্য নির্ধারক শাস্ত্রীয় বাক্য বিস্তর আছে, মহাভারত 
শা্তিপর্বব, কালীপুরাণ-_-৮৫/৮৬ অধ্যায় ও পন্মপুরাণ-_স্বর্গখণ্ড, ১৩৮ অধ্যায়ে 
রাজধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক কথা পাওয়া যাইবে। চাণক্য প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রবিদ্‌ 
পণ্তিতগণও এই প্রয়োজনীয় বিষয়ের অল্লাধিক পরিমাণে আলোচনা করিয়াছেন। 
এস্থলে তাহার সম্যক বিবরণ প্রদান কর! অসম্ভব। কাল বিপর্য্যয়ে শাস্ত্রোক্ত সকল 
কথা পালন করিয়া চলা রাজগণের পক্ষে অসম্ভব এবং কোন কোন অংশ অনুসরণ 
করা নিপ্রয়োজন হইলেও এই সকল মুল্যবান হিত-কথা তাহাদের আলোচনা যোগ্য 
বলিয়া মনে হয়। বাছিয়া লইলে ইহার মধ্যে বর্তমানকালের রাজনীতির পুষ্টি ও 
উন্নতিজনক অনেক কথা পাওয়া যাইবে ; সম্ভবতঃ এজন্যই রাজমালার রচয়িতা 
বারম্বার রাজধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। 


সামুদ্রিক বিবরণ । | 


মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের অঙ্গের সুলক্ষণ ও চিহ্নাদি বিষয়ে রাজমালায় যাহা 
লিখিত হইয়াছে, তাহা নিগ্সে উদ্ধৃত হইল। 


পরজবরণ দুইহস্ত মধ্যে উ্ধরেখা। 
মধ্যম অঙ্গুলী সীমা রেখা যায় দেখা ॥ 
হন্তের অঙ্গুলী ছোট নখ ছোট নয়। 
তর্জ্জনী তাহার ছোট গ্রাসে কষ্ট নয়॥ 
আর বিলক্ষণ বাম হন্তের অঙ্গুলী । 
মধ্যম অঙ্গুলী হইতে অনামিকা বলী ॥ 
ধ্বজ রেখা হস্ডেতে ত্রিকোণ দণ্ড সমে। 
মধ্যম অঙ্গুলী জিনি রেখা ছিল ক্রমে ॥ 
অপূর্ব বৃষস্বন্ধ বৃষপৃষ্ঠ যেন। 
কমনীয় সম অঙ্গ কামদেব হেন ॥ 
উচ্চ দীর্ঘ হন্ত, গণ্ড কিছু পুষ্ট ছিণ। 
দীর্ঘ ললাট নাসা স্থুল দীর্ঘ হৈল ॥ 
পদতলে চিত আর অন্তহনে ভিন্ন । 
বৃদ্ধাসু্ঠ স্ব অতি সুলক্ষণ চিহু ৷ 
পদের তর্জনী দীর্ঘ বৃদ্ধাঙ্ুষ্ঠ জিনি। 
উর্ধরেখা দুই পদে আছিল অমনি ॥ 


ল্ঙর] মধা-ণি। ৩৩৩ 


“ধ্বজ বজান্কুশ চিহু ছিল পদতলে 
অতি হুন্ম্মতর হয়ে পর্ব করস্থলে ॥ 
্রহ্ধরন্ধে, নাহি কেশ নিতম্ব শোভন । 
স্বহস্তের চাঁরিহাঁত দীর্ঘ যে আপন ।” 4 
রাজমাল!-_ওয় লহর, ২০ পৃষ্ঠা । 


উদ্ধৃত পংক্তি সমূহের মধ্যে রেখাদ্বারা চিহ্নিত লক্ষণ বা চিহ্ন সমূহের ফল 
বিষয়ে সামুদ্রিক-শাস্ত্রে যাহা উক্ত আছে, এস্থলে তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচিত 
হইবে । কোন কোন বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে অক্ষম হওয়ায়, তৎসমস্তের 
আলোচনা করিবার সুবিধা ঘটিল না। 
করতল রক্তবর্ণ হইলে, তাহার ফল বিষয়ে সামুদ্রিক গ্রন্থে পাওয়। যায়, 
(১) প্পাণিপদতলৌ রক্তৌ নেত্রান্তর নথানি চ। 
তালুকোহ্ধর জিহবা চ সপ্তরক্তং প্রশন্ততে ॥” 
হস্ত ও পদতল, চক্ষুর অস্তভাগ, নখ, তালু, অধর, জিহ্বা এই সাতটা রক্তবর্ণ 
হইলে তাহা প্রশস্ত হইয়া থাকে । 
(২) “তাৰ্বোষ্ঠদন্তপালী জিহ্বা নেত্রান্ত পায়ুকর চরণৈঃ | 
রক্রৈস্ত রক্তসার! বহুস্থখ বনিতার্থ পুক্রযুতাঃ ॥” 
যাহাদের তালু, ওষ্ঠ, দত্ত, কর্ণরন্ধ, জিহবা, নেত্রপ্রান্ত, পায়, হস্ত ও পদ 
রক্তবর্ণ, তাহাদের শরীরে রক্তাধিক্য জানা যায়। এই সকল মনুষ্য বহু সুখশালী, 
শ্রীসমদ্থিত, ধনী ও পুক্রবান হইয়া থাকে । 
(৩) “্ৰস্তু পাঁণিতলৌ রক্তৌ তসত রাজ্যং বিনির্দিশেৎ।” 
যাহার করতল রক্তবর্ণ, তিনি নিশ্চয়ই রাজ্য লাভ করিবেন। 
মধ্যমাঙ্গুলি পর্য্যন্ত হস্তে উর্ধরেখা থাকিবার ফল; 
“মধ্যমা মূল পর্য্যসতমূ্ধরেথা চ দৃশ্ততে। 
পুজ পৌত্রাদি সম্পন্নো ধনবান স সুখী নরঃ ৷? 
মধ্যম অঙ্গুলীর মূল পর্য্যন্ত যাহার উর্ধারেখা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ব্যক্তি. 
সখী, বিভবশালী ও পুজ, পৌন্র প্রভৃতি সমস্থিত হয়। 
হস্তে ধ্বজ রেখা অঙ্কিত থাকিবার ফল ;-- 
(১) “মকরধবজ গোষ্ঠাগার সন্গিভাভির্াহা ধনোপেতাঃ ।” 


' যাহার করতলে মকর, ধ্বজা, গোষ্ঠ ও গৃহাকার চি দৃষ্ট 


৩৪ রাজমালা। [তৃতীয় 
(২) ক্রশধ্বজাকারো মাযাকারশ্চ দৃগ্ঠতে 
সর্কবিদ্ধ| প্রদানেন বুদ্ধিমান্‌ স ভবেররঃ ॥" 
যাহার করতলে চক্র, শঙ্খ, ধ্বজ এবং মাষাকার চিহু দেখা যায়, সেই ব্যক্তি 
সকল শান্ত্ে পারদর্শী ও জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত হুইবে। 
হস্তে ত্ৰিকোণ চিহু থাকিবার ফল) 
(১) “বাগ দেবগৃহাৈধ কুরবস্তি চ ত্ৰিকোণাভিঃ ৷” 
করতলে পুষ্রিণী, মন্দির ও ত্রিকোণাকার চিহু দৃষ্ট হইলে ধৰ্ম্মানুষ্ঠায়ী হয়। 


(২) “হৰ্ধ্যচন্ত্ৰলতানেত্ৰ কোণ ভ্রিকোণকম্‌। 
মন্দিরা গজেন্্ানাং চিতুং ্তাৎ স সুখী নর” 


করতলে সূর্য্য, চন্দ্র, লতা, চক্ষু অস্ট কোণ, ত্ৰিকোণ, মন্দির, ঘোটক বা 
গজেন্দ্ৰ চিহ্ন থাকিলে সেই মনুষ্য স্থখী হয়। 
(৩ “বাগী দেবকুল্যাভাশ্চ ত্রিকৌপীভাশ্চ ধান্মিকে ॥৮ 
তড়াগ, দেবনদী বাঁ ত্ৰিকোণ রেখা ( হস্তে ) থাকিলে ধার্মিক হয়। 


বৃষস্বন্ধ বিশিষ্ট পুরুষের ভাগ্য ফল 7 
“বন্ধ গজস্বন্ধঃ কদলীস্দ্ধ এব চ। 
মহাভাগো মহাধন্তঃ স সর্ব পাধ্যিবোপমঃ 1” 
যে মনুষোর স্বন়্ বৃষ বা গজ স্বদ্ধের ন্যায় অথবা কদলী শ্বন্ধ তুল্য, সেই 
পুরুষ মহাভাগ্যধর, ধন্য ও সর্ববরাজ তুল্য হইয়া থাকে । 
হনু দীর্ঘ হইলে তাহার ফল ;-__ 
“ৰাহনেত্ৰহয়ং কুক্ষিঃ (হন) দু নাসা তখৈব চ। 
স্তনদয়োরস্তরঞ্চৈব পঞ্চ দীর্ঘ প্রশন্ততে ৷” 
বাহুযুগল, নয়নযুগল, উদর বা গণ্ডদেশের উপরিভাগ, নাসাপুট এবং স্তনদ্বয়ের 
মধ্যস্থল, এই পঞ্চ অঙ্গ যদি দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে প্রশস্ত । 
গণুদেশ পুষ্ট হইবার ফল; 
“ভোগীত্বনিম্নগণ্ডো মন্ত্রী সম্পু্ণমাংসগণ্ডো য।” 


খে সনুষ্যের গণ্ড নিঙ্গ নহে সে ভোগশালী, যাহার গণ্ড সম্পূর্ণ মাংস বিশিষ্ট, 
সৈ মন্ত্রী হইবে। : 


লহর ] মধা-মণি। ৩৩৫ 


ললাট দীর্ঘ (প্রশস্ত ) হইলে তাহার ফল ;_- 
(১) প্উরোললাটং বদনং চ পুং সাং বিস্তীর্ণমেতত্রিতয়ং প্রশস্তম্‌ 1" 
পুরুষের বক্ষঃস্থল, ললাট ও মুখ, এই স্থানত্রয় বিস্তুত হইলে তাহা শুভদায়ক 
হয়। 
(২) “উন্নতৈধ্বিপুলৈঃ শজ্খৈল লাটেৰিষমৈস্তথা ৷ 
নির্ধনা ধনবস্তশ্চ অৰ্দ্েলূসদূশৈন রাঃ ৷” 
যে ব্যক্তির কপাল উন্নত ও বিশাল, শঙ্খাকৃতি, উচ্চনীচ, বাঁ অর্দ চন্দ্রাকার 
হয়, সেই ব্যক্তি নির্ধন হইলেও বিভবশালী হয়। 
(৩) “উরঃ শিরো ললাটঞ্চ ত্রিবিস্তীর্ণং প্রশস্ততে ৷” 
বক্ষস্থল, শিরোদেশ ও ললাট এই তিন অঙ্গ বিস্তৃত হওয়! শুভদায়ক । 
নাসিকা দীর্ঘ হইলে তাহার ফল; 
“ছিকান্থরূপয়াগমাগামিনো দীর্ঘরা তু লৌভাগাম্‌।” 
যাহার নাসিক! ছিন্নের ন্যায় দেখা যায়, সে অগম্যাগ।মী, বাহার নাসিকা দীর্ঘ 
সে সৌভাগ্যশালী হয়। 
পদে উৰ্দ্ধ রেখা থাকিবার ফল ;-_ 
(১) “বন বৃ্ধাঙগুলেমূলাৎ পদে রেখা চ দৃষ্ঠতে । 
স রাজ্যাং লভে তন্যুনং ভুঙ ক্তে বিকণ্টকাং মহীম্‌।” 
যে ব্যক্তির চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলির মূল হইতে পদতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেখা দৃষ্ট 
হয়, সেই ব্যক্তি রাজা হয় এবং নিঞ্ধণ্টকে রাজ্য ভোগ করে। 
(২) “চক্ৰং ছত্যবান্ধুশং ধ্বজকুলীজযুৰ্ধরেখাম্ুৎস্‌ । 
বিভ্রাণো| হরিরূন বিংশতি মহালক্ষ্যা্চ্চিতাজিব্ভবেৎ ॥” 
পদতলে চক্র, ছত্ৰ, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ, জম্বু, উর্ধারেখা ও পদ্ম চিত 
ইত্যাদি উনবিংশতি চিহ্ন থাকিলে, মহালক্ষ্মী তাহার পদ সেবা করেন। 
পদতলে ধ্বজ বজাঙ্কুশ চিহু থাকিবার ফল ;--উপরে উদ্ধত শ্লোকে ইহার 
ফল সন্নিবেশিত হইয়াছে । আর একটা বচন নিন্সে.দেওয়া যাইতেছে! 


প্বস্ত পদতলে পদ্ধং চক্ৰং বাপ্যথ তোরণম্‌। 
অন্ধুশং কুলিশং বাপি স রাজা ভবতি ফ্রবম্‌।॥” 


যীহার পদতলে পদ্ম, চক্র, তড়াগ, তোরণ, দ্যা বা বজ্জ চিহ্ন থাকিবে, 
তিনি নিশ্চয়ই রাজা হইবেন । 


৩৬৬ রাজমাল1। [ তৃতীয় 


করাঙ্গুলির পর্বব সূক্ষ্ম হইলে তাহার ফল 7 
(৯) “স্বস্থাণি পঞ্চ দশনাঙগুলি পর্ব কেশাঃ সাকং ত্বচীকররুহাশ্চ নঃ ছুঃখিতানাম্‌।” 
দন্ত, অঙ্গুলির পর্ব, কেশ, চর্ম, ও নখ এই পাঁচটা সুন্মম হইলে সেই ব্যক্তি 


সুখী হইবে । 
(২) “ক্থাণ্য্লিপর্বাণি দত্তকেশ নখতচঃ। 
পঞ্চনূন্মাণি যেষাং হি তে নরা দীর্ঘজীবিনঃ ॥” 


অঙ্গুলির পর্বব, কেশ, অথবা লোম, নখ ও চন, এই পঞ্চ অঙ্গ বহার সুক্ষ, 
তিনি দীর্ঘজীবী হন। 
কেশ শুন্যতার ফল; _ 
“বিরল! মধুরাঃ কেশাঃ দিন্ধা ভ্রমর্সঙ্গিভাঃ ৷ 
মেঘবর্ণাশ্চ যে কেশা স্তে নরাঃ সুথভাগিনঃ |” 
শহাদিগের কেশ বিরল, সুদৃশ্য, নি, ভ্রমরব কৃষ্ণবৰ্ণ, কিম্বা মেঘবৎ বর্ণ 
বিশিষ্ট, তাহার! সর্ববদ| সুখ ভোগ করে। 
নিতন্ব স্থশোভন (মাংসল ) হইলে তাহার ফল; 
(১) “নিয়ন্বোহতিন্থলস্ফিক্‌ সমাংসলক্ষিক্‌ সুখান্বিতো| ভবতি । 
রোগী মধ্যম স্ফিগ্মখুকস্মিরাধিপতিঃ ৷” 
নিত স্থুল হইলে নির্ধন, মাংসল হইলে সুখী, মধ্যবিধ হইলে গীড়িত এবং 
মঞুক সদৃশ হইলে নরাধিপতি হয়। 
(২) “অশ্ব মৈধুত্ৱায়ঃ সথলক্ফিক্‌ স্তাদনোজবিতঃ। 
মাংসলক্ষিক্‌ সুখী স্তাচ্চ দিংহক্ষিক্‌ ভূপতিঃ স্থতঃ ৷" 
নিতম্ব স্থূল হইলে পুরুষ নিধন, মাংসল হইলে সুখী এবং সিংহের ন্যায় সদ 
হইলে রাজা হইয়া থাকে । 
নরদেহ, স্বহস্তের চারি হস্ত (৯৬ অঙ্গুলি) পরিমিত দীর্ঘ হইলে তাহার 
কল: 
(৯) “অষ্টশতং ষবতিও পরিমাণং চতুরপীতিরিতি পুংসাম্‌। 
উত্তম স মহীনানামঙ্ুল স্যাস্ব মানেন |” 
যাহার শরীর তাহার স্বীয় অঙকুলির পরিমাণে ১৮৮ একশত অষ্ট অঙ্গুলি উচ্চ 


হইবে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, ৯৬ ছিয়ানববই অঙ্গুলি হইলে মধ্যম, এবং ৮৪ চৌরাশি 
অঙ্গুলি পরিমিত হইলে অধম হুইবে। 


লহর ] মধ্যমণি । ৩৩৭ 


(২) “রতিসম্তনি শুক্রসারতা দ্বিওণাচাষ্টশতৈঃ পলৈমিতিঃ। 
পর্িমাণমথাস্ত যড়যূতা নবতিঃ দম্পরিকীন্ঠিতাবুধৈ ৮ 
হংস পুরুষ জল বিহারাশক্ত, শুক্রদার বিশিষ্ট এবং তাহার গুরুতা অষ্ট 
শতের দ্বিগুণ পল অর্থাৎ ১৬০০ পল পরিমিত। ইহার দেহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ 
৯৬ অঙ্গুল (চারি হস্ত) হইয়া থাকে । পণ্ডিতগণ কর্তৃক এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ 
পরিকীস্তিত হয় । 


ত্রিপুরার সামন্তগণ। 
ভুলুয়! রাজ। 


ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত রাজা ও জমিদার বর্গের মধ্যে ভুলুয়ার 
রাজবংশের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। কায়স্থ শুর বংশীয় বিশ্বস্তর রায়ের বংশধর 
লক্ষষণমাণিক্য বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকগণের মধ্যে অন্ততম। ইনি বাকলার 
(চন্দ্রদীপের) রাজ! কন্দর্পনারাষ্ণণ রায়ের সমসাময়িক ; ডাক্তার ওয়াইজের 03৮. ]. 
1০০) মতে লক্ষাণমাণিক্য ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন । * এই রাজবংশের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ববর্তী ১১৭-১২৮ পৃষ্ঠায় ও ১৩৮-১৪৮ পৃষ্ঠায় প্রদান করা 
হইয়াছে। 

ভুলুয়ার রাজ বংশ ত্রিপুরেশ্বরের সামন্ত নরপতি মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য 
লাভ কবিয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে স্বীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন ১ 


“বিশবম্তরের উত্তর পুরুষগণ ত্রিপুর রাজনগর অধীনত! স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
ত্রিপুরার সামন্ত শ্রেণীতে ভুলুরারাজ সর্কপ্রধান বণি্কা আখ্যা হইয়াছিলেন। প্রাচীন ব্রৈপুর 
নৃপতিগণের অভিষেককালে ইহারাই তাহাদের ললাটে রাজটাকা প্রদান করিতেন। ত্রিগুরেশ্বর 
সিংহাসনে উপবেশন করিলে ভুলুয্নাপতি সর্বপ্রথম ‘নলর’ প্রদান করিতেন, তদনস্তর অঙ্গা 
সামন্ত ও অমাত্যবর্গা নজর দান করিতে সক্ষম হইতেন 1” 

কৈলাসবাবুর রাজমাল,_-৪র্থ ভাগ, ৯ম অঃ, ৩৯৪ পৃঃ 


ভুলুয়ার রাজগণ যে ত্রিপুরেশ্বরের সামন্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, এবিষয় 
আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, এস্থলে পুনরালোটনা নিশ্রয়োজন্। ভুলুয়া পতি 


+ J. Wise—On the Barah Bhuyas of Bengal 
J. A. 5. B—No 3, 18742 ৮ 


৩৩৮ রাজমালা। { তৃতীয় 


লক্ষণমাণিক্যের সময় হইতেই এই অধীনতা পাশ ছিন্ন করিবার চেষ্টা আরম্ভ 
হয় ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের বাহুবলে তাহাকে নির্যাতিত হইতে হইয়াছিল। 
অমরমাণিক্যের পরবর্তী কালেও ভুলুয়ার রাজগণ শিরোত্তোলন করিতে যাইয়া বারম্থার 
িপুরেশবর কর্তৃক পর্যুদস্ত হইয়াছেন । অমরমাণিক্যের পরবর্তী দ্বিতীয় স্থানীয় 
মহারাজ যশেধরমানিক্যের শাসন কাল পর্য্যন্ত ভুলুয়া রাজ্য ত্রিপুরার রাজদ্ডের 
অধীন থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতঃপর মঘ ও মুসলমানগণের সহিত অনবরত 
সঙ্ঘর্ষণে ত্রিপুরেশ্বর অপেক্ষাকৃত দুর্ববল হইয়৷ পড়ায় ভুলুয়া পতি তাহাকে কর, 
নজর ও রাজটাকা প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন, অতঃপর ভুলুয়া 
রাজ্য ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হইয়া, মোগলগণের অধীনস্থ জমিদারীতে পরিণত হইল । 
তদবধি ত্রিপুরেশ্বরকে রাজটাকা প্রদানের অধিকার, মহারাজের নিয়োজিত স্তুবাগণ 
লাভ করিয়াছেন। রাজমালা তৃতীয় লহরের সমকালে এই রাজা ত্রিপুরার বশীভূত 
ছিল। উক্ত লহরের সময় মধ্যেই হস্তচ্যুত হইয়াছে। 
সরাইলের অধিপতি । 

ঈশা খা নামক ব্যক্তি সরাইলের শাসনকর্তা ছিলেন। ইনি বঙ্গের দ্বাদশ 
ভৌমিকের অন্তু ক্ত ঈশা খা মদনদআলী হইতে স্বতন্ ব্যক্তি । উক্ত ব্যক্তির স্যায় 
ই'হারও 'মদনদআলী' উপাধি ছিল, এই উপাধি ত্রিপুরেশ্বর হইতে লব্ধ । বরদাখাত 
পরগণাও ই'হার শাসনাধীন ছিল । 

ঈশা খীএর বিবরণ পূর্ববর্তী ২১৩২১৭ ও ১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠায় প্রদান করা 
হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল ন|। 


তরপের অধিপতি। 


তরপ রাজ্যের প্রথম রাজা আচাক নারায়ণ। এই 'নারায়ণ উপাধি ত্রিপুরার 
সামন্ত দ্োতক ৷ খ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত তরীহ্ট ও তরপ প্রভৃতি 
প্রদেশে হিন্দুর রাজত্ব ছিল, বঙ্গের দ্বিতীয় শামন্‌ উদ্দীন কর্তৃক শ্রীহট বিজিত ও 
মুসলমানের হস্তগত এবং বিজেতা সেনাপতি নাসির উদ্দীনের হস্তে তরপ রাজ্যের 
শাসন ভার অগনিত হয়। এই প্রদেশ মুসলমানের অধিকৃত হইলেও কাধ্যতঃ 
তপ্রতি ব্রিপুরেশ্বরগণের প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই। 

নাসির উদ্দীনের অধস্তন পঞ্চম স্থানীয় সৈয়দ মুসা ( রাজমালা মতে মুছে লক্ষর) 
ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যকে অমর সাগর খনন কালে সাহায্য না করায়, মহারাজ 
অমর তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত ও বন্দী করিয়াছিলেন | মুছে লক্ষর ত্রিপুরেশ্বরের 
আনুগত্য স্বীকার করিয়া সে যাত্রায় পরিত্রাণ লাভ করেন। 

. তরপের বিবরণ, পূর্ববর্তী ১৪৮-১৫৩ পৃষ্ঠায় প্রদান কর! হইয়াছে, স্থৃতরাং 

এস্থলে অধিক আলোচনা করা অনাবশ্যক । 


লহর ] মধ্য-মণি। ৩৩৯ 


গৌড় বা শ্রীহট্ট। . 


বর্তমান শ্ৰীহট্ট নগরসহ কিয়দংশ লইয়া একটা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 
বঙ্গের স্থপ্রসিদ্ধ গৌড়নগরের অনুকরণে শ্রীহটে ‘গৌড়’ নাম দিয়া এই রাজ্য স্থাপিত 
হইয়াছিল। প্রধানতঃ শ্রীহট্রের উত্তরাংশ এই রাজ্যের অন্তনিবিষ্ট ছিল। * ইহার 
প্রখ্যাতনামা শাসনকর্তার নাম গৌড়গোবিন্দ । গোবিন্দ নামধেয় রাজা গৌড়ের 
রাজত্ব লাভ করিয়া গৌড়গোবিন্দ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। এই নাম নানাভাবে 
রূপান্তরিত হুইয়াছে। রাজ কার্যে ইহার “গোবিন্দ দেব’ নাম ব্যবহৃত হইত, ই'হার 
সম্পাদিত তাত্রশাসন দ্বারা একথা প্রমাণিত হইতেছে। 

গ্রীহট্টের ইতিহাস প্রণেতা সুহ্ৃ্র শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী ভক্তিতন্তুনিধি 
মহাশয় বলিয়াছেন; 


“গোবিন্দের পিতার নাম কি ছিপ, জানা যায় না৷ কিন্বদস্তীমতে তিনি সমুদ্রের তনয়। 
কথিত আছে যে, পূর্বকালে ত্রৈপুর রাজবংশীয় কোন রাজার শত শত মহিষী ছিলেন। 
সমুদ্র দেব (বরুণ দেব) তন্মধ্যে কোন এক মহিষীর সহিত মনুষ্যাকারে সম্মিলিত হন; তাহার 
কপাতেই রাণী গর্ভ ধারণ করেন। * * * এই মহিষীর পুভ্রই গোবিন্দ 1” 


এই কথা সমর্থন করা যাইতে পারে না। ত্রিপুরার ইতিহাস আলোচনায় 
জানা যায়, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ভ্রিলোচন শিল্পের উন্নতিকল্পে, শিল্প কার্ধ্ে স্থুনিপুণা 
২৪০টী মহিষী করিয়াছিলেন, ইহা কলিষুগের প্রারস্ত কালের কথা ৷ ইহার পর 
উদয় মাণিক্য ২৪০টী বিবাহ করিয়াছেন। মহারাজ উদয় খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর 
তৃতীয় পাদে রাজত্ব করিয়াছেন। এই দুইজন ব্যতীত অন্য রাজগণ একাধিক 
বিবাহ করিয়া থাকিলেও “শতশত মহিষী” করিবার প্রমাণ নাই। গৌড়গোবিন্দ বা 
গোবিন্দ দেব খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
গৌঁড়ের রাজপাট লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি বন্ুবিবাহকারী ত্রিপুরেশ্বর 
উদয় মাণিক্যের প্রায় দুইশত বৎসরের পূর্ববর্তী রাজা বলিয়া নির্ণাত হইতেছেন। 
এরূপ অবস্থায় গোবিন্দ, ত্রিপুর রাজ মহিষীর পুজ্র বলিয়া নির্ধারণ করা যাইতে 
পারে না। 

গৌড়গোবিন্দের পিতার নাম ইতিহাসের অগোচর নহে। ইনি শ্ীহটনাখ 
শিবের সেবা পুজার জন্য তাত্রপত্র দ্বারা ৩৭৫ হল ভূমি ও ২৯৬ খানা বাস্ত দান 
করিয়াছিলেন। উক্ত তাত্মশাসনে উৎকীর্ণ বিবরণ আলোচনায় জানা গিয়াছে, 
গোবিন্দের পিতার নাম নারায়ণ দেব, পিতামহ গোকুল দেব এবং প্রপিতামহ খরবাণ 


দেব। স্বৃতরাং ত্রিপুর রাজবংশের সহিত গোবিন্দদেবের কোনরূপ সংশ্রব থাকা... 


#“ Gaur was the Old name of northern Sylhet.” 
3 Biochmann’s Geograph; aud 


৩৪5 বাজমাল!। [ তৃতীয় 


পরিলক্ষিত হইতেছে না। তবে ত্রিপুরার সহিত ইহার রাজনৈতিক সম্বন্ধ থাকিবার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 
স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন, 
“প্রাচীনকালে প্রীহট্ তিনটা সদর রাজ্যে বিভক্ত ছিণ,_(১) গৌড় ঝা শ্ৰীহট্ট, (২) লাউড়, 
(৩) জুযন্তীয়াপুর ৷ এই তিনটা রাজ্যের মধ্যে গৌড় বা গীহট্রের অধিপতি অধিক বলশালী 
ছিলেন। কিন্তু সকলকেই দিপুর রাজদণ্ডের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইত। ত্রিপুরেশ্বর 
এই তিনটা রাজ্যের অধিপতিগণকে আপনাদিগের সামন্ত শ্রেণীতে স্থান প্রদান করিতেন |” 
কৈলাসবাবুর রাজমাল!,__ওয় ভাগ, ওয় অঃ, ২৮৭ পৃষ্ঠা । 
এই নকল সামন্ত রাজ্য ব্যতীত বর্তমান জীহষ্ট জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্রিপুরার শাসনাধীন এবং পুর্ববাংশ কাছার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
খ্রীঃ চতুর্দিশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীহট প্রদেশ পাঠান কর্তৃক বিজিত হইলেও % 
দীর্ঘকাল পৰ্য্যন্ত তীহার৷ শাসনদণ্ড পরিচালনে সমর্থ হন নাই। অতঃপর যে সকল 
মুসলমান প্রতিনিধি আহ প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন, তাহার! কিয়ুপরিমাণে 
ত্রিপুরার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। 
মহারাজ অমর মাণিক্য, অমর সাগর খননের নিমিত্ত সামন্ত রাজা ও জমিদার- 
গণের নিকট কুলি চাহিরাছিলেন। তৎকালে তরপের শাসনকর্তা সৈয়দ মুসা 
(মুছে লক্কর ) ত্রিপুরেশ্বরের আদেশ অমান্য করিয়া, কুলি প্রদান না করায়, তাহার 
বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হয়। সৈয়দ মুসা উপায়ান্তর না দেখিয়া তদানীন্তন 
গ্রীহট্টের আলিম আদম বাদশাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ত্রিপুর বাহিনী তরপ 
জয় করিয়া প্রীহট আক্রমণ করে। আদম বাদসাহ, ত্রিপুর সেনানী কুমার রাজধর 
দেব কর্তৃক পরাজিত ও ধৃত হইয়া উদয়পুরে নীত হইবার পর, তিনি কর প্রদান 
করিতে সন্মত হইয়া মুক্তি লাভ করেন। তদবধি জীহট পুনর্ববার ত্রিপুরার সামন্ত 
মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, এবং মুসলমানগণ পুনরধিকার না করা পৰ্য্যন্ত এই 
প্রদেশ ত্রিপুরার করপ্রদ ছিল। কতকাল এই অবস্থা চলিয়াছিল, জানিবার সুবিধা 
না থাকিলেও রাজমাল| তৃতীয় লহরের সমকাল মধ্যেই ভাহা ত্রিপুরার হত্তচ্যুত 
হইয়াছিল, ইতিহাস আলোচনায় এরূপ আভাস পাওয়া যায়। 


ইটা রাজ্যের অধিপতি। 


বৈদীক যজ্ঞ কাৰ্য্যে সুদক্ষ নিধিপতি নামক ব্ৰাহ্মণ, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ 
ধর্মধরের যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার 


# Hunter's Statistical Accounts of Assam— Vol. এ 
সি রাহে প্ীহট্টের অংশে লিখিত হইয়াছে, জীহট প্রদেশ ১৩৮৪ খ্রীঃ অন্দে মুসলমান কর্তৃক 
বিজিত হয় । 


॥ 


লহর ] মধ্য-মণি। ৩৪১ 


ব্ৰাহ্মণ্য-প্রভাব দর্শনে মহারাজ ধর্ম্মধর বিমুগ্ধ এবং দেশস্থ সকল লোকই বিস্মিত 
হইয়াছিলেন। মজঃফর নামক জনৈক গ্রাম্য কবি ই'হার ব্রাহ্মণ্য-তেজ সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন, 

“অগ্নিহোত্রী মহাশয় নাম নিধিপতি | 

মুখ দ্বারা অগ্নি আনি দিলেন আহুতি॥” 


ই'হার বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ১০৫-১০৯ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে । 
নিধিপতি, ত্রিপুরেশ্বর হইতে এক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ ব্রহ্মোত্রসূত্রে প্রাপ্ত হইরাছিলেন। 
উক্ত স্থান পূর্বের “মনুকুল” নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান ইন্দানগর, ইন্দেশ্বর, 
ছয়চিরি, ভানুগাছ, বরমচাঁল, চৌয়াল্লিশ, সাতর্গাও ও বালিশিরা এই ছয়টা বৃহৎ 
পরগণা উক্ত মনুকুল প্রদেশের অন্তর্বর্তী ছিল। 

এই সুবৃহৎ ভূঁভাগ লাভ করিয়া নিথিপতি, স্ব জাতীয় বহু বাক্তিকে পঞ্চখণ্ড 
হইতে আনিয়া তীহাদের সহিত একত্রে বাস করেন। তৎকালে এইস্থান ‘ইটা! 
নামে অভিহিত হয়। কথিত আছে, নিথিপতি স্বীয় বাসভবন নিৰ্শ্মানাৰ্থ স্থান নির্ধারণ 
করিতে যাইয়া, একটা স্থান মনোনীত করেন, গভীর জঙ্গলাকীর্ণ থাকায় সেই স্থানে 
অগ্রসর হইতে অক্ষম হইয়া, ইটা (ঢিল) ছুড়িরা সেই স্থানটা দেখাইয়াছিলেন, 
তদবধি স্থানের নাম ‘ইটা’ হইয়াছে । অল্পকাল মধ্যে ইটা সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত 
হয়; ইহা একটা ক্ষুত্র রাজ্য সংস্থ/পনের ভিত্তি হইয়াছিল। নিধিপতি, 'ভূমিউড়া- 
এওলাতলী’ নামক স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। 

নিধিপতির পূর্ব পুরুষগণের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহার অধস্তন 
বংশধরগণের বংশপত্রিকা এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে। 


ছি 


রাজমাল|। [তৃতীয় 
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কামদেবের পুত্র মহাদেব পৈতৃক বাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন 
করেন, তাঁহার বাস ভূমি “মহাদেবী বড় কাপন' নামে বিখ্যাত। ইহার বংশধরগণ 
শিকদার” আখ্যা লাভ করিয়াছেন । 

প্রভাকরের পুর শুভরাজ পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং নানাবিধ 
গুণশালী ছিলেন৷ ইনি বহু জনহিতকর কার্ধ্য করিয়া খান’ উপাধি লাভ করেন। 
ইনি যে স্থানে স্বীয় বাসভবন নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম দেওয়া 
হইয়াছে রাজ খলা” । তৎপ্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকা শুভরাজ বা শুরাজ খীএর দীঘি 
নামে পরিচিত হইয়াছে। f 

প্রভাকরের অপর পুক্র শ্রীকৃষ্ণের পুত্রের নাম শ্রীপতি। ইটার অস্তরবব্তা 
শ্রীপাড়া” ইহারই নামের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে । 

শুভরাজের পুক্র ভানু নারায়ণ বিশেষ বিক্রমশালী ছিলেন। ব্রিপুরেশ্বরের 
অধীন সামস্ত সরদার, রাজ! চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করায়, 
এই ভানু নারায়ণ, তাহাকে যুদ্ধে পরাভূত ও বন্দী করিয়া ত্রিপুরার দরবারে প্রেরণ 
করেন এবং পারিতোষিক স্বরূপ ত্রিপুরেশ্বর হইতে চন্দ্রসিংহের অধিকৃত ভূ-ভাগের 
কিয়দংশ প্রাপ্ত হন। এই নবাধিকৃত ভু-খণ্ড ভানু নারায়ণের নামানুসারে 
ভানুকচ্ছ বা ভানুগাছ নামে অভিহিত হইয়াছে। ভানুগাছ পরগণার অন্তর্গত 
“রামেশর গ্রামে বর্তমান কালেও চন্দ্রসিংহের গড়ের ভগ্রাবশেফচিহু বিদ্যমান রহিয়াছে। 

ভানু নারায়ণ ত্রিপুরেশ্বর হইতে ‘রাজা’ উপাধি লাভ করিয়া এওলাতলীর 
অনতি পূর্ববর্তী স্থানে নুতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার নাম 'রাজনগর' 
রাখেন। তাহার ভ্রাতা ইন্দ্রনারায়ণ পূৰ্বৰ বাসস্থানেই ছিলেন, অদ্যাপি তাহার 
বংশধরগণ সেই স্থানেই বাদ করিতেছেন। ভানু নারায়ণই ইটার অধিপতিগণের 
মধ্যে প্রথম ‘রাজা’ উপাধিলাভ করেন। 


লহর ] মধ্য-মণি। ৩৪১ 


ভানু নারায়ণের পরে স্থবুদ্ধি নারায়ণ বা স্থবিদ নারায়ণ রাজত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। ইনি ব্রিপুরেশ্বরের আশ্রিত হইলেও পরোক্ষভাবে দিল্লীশ্বরের 
আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু তৎকালেও ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রিত 
বলিয়া ইনি বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। 

ইটার পূর্ববদিঘন্তী বড়ুয়া পাহাড়ের প্রধান শৃঙ্গ পাগড়ি! টিলায় স্থবিদ 
নায়ায়ণের সুদৃঢ় গড় ছিল। তাহার প্রধান দুর্গ ছিল পর্ববতপুরে। এই দুর্গে 
বহু স্থুশিক্ষিত সৈন্য রক্ষিত হইত। 

স্থবিদ নারায়ণ ধর্ম্ম পরায়ণ ও জন-হিতৈষী ছিলেন। ইনি সমাজ সংস্কার 
কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করায়, তদুপলক্ষে মতান্তরের ফলে বহু ব্রাহ্মণ ঢাকা দক্ষিণ প্রভৃতি 
স্থানে বিতাড়িত হন। অতঃপর রাজা, নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ আনিয়া 
নিজ রাজ্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। 

রাজা স্থবিদ নারায়ণের মহিষীর নাম কমলাদেবী। ইহার চারিপুজ্র ও তিন 
কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা খঞ্জ (খোঁড়া) ছিলেন। কাত্যায়ণ গোত্রীয় গোবিন্দ 
চক্রবর্তীর পুত্র রঘুপতিকে এ কন্যা সম্প্রদান করিয়া, রাঙ্গা সুবিদ নারায়ণ তাহাকে 
পাঁচগাও, ভূমিউড়া, শ্রীপাড়া, স্ুরানন্দ ও পশ্চিমভাগ এই পাঁচখানা গ্রাম দান করেন। 

মুসলমান কর্তৃক নিয়োজিত জীহট্ের দেওয়ানের সহিত রাজা সুবিদ নারায়ণের 
বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, সেইসুত্রে দিললীশ্বরের আদেশানুসারে পাঠানবংশ সম্ভুত 
খোয়াজ ওসমান ইটারাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধের পঞ্চম দিবসে রাজা সুবিদ 
নারায়ণ সমরশারী হইলেন, রাজমহিষী পতির চিতায় আরোহণ করিয়া, এবং কনিষ্ঠা 
কন্যা বিষপান দ্বারা জাতি-কুল রক্ষা করিলে, রাজভ্রাতাগণ নানাদিকে পলায়ন করিলেন 
এবং রাজপুজ্রগণ ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন। দিল্লীশ্বরের আদেশানুসারে 
তাহারা ইসলামধর্থ দীক্ষিত হইয়া! পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

এই ঘটনা হইতে ইটারাজ্য সম্যকরূপে মুসলমানের হস্তগত হইলেও শীত্র 
তাহারা নির্বিববাদে শাসন দণ্ড পরিচালন করিতে সমর্থ হন নাই। স্থৃতরাং তৎকালে 
এ অঞ্চলের উপর ত্রিপুরার প্রভাবও পূর্ণমাত্রায় বিলুপ্ত হয় নাই। মুসলমানদ্িগকে 
বিদ্রোহ দমন জন্য অনেককাল ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। অতঃপর খোয়াজ 
ওসমান নামক একব্যক্তি বিদ্রোহী হন। কতিপয় জমিদার তাহার সহিত যোগদান 
করায়, মুদলমানগণের পক্ষে বিষম সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ঘটির়াছিল।  শ্রীহট্রের শাসন- 
কর্তা লোদি খা ওসমানকে নিহত করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন ; ইহা 
১৫৪৮ খ্রীঃ অব্দের ঘটনা । * এই সময় হইতেই ইটারাজ্যের প্রতি ত্রিপুরার প্রভাব... 
বিলুপ্ত হইয়াছে, এরূপ নির্ধারণ করা যাইতে পারে। স্থতরাং রাজমালা তৃতীয় 


৬৪৪ রাজমালা। [ তৃতীয় 


লহরের অল্পকাল পূর্ব বা তৃতীয় লহরের প্রারস্তকাল পর্য্যন্ত এ প্রদেশের উপর 
ত্রিপুরার প্রাধান্য থাকা পরিলক্ষিত হইতেছে। 

ত্রিপুরার আরও সামন্ত রাজা ছিলেন। জয়ন্তীয়া, বাণিয়াচঙ্গ, লাউড়, 
সিংহেরগাও প্রভৃতি প্রদেশের আধিপত্য রাজমালা তৃতীয় লহরের পূৰ্ববৰ্তী কালেই 
তিরোহিত হওয়ায়, এস্থলে সেই সকল প্রদেশের নামোল্লেখ করা হইল না। 

এতদ্যতীত কুকি ও লুসাই রাজগণ, রিয়াং, ত্রিপুরা, হালাম প্রভৃতি পার্ববত্য 
সরদারগণ আবহমান কাল ত্রিপুরার সামন্ত শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া আদিতেছেন, 
তাহাদের বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত হইবে । 


রাজমালা তৃতীয় লহরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের 


নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৷ 
(বর্ণমালানুক্রমিক 1) 


অমরছুর্লত নারায়ণ (২ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি) । ইনি মহারাজ অমর 
মাণিক্যের তৃতীয় পুজ। প্রথম বয়সে ইনি পিতার সৈনাপত্য পদে নিযুক্ত ছিলেন, 
ইনার বাহুবলে অনেক দেশ ত্রিপুর রাজ্যের অস্তনিবিষ্ট হইবার নিদর্শন পাওয়া যায়। 
ইহার শেষ জীবনের ইতিহাস নিতান্তই দুমপ্রাপ্য ৷ 
অমর মাণিক্য ; (২ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি)। ইনি ত্রিপুর সিংহাসনের ১৫৯ 
. সংখ্যক ভূপতি। রাজমালা তৃতীয় লহর ইহার বিবরণ লইয়া! আরম্ভ করা হইয়াছে। 
এই লহর আলোচনা করিলে মহারাজ অমরের শৌর্য-বীরধ্য ও মহত্বের পরিচয় পাওয়া 
. যাইবে । ইনি রাজধালা দ্বিতীয় লহর রচনা করাইয়া, যে '্ৃতিচিকন নন্দা করিয়া 
গিয়াছেন, তাহ! অবিনশ্বর ও অতুলনীয় কীন্তি। 
অমরাবতী মহাঁদেবী ; (২ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর 
মানিক্যের প্ট মহিধী। ত্রিপুর রাজ্যে রাজা-রাণীর এক নাম রক্ষিত হইবার নিদর্শন 
এই সময়ও পাওয়া যাইতেছে। মহারাজ অমর মাণিক্য, মনু নদীর তীরস্থিত আবাসে 
গোলোক প্রাপ্ত হওয়ায়, মহারাণী পতির সহমৃত৷ হইয়াছিলেন। 
অৰ্জ্জুন নারায়ণ ;_(৫ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি )। ইনি অমর মাণিক্যের 
দৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। মহারাজ অমরের আদেশানুসারে, তদীয় জ্যেষ্ঠ কুমার রাজধর 
নারায়ণ তরপ ও আহটট বিজয় করিয়াছিলেন। এই অভিযানে অজ্জুন নারায়ণ 
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সসৈন্যে তাহার সহযাত্রী হইবার নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্তমান কালে অজ্জুন 
নারায়ণের বংশধরের কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। 

আগুয়ান নারায়ণ ;-_( ৪3 পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি )। ইনি খহারাজ অমর 
মাণিক্যের অন্যতম সৈম্যাধ্যক্ষ। মহারাজ অমর, রাজ্যভ্রহ্ট হইয়া মনুনদী তীরে 
গমন কালে ইনি রাজার সহচর ছিলেন। 


আদম বাদশা ;_(৩৮ পৃষ্ঠা, ২৩ পংক্তি )। ইনি আরাকান রাজের 
অধীনে রাম্থু ও ছয়কড়িয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। আরাকান রাজের সহিত ইহার 
মনোমালিন্য সঙ্ঘটিত হওয়ায়, ইনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, ত্রিপুরেশ্বর অমর 
মাণিক্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকান পতি, আদম বাদশাকে তাহার দরবারে 
পাঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত ত্রিপুরেশ্বরকে অনুরোধ করায়, মহারাজ অমর আশ্রিত 
ব্যক্তিকে শত্রু হস্তে অর্পণ করিতে অসপ্মত হুন। পূর্ববর্তী ২০৮ পৃষ্ঠায় ইহার 
বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 

আশাবন্ত নারায়ণ।__( ৫ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর 
মানিক্যের অন্যতম সেনাপতি। তরপ ও জ্রীহট্রের যুদ্ধে ইনি প্রধান সেনাপতি 
রাজধর দেবের সহযাত্রী হইয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন । 

ইস্পিন্দর ;__. ৫৯ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি )। ইনি দিদীশ্বর শাহ সেলিমের 
ওমরাহ ও সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। বাদশাহের আদেশানুসারে ইনি বঙ্গের শাসনকর্ত্বী 
নবাব ফতেজঙ্গের ও ওমরাহ নুরউল্লার সহযোগে ত্রিপুরা আক্রমণ ও জয়লাভ করিয়া, 
মহারাজ যশোধর মাণিক্যকে বন্দী করিয়াছিলেন। সম্রাট দরবারে মহারাজ 
মুক্তিলাভ করিলেও তিনি আর রাজ্যে প্রত্যাবর্তন না করিয়া তীর্ঘযাত্রা করেন এবং 
কিয়ৎকাল পরে ভীহার শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি ঘটে। 


ঈশা খা ;(৩ পৃষ্ঠা, ১৯ পংক্তি )। ইনি সরাইলের শাসনকর্তা এবং 
ত্রিপুরেশ্বর অমর মাণিক্যের সামন্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ত্রিপুরাধিপতি হইতে 
“মসনদ আলী’ উপাধি লাভ করিয়া ইনি বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইহার বিবরণ 
পূর্ববর্তী ১১৪-_১১৭ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে। 
উড়িয়া রাজা ;_(২৯ পৃষ্ঠা, ২৬ পংক্তি) । উড়িস্তা হইতে সমাগত কোন 
ব্যক্তি আরাকান রাজের অধীনে দেয়াঙ্গে (D278) এক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। 
রাজা উড়্িষ্যাবাদী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার “উড়িয়| রাজা” খ্যাতি ছিল। ইহার 
প্রকৃত নাম জানিবার উপায় নাই। ইনি আরাকান রাজ মাং ফুলা ও ত্রিপুরেশ্বর 
অমর মাণিক্যের সমদাময়িক ছিলেন। ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যে পরস্প { 
যুদ্ধকালে ' উড়িয়া রাজাকে আরাকানের দৌত্যকার্য্ে লিপ্ত: 
গিরাছে। 
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ওঁরাজিত নারায়ণ (অরিজিৎ) । (৭ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি ) ইনি মহারাজ 
অমর মানিকোর শাসনকালে যুদ্ধের হস্তী চালক ছিলেন। জ্রীহটের যুদ্ধে ইনি অশেষ 
বীরত্ব ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন পূর্ববক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। 
কচু ফা; (২১ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি )। ইনি ত্রিপুরার ১৪৮ সংখ্যক রাজা 
মহা মাণিক্যের পৌজ্র এবং ১৬২ সংখ্যক রাজ! কল্যাণ মাণিক্যের পিতা ছিলেন। 
কচু ফাএর অন্য নাম পুরন্দর। ইনি তুলসী ঘাটে পরলোক গমন করেন 
(পূর্ববর্তী ২১৮--২১৯ পৃষ্টা দ্ৰষ্টব্য )। 
কন্দৰ্প রায় ,_€১৩ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি )। ইনি বাকলা বা চন্দর্বীপ রাজ্যের 
অধিপতি ছিলেন। পূর্ববর্তী ৯৭--১০৪ পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ পাওয়া যাইবে । 
কল্যাণ ; ৫১৯ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি )। ইনি মহারাজ মহা মাণিক্যের বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পিতার নাম কচু ফা বা পুরন্দর। ইহার মাতামহ রগছুল্নভি 
নারায়ণ কৈলারগড়ে থানাদার পদে নিযুক্ত ছিলেন। কল্যাণের সেই স্থানে মাতামহ 
গৃহে জন্ম হয় ।* ইহার জন্ম পত্রিকার ফল এই লহরের ১৯ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। 
ইনি শৈশব হইতে শাস্তশিষ্ট এবং অন্যান্য বালক অপেক্ষা স্বতন্ত্র প্রকৃতি বিশিষ্ট 
ছিলেন। যশোধর মাণিক্যের রাজত্বকালে ইনি সেনাপতি ছিলেন। রাজার মৃত্যুর 
পর রাজত্ব লাভ করিয়া ‘কল্যাণ মাণিক্য” নামে অভিহিত হন। 
কল্যাণ মাণিক্য ;_( ৬৫ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি )। পূৰ্বেবোক্ত ব্যক্তি রাজা 
হইয়া, ‘কল্যাণ মাণিক্য’ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
কামোদকাও ;_-( ৪৪ পৃষ্ঠা, ২৭ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
পৌত্র এবং তদীয় কনিষ্ঠ কুমার যুঝার সিংহের পুত্র ছিলেন। ই'হার পিতা 
চট্টগ্রামে আরাকান রাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হওয়ায়, ইনি পিতামহ কর্তৃক 
সযত্রে প্রতিপালিত হইতে ছিলেন। ই'হার পরবর্তী জীবনের ঘটনা! জানিবার উপায় 
নাই। 
কুড়ামঘি ; (৪২ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি )। ইনি আরাকান রাজ সেকেন্দর 
শাহের সৈনিক বিভাগে সৈনাপত্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজ অমর মাণিকাকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, মঘগণ রাজধানী উদয়পুর অধিকার করিবার পর, ই'হাকে 
তথাকার সেনানিবাসের কর্তৃত্ব প্রদান পূর্বক আরাকান রাজ স্বরাজ্যে প্রস্থান 
করিয়াছিলেন। 
গজবম্প নারায়ণ ;--(€ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিকোর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। তরর্প_ও স্রীহট্রের যুদ্ধে ইনি উপস্থিত 
থাকিবার নিদর্শন রাজমালায় পাওয়া যায়। ইনি সেনাপতি বীরবম্প নারায়ণের 
পুজ। 


লহর ] মধ্য-মণি। ৩৪৭ 


গজসিংহ নারায়ণ (৫ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি )। ইনিও অমর মাণিক্যের 
সৈন্যধ্যক্ষ ছিলেন। কুমার রাজধর নারায়ণের সহিত ইনি তরপ ও শ্রীহট্ যুদ্ধে 
উপস্থিত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

গন্ধবর্ধ নারায়ণ ;__(৫৮ পৃষ্ঠা, ১৫ পং্তি )। রাজমালার মতে ইনি 
ভুলুয়ার রাজা ছিলেন। এই নাম যে তুল লিখিত হইয়াছে, পূর্ববর্তী 'ভুলুরা” শীর্ষক 
আখ্যান আলোচনায় তাহা জানা যাইবে । 

গরুড নারায়ণ ;_-( ৬ পৃষ্ঠা, ১ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
জনৈক সেনাপতি । গরুড় ব্যুহ রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া ইনি 'গরুড় 
নারায়ণ উপাধি লাভ করেন। এই উপাধি দ্বারাই ইনি পরিচিত ছিলেন, নামোল্লেখের 
প্রয়োজন হইত না। রাজমালায় ই'হার নামোল্লেখ করা হয় নাই। শ্রীহট্র অভিযান 
কালে ইনি গরুড় ব্যুহের সাহায্যে সৈন্যদিগকে নিরাপদে সমরক্ষেত্রে গৌঁছাইয়া 
ছিলেন। 

গোবিন্দ নারায়ণ ;_( ৬৯ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি )। ইনি মহারাজ রাজধর 
মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র । ইনি পিতার সৈনাপত্য পদে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ 
কৃতীত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন । পিতার পরলোক গমনের পরে রাজ্য লাভ করেন। 

গোবিন্দ মাণিক্য ;( ১ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি )। পূৰ্ববোক্ত গোবিন্দ নারায়ণ 
রাজত্ব গ্রহণ করিয়া এই নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইনি ত্রিপুর সিংহাসনের 
১৬৩ সংখ্যক ভূপতি। এক বৎসর রাজত্ব করিবার পর মহারাজ গোবিন্দ, তদীয় 
বৈমাত্রেয় ভ্রাত| নক্ষত্র রায় ( ছত্র মাণিক্য ) কর্তৃক বিতাড়িত হইয়| কিয়ৎকাল 
চট্টগ্রাম ও আরাকান প্রভৃতি প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ছত্র মাণিক্যের পরলোক 
গমনের পর পুনর্ববার রাজ্যে আসিয়া সিংহাসন গ্রহণ করেন। রাজমাল| চতুর্থ 
লহরে ইহার বিবরণ পাওয়া যাইবে । ইহার আদেশানুসারে রাজমালার তৃতীয় 
লহর রচিত হইয়াছে। 

চন্দ্ররর্প নারায়ণ) (৪ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি )| ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
জনৈক সেনাপতি । তরপ ও গ্রীহট যুদ্ধে ইনি উপস্থিত ছিলেন। রসাঙ্গ যুদ্ধেও 
ইহার যোগদানের নিদর্শন পাওয়া যায় । নট 

চন্দ্রসিংহ নারায়ণ, _(৪ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর মানিকের 
অন্যতম জেনাপতি। তরপ ও শ্রীহট যুদ্ধে ইনি সেনানায়ক রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রসাঙ্গের যুদ্ধেও ইনি যোগদান করিয়াছেন। 

চন্দ্ৰহাস নারায়ণ ;_(৫ পৃষ্টা, ১৩ পংক্তি )। 
অমর মাণিক্যের পক্ষে জীহট্ট অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন। 
বিশেষ খ্যাতি ছিল । 


টা 


৩৪৮ রাজমালা । [ তৃতীয় 


চাঁদ রায় ;_(৩ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি) । ইনি বিক্রমপুরের বিখ্যাত ভূম্যধিকারী, 
দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহার রাজধানীর নাম 
ছিল জীপুর। পূর্ববর্তী ৯০৯৩ পৃষ্ঠায় ইহার স্থূল বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। 

ছত্রজিৎ নাঁজির;-(৪ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি )। ইনি অমর মাণিক্যের 
শ্যালক এবং সেনাপতি ছিলেন। ভুলুা যুদ্ধে এবং শ্রীহষ্র অভিযানে ইহার অশেষ 
বীরত্ব প্রকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। রসাঙ্গের যুদ্ধেও ইনি উপস্থিত ছিলেন। 
ছত্রজিৎ, রাজার একাস্ত হিতাকাঙক্ষী ছিলেন । মহারাজ অমর, মঘ কর্তৃক পরাজিত 
হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিবার কালে ছত্রজিৎ তাহার সহযাত্রী হইয়!| বিস্তর 
কষ্ট ভোগ করিয়াছেন । তিনি রাজার অবাধ্য হইয়া একটা খণ্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় 
চেষ্টিত আছেন বলিয়া মিথ্যা অপবাদ হওয়ায়, রাজা সেই কথায় বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়া, ছত্রজিৎকে নিহত করিয়াছিলেন। রাজা কর্তৃক দৌত্য কাৰ্য্যে নিয়োজিত 
ব্যক্তি অসদভিপ্রায়ে অথবা অনবধানতা প্রযুক্ত মহারাজকে মিথ্যা সংবাদ দেওয়ায়, 
এই শোচনীয় ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। 


ছোট রার (৩৮ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি)। ইনি সেনাপতি চন্দ্রসিংহ নারায়ণের 
পুক্র এবং নিজেও সৈম্যাধযক্ষ ছিলেন। চট্টগ্রামে, আরাকান রাজোর সহিত মহারাজ 
অমর মাণিক্যের যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে বহু সংখ্যক মঘ সৈন্য নিহত করিয়া ইনি 
সমর শয্যায় শায়িত হইয়াছিলেন। 

জগনাথ নারায়ণ ;_( ৭৭ পৃষ্ঠা, ১৯ পংক্তি )। ইনি মহারাজ 
কল্যাণ মাণিক্যের পুজ এবং গোবিন্দ মাণিক্যের কনিষ্ঠ আাতা। তিফ্ণা পরগণায় 
অবস্থিত চট্টগ্রাম গমনের রাস্তার পার্বতী স্থবিখ্যাত জগন্নাথ দীঘি ও উদয়পুরে 
অবস্থিত জগন্নাথ দীঘি বা পুরাতন দীঘি, ইহার সমুজ্জ্বল কীন্তি। রাজমালা চতুর্থ 
লহরে ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে। 

জয়ধ্বজ ;_-€৩৩ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
অন্যতম সেনাপতি। আরাকান যুদ্ধে কুমার রাজধর নারায়ণের সহযাত্রী হইয়! 
ইনি বিশেষ বিক্রম প্রকাশ ও আরাকানের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন 


জয় মাণিক্য;-_( ১ পৃষ্ঠা, ১২ পংকি)। ইহার অন্য নাম ছিল 
লোকতর ফা । ইনি মহারাজ উদয় মণিক্যের পুজ। সুবা গোগীপ্রসাদ স্বীয় 
জামাতা অনন্ত মাণিক্যকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার 
পরলোক গমনের পর তদীয় পুর ‘জয় মাণিক্য” নাম গ্রহণ পূর্বক সিংহাসনে 
অরোহণ করেন। কিয়ৎকাল পরে সেনাপতি অমর দেব. পরে অমর মাণিক্য ) 
কর্তৃক ইনি নিহত হইয়াছিলেন। ইহার বিবরণ বাজমালা দ্বিতীয় লহরের 
৭২ ও ২৫৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। 


গইর) মধ্যমণি । ৩৪৯ 


তাজ খাঁ ;_(১৫ পৃষ্ঠা, ২৩ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
রাজত্বকালে অশ্বারোহী পাঠান সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। 

ত্রিবিক্রম নারায়ণ ৫ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
অন্যতম সেনাপতি। তরপ ও প্রীহষ্ট যুদ্ধে ইনি, প্রধান সেনাপতি কুমার 
রাজধর নারায়ণের সহযাত্রী হুইয়াছিলেন। শরম সহিষুঃতার জন্য ইহার বিশেষ 
খ্যাতি ছিল। 

দয়াবস্ত নায়ায়ণ ;_( ১৭ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি) । ইনি মহারাজ 
অমর মাণিকোর জামাতা এবং পার্শ্বচর ছিলেন। শ্রীহট্রের পাঠান শাসনকর্ত্ত 
ফতে থা যুদ্ধে পরাভূত ও অবরুদ্ধ হইয়া উদয়পুরে নীত হওয়ায়, মহারাজ অমর 
তাঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া, দরবারে দয়াবস্তের পার্শ্বে আসন প্রদান 
করিয়াছিলেন । 

দুঞ্ধমান ৮-(২১ পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি )। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য 
শৈশবকালে তদীয় মাতামহ কর্তৃক এই নাম লাভ করিয়াছিলেন। 

ছুল্লভ রায় (১৯ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি )। ইনি পূৰ্বেবাক্ত কচু কা বা পুরন্দরের 
পুত্র এবং মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের ভ্রাতা ছিলেন। ইনি শৈশবে মাতামহ 
দুল্পভ নারায়ণ কর্তৃক ‘হংসমান’ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। 

দুল ভ নারায়ণ ॥_(১৩ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। মহারাজ অমর কর্তৃক ভুলুয়| বিজয়ের পর স্বীয় পুক্র 
রাজতুর্ল'ভ নারায়ণের সহিত এই সেনাপতিকে ভুলুয়ার দৈন্তাবাসে নিযুক্ত 
রাখিয়াছিলেন। পরে কৈলারগড় দুর্গ ইহার হস্তে স্যস্ত হয়। ইনি মহারাজ 
কল্যাণ মাণিক্কের মাতামহ ছিলেন। 2 

দুলন ভ নারায়ণ সুর ;_(১১ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি )। রাজমালা রচয়িতার 
মতে ইনি ভুলুয়ার রাজা ছিলেন। এই নাম যে প্রমাদপূর্ণ, তাহা পূর্বের বলা 
হইয়াছে। পূর্বববন্তী ১২৩ ও ১৪১ পৃষ্ঠায় লিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ই'হার প্রকৃত 
নাম লক্ষ্মণ মাণিক্য । 1 

নুরউল্লা + ৫১ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি)! ইনি ভারত সম্রাট শাহ সেলিমের 
ওমরাহ ও সেনাপতি ছিলেন । মহারাজ বশোধর মাণিক্যের শাসনকালে ইনি 
ফতেজজ নবাবের সাহায্যে, অন্তর ওমরাহ ইস্পিন্দরের সহযোগে ত্রিপুরা আক্রমণ ও 
- মহারাজকে অবরুদ্ধ করেন। ইনি মৃজা নুরউল্লা নামে পরিচিত ছিলেন । 

 নৌগতর ;_-( ৬৮ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি ) ৷. ইনি মহারাজ কল্যাণ » নী 


৬৫০ রাজমালা। [ তৃতীয় 


পাঠান রায় ৪২৬ পৃষ্টা, ১৩ পংক্তি) । ইনি কল্যাণ মাণিক্যের মামাত- 
ভ্ীর স্বামী ছিলেন। কল্যাণ দেবের মাতুল গামারিয়া কিল্লায় লক্ষর পদে নিযুক্ত 
ছিলেন, পাঠান রায় শ্বশুরের আশ্রয়ে সেখানেই বাস করিতেন। 
প্রতাপ নারায়ণ (৪০ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিক্যের অন্যতম সেনানায়ক । আরাকান রাজ্যের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের যুদ্ধে ইনি 
উপস্থিত ছিলেন। জীহট্ের যুদ্ধেও ইহাকে সমরক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে। এই স্থলে 
তিনি ‘প্রতাপ সিংহ নারায়ণ নামে অভিহিত হইয়াছেন। (পূর্ববর্তী ৫ পৃষ্ঠা, 
১১ পংক্তি দ্রউব্য। ) রসাঙ্গের যুদ্ধেও ইনি ছিলেন। 
ফতে খঁ ;(৭ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি )। মহারাজ অমর মাণিক্যের সমকালে 
ইনি ীহট্টের পাঠান শাসনকর্তী ছিলেন। ইহার প্রকৃত নাম আদম বাদশাহ । 
রাজমালাকার ইহাকে ফতে খাঁ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার বিবরণ 
পূর্ববর্তী ১৫৩-১৫৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । 
ফতেজন্গ নবাব; (৫৯ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি) । ইহার প্রক্কৃত নাম নবাব 
ইব্রাহিম খ। ইনি বঙ্গদেশের শাসনকর্তা হইয়া, ঢাকার রাজধানীতে অবস্থান 
করিতেছিলেন। ভারতসম্রাট শাহ সেলিমের (জাহালীর) অনুমত্যনুসারে ইনি 
ইস্পিন্দর ও নুরউল্লা নামক দিল্লীর দুইজন ওমরাহের সাহায্যে, ত্রিপুরেশ্বর যশোধর 
মাণিক্যকে আক্রমণ ও যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বন্দী করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে 
ইনি উপদেষ্টা ও সাহায্যকারী ছিলেন, স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করেন নাই। 
পূর্বযোক্ত ওমরাহদ্বয় দ্বারাই ত্রিপুরা জয় হইয়াছিল । সম্রাট দরবার হইতে 
ত্রিপুরেশ্বর মুক্তিলাভ ও রাজ্য পুনর্ববার হস্তগত করিয়া থাকিলেও তিনি তদবধি 
রাজ্যভোগ না করিয়া, তীর্থাশ্রমী হইয়াছিলেন। 
বাজ খা ;_(১৫ পৃষ্ঠা, ২৩ পংক্তি)। ইনি পাঠান জাতীয় লোক। 
মহারাজ অমর মাণিক্যের অশ্বারোহী দলের অন্যতর অধ্যক্ষ ছিলেন। 
বিজয় মাণিক্য ৮0৯২ পৃষ্ঠা, ১ পংক্তি )। রাজমাল| দ্বিতীয় লহরে 
" হার বিবরণ বিরৃত হইয়াছে, এন্থলে পুনরালোচনা নিষপ্রয়োজন। 
বিরিঞ্চি নারায়ণ ; (৫০ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি )। ইনি মহারাজ রাজধর- 
মাণিক্যের সময়ে রাজপুরোহিত ছিলেন। মহারাজ প্রতিদিন পঞ্চপাত্র অগ্নদান 
করিতেন, তাহার এক পাত্র বিরিঞ্চি নারায়ণের প্রাপ্য ছিল। 
বীর্বম্প নারায়ণ ;_-(৫ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি) । তরপ ও শ্রীহষ্টের যুদ্ধে 
ইহাকে সেনাপতিরূপে উপস্থিত পাওয়া যাইতেছে। ইনি এবং ইহার পুত্র গজবম্প . 
নারায়ণ মহারাজ অমর মাণিকোর সৈগ্যাধ্যক্ষ ছিলেন । . বীরবম্প, কেশরী সদৃশ 
. বিক্রিমশীলী ছিলেন। bl 


শহর ] মধ্য-মণি। ৩৫১ 


বীর রায় ;_(১৯ পৃষ্ঠা, ১ পংক্তি)। ইনি মহারাজ মহা মাণিক্যের পুজ্ 
গগন ফাএর বংশধর, কচু ফাএর পুজ্র ছিলেন । মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতা বলিয়া জানা যায়। (পূর্ববর্তী ২১৯ পৃষ্ঠা দ্রব্য )। 


বীরসিংহ নারায়ণ ;_(৫ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি। তরপ ও শ্রীহুট্র অভিযানে ইনি ত্রিপুরবাহিনীর মধ্যে 
ছিলেন। ইনি সমর নিপুণ থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়। 


মুছে লক্কর ;_€৪ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি)। ইহার প্রকৃত নাম সৈয়দ মুসা? 
ইনি তরপের শাসনকর্ভা ছিলেন। পূর্ববর্তী ১৫১-১৫২ পৃষ্ঠায় ই'হার বিবরণ পাওয়া 
যাইবে। 

যশরাণী ;€ ৬৩ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি )। মহারাজ যশোধর মাণিক্যের 
মহারাণী। মুসলমান কর্তৃক পতির বন্দী সময়ে ইনি সঙ্গে ছিলেন, এবং তীহার 
সঙ্গে তীর্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। 

যশোধর মাণিক্য ;_-0৫৭ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইনি ত্রিপুর সিংহাসনের 
১৬১ সংখ্যক ভূপতি | এই লহরের ৫৭ ও ২১৩ পৃষ্ঠায় ই'হার বিবরণ প্রদান করা 
হইয়াছে। 

যাদব ;_(৬৮ পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি )। ইনি মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের 
কনিষ্ঠা মহিষীর গঞ্জজাত কুমার । 

যুঝার মা ;(১৯ পৃষ্ঠা, ২ পংক্তি) । ইনি মহা মাণিক্যের বংশোদ্ভব 
কচু ফাএর কন্যা ছিলেন। (পূর্ববর্তী ২১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । 

মুঝার সিংহ ;_(২ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি) । ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
কনিষ্ঠ পুজ এবং সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ইহার স্বভাব নিতান্ত উগ্র ছিল, এবং এই 
চরিত্রের দরুণ অনেক সময় অনর্থ ঘটাইয়াছেন। আরাকান রাজের সহিত চট্টগ্রামের 

* যুদ্ধ কালে, শত্রু পক্ষের প্রদত্ত উপঢৌকন গজদন্ত নির্মিত মুকুট লইয়া ভ্রাতাগণের 

সহিত ই'হার মনোমালিন্য ঘটে, এই যুদ্ধেই ইনি স্বীয় হস্তীর পদাঘাতে নিহত 
হইয়াছিলেন। পূর্ববর্তী ২০৯ পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ দ্রব্য । 

রণগিরি নারায়ণ ;-(৫ পৃষ্ঠা, ১ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর মাণিকোর 
অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ইনি অশেষ প্রতাপশালী যোদ্ধা বলিয়া পরিচয় 
পাওয়া যায়। আহ সভিযানে ইনি ত্রিপুর বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। 

রণজিৎ নারায়ণ; (৬৮ পৃষ্ঠা, ২৮ পংক্তি) । ইনি মহারাজ যশোধর 
মাণিক্যের সেনাপতি ছিলেন। মোগল বাহিনী উদয়পুর রাজধানী কার করিয়া 


৬৫২ রাজিমালা । [ তৃতীয় 


অবস্থায় ছিল। তাঁহারা শাসন শৃখলার পরয়াদী না হইয়া, কেবল লুষটন ও অত্যাচারে 
রাজ্যটাকে ছারখার করিতেছিল। এই সুযোগে সেনাপতি রণজিৎ আঁচরজে যাইয়া 
এক খগু-াজোর প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত স্থান বর্তমান কালে পার্বত্য চট্টগ্রামের 
অন্তৰ্মিবিষ্ট হইয়াছে। ইনি জীবিতকাল পরাস্ত সেইস্থানে রাজত্ব করিয়া, স্বীয় পু্র 
লক্ষ্মী নারায়ণকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া পরলোক গমন করেন। 
রণভীম নারায়ণ; _( ৫ পৃষ্ঠা, ২ পংক্তি) । ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ইঁহার বীরত্বে শক্র পক্ষের সন্তাপ উপস্থিত হইত। 
প্রীহট্ট অভিযানের তালিকায় ইহার নাম পাওয়া যায় । 
রণযুঝীর নারায়ণ;_(৫ পৃষ্ঠা; ৩ পংক্তি) 1 ইনি মহারাজ অমর 
মাণিকোর অন্যতম সেনাপতি । রাজমালা বলেন,_-“রণযুঝার নারায়ণ রণে মহাবীর” ; 
ইহাই এই সেনাপতির বীরত্বের পরিচায়ক ৷ ইনি শ্ৰীহট্ট অভিযানে যোগদান 
করিয়াছিলেন। 
বর্ণসিংহ নারায়ণ; € পৃষ্ঠা, ১৬ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর 
মানিক্যের গৈনযাধাক্ষ ছিলেন। শ্রীহটের যুদ্ধে ইহার উপস্থিতি পরিলক্ষিত 
হ্য়। 
রাজছর্মভ নারায়ণ, (২ পৃষ্ঠ, ৬ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর 
মানিকের জ্যেষ্ঠ পুজ এবং দৈন্াধাক্ষ ছিলেন। মহারাজ অমর, ভুলুয়া বিজয় 
করিয়। এই পুন্রকে তথাকার সেনানিবাসের ভার অর্পন করিয়ািলেন। কিয়ৎকাল 
পরে ভুলুয়ার লোণ! হাওয়ায় তিনি গীড়িত হইয়া পড়েন, সেই গীড়ায়ই কুমার 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। 
রাজধর নারায়ণ;_€ ২ পৃষ্ঠা, ৬ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিক্যের দ্বিতীয় পুজর। জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজদুল্লভের পরলোক গমনের পর, 
ইনি পিত! কর্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন, পরে 'রাজধর মাণিক্য” নামে ত্রিপুর 
রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ইনি পিতার অধীনে প্রতীপশালী প্রধান সেনানায়ক * 
ছিলেন। ইহার বাহুবলে, মঘ ও মুমলমানগণ সর্বদা সন্তুস্ত থাকিত। ইনি তুলুয়া, 
: তরপ ও সীহষ্ট বিজেতা। আরাকান রাজ্যের কিয়দংশ ইহার শৌর্যবলে অধিকৃত 
হইয়াছিল। পূর্ববর্তী ৪৯ ২৯২ পৃষ্ঠায় ইহার রাজত্ব কালের বিবরণ পাওয়া 
যাইবে। - 
রাজবল্লভ;-(৬৮ পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি )। ইনি মহারাজ কল্যাণ মাণিকোর 
কনিষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত কুমার । 
রাম মাণিক্য (> পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইনি মহারাজ গোবিন্দ মাঁণিকোর 
কর এবং ত্রিপুর সিংহাসনের ১৬৫ সংখ্যক নৃপতি। ইহার আদেশে রাজমালার 
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তৃতীয় লহর ( আলোচ্য খণ্ড ) রচিত হইয়াছে। এই মহারাজের বিস্তৃত বিবরণ 
রাজমালার চতুর্থ লহরে সন্নিবেশিত হইবে । 
লক্ষ্দীনারায়ণ; (৬৯ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি) । ইনি সেনাপতি রণজিৎনারায়ণের 
পুত্র । রণজিৎ আচরঙ্গে নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায়, 
লক্ষ্মী নারায়ণ সেই রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। মহামারীর ভয়ে মোগল বাহিনী 
উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর. মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য রাজত্ব লাভ 
করিয়া, আচরজে নূতন রাজ্য স্থাপনের সংবাদ পাইলেন। তিনি তথাকার রাজা 
লক্ষী নারায়ণের বিরুদ্ধে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুজ্র ও সেনাপতি গোবিন্দ নারায়ণকে সসৈন্যে 
প্রেরণ করেন। গোবিন্দ নারায়ণ আচরঙ্গ জয় করিয়া তথায় সেনানিবাস স্থাপন 
করতঃ লক্ষ্মী নারায়ণকে বন্দী করিয়া উদয়পুরে আনিয়াছিলেন। মহারাজ কল্যাণ 
ইহাকে রাঁজপুভ্রের ন্যায় সম্মানে ও সুখ স্বচ্ছন্দ রাখিয়াছিলেন। রাজমালা প্রথম 
লহরের ২৩৯ পৃষ্ঠায় এতদ্বিয়ক বিবরণ দন্নিৰিষ্ট হইয়াছে। 
শত্রমর্দন নারায়ণ (৫ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি । ইনি বিক্রমে কেশরী তুল্য বীর ছিলেন। শ্রীহট 
অভিযানে শত্রমর্দদন যোগদান করিয়াছেন । 
সমরপ্রতাপ নারারণ;_(৪ পৃষ্ঠা, ১৬ পংক্তি )। অমর মাথিকোর 
সেন।পতিগণের মধ্যে সমরপ্রতাপ অন্যতম । আমি যুদ্ধে ইহার বিশেষ কৃতীত্ব ছিল। 
তরপ ও ভ্রীহট্টের সংগ্রামে ইনি উপস্থিত ছিলেন। 
সমরবীর নারায়ণ; ( ৫ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর 
মানিক্যের “অপার প্রতাপশালী” সেনানায়ক ছিলেন। তরপ ও ্রীহট্র অভিযান 
কালে ইনি কুমার রাজধর নারায়ণের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। ড 
সমরভীম;_( ৪ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি )। রাষ্ট্র অভিযানে নিয়োজিত 
সৈন্যাধ্যক্ষগণের মধ্যে ইনিও একজন ছিলেন। রাজমালায় ইহার নাম মহারাজ 
অমর ম।ণিক্যের শ্যালক ও সেনানায়ক-_ছত্ৰজিৎ নাজিরের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ 
করা হইয়াছে। ইহা তাহার প্রাধান্তের নিদর্শন বলা যাইতে পারে। 
শাহ সেলিম ,_( ০৯ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি )। ইহ সত্াট জাহাঙ্গীর 
নামান্তর । সাআজ্য লাভ করিবার পর, ত্রিপুরার হস্তী-বিভবের সংবাদে লুক হইয়া. 
ইনি উক্ত রাজ্য আক্রমণ ও জয়লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে মহারাজ যশোধর 
মাণিক্য ত্রিপুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতদ্বিষয়ক বিবরণ পূর্বববর্ত্তী ২১৪ 
পৃষ্ঠায় পাওয়া বাইবে। ; 
দিদ্ধান্তবাগীশ (> পৃষ্ঠ, ১০ পংক্তি )। 


নাণিকে] পূৰ্ব কাল হইতেই দারপণ্ডিত পদে নি 
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অনুজ্ঞানুসারে দিদ্ধান্তবাগীশ রাজমালার তৃতীয় লহর ( আলোচ্য খণ্ড ) রচনা 
করিয়াছেন। ইহার নাম ছিল গঙ্গাধর সিদ্ধান্তবাগীশ। পূর্ববর্তী ৮৩৮৬ পৃষ্ঠায় 
ই'হার বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। 

সিংহ সরব নারায়ণ; ( ১২ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি )। সর্ববসিংহ নারায়ণ 
ইহার নাম ছিল। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের প্রধান উজীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
মহারাজের তুলুয়া অভিযান কালে ইনি সহযাত্রী হুইয়াছিলেন। 

সুনাম! ৮0২৬ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি )। ইনি গামারিয়া কিল্লার লক্ষরের 
( কল্যাণ মাণিক্যের মাতুল ) কন্যা, এবং পাঠান রায়ের স্ত্রী ছিলেন। এতদতিরিক্ত 
পরিচয় পাইবার উপায় নাই । 

সুপ্রতাপ নারায়ণ ;_( ৫ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিক্যের অন্যতম ৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি সর্বদা বীরদর্পে উন্মত্ত থাকিতেন। 
শ্রীহট্রের অভিযানে ই'হার যোগদান করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

সুবুদ্ধি নারায়ণ ;_(৩ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইঁহার ‘বিশ্বাস’ উপাধি 
ছিল। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের হিসাব রক্ষক। ইহার পিতার নাম ছিল 
হরিশ্চন্দ্র, ইনি “ককিচন্দ্র উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, এই মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। 

সেকেন্দর শী! (৩২ পৃষ্ঠা, ৬ পংক্তি )। ইনি আরাকানের রাজা 
এবং মহারাজ অমর মাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন। ইনি জাতিতে মঘ, ই'হার 
জাতীয় নাম মাং ফুলা। আরাকানপতিগণ য়ংকাল মুসলমানের নাম 
গ্রহণ করিতেছিলেন, “সেকেন্দর শা’ নাম সেই পদ্ধতির পরিচায়ক । ইহার 
সহিত মহারাজ অমর মাণিক্যের তুমুল যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। আরাকান রাজ প্রথমতঃ 
পরাজয় হইয়া থাকিলেও পরে ত্রিপুরা জয় করিয়া উদয়পুর রাজধানী আক্রমণ 
ও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। পূর্ববর্তী ২০৮--২১১ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত বিবরণ 
এতদুপলক্ষে দ্রষ্টব্য । 
....: সৈদ্ধিরাম ১৪ পৃষ্ঠা, ১* পংক্তি )। ইহার প্রকৃত নাম সৈয়দ বিরাম। 
পূর্ববর্তী ১৫৩ পৃষ্ঠায় বিকৃত বিবরণ আলোচনা করিলে এ বিষয় স্পষ্টতর ভাবে 
হৃদয়ঙ্গম হইবে । সৈয়দ বিরাম, তরপের শাসনকর্তা সৈয়দ মুসার পুজ্র ছিলেন। 
কুমার রাজধর নারায়ণ ইহার পিতাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া, পিতাপুজ্র ছুইজনকেই 
বন্দীভাবে উদয়পুরে নিয়াছিলেন। 

সৌররাষ্ট্র নারায়ণ ;_-(৪ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি) । ইনি কোন কোন স্থানে 
নুররাষ্ট্র নামেও অভিহিত হইয়াছেন। মহারাজ অমর মাণিক্যের সৈন্যাধ্যক্ষগণের 
মধ্যে ইনি একাকী শত্রুর সন্মুখীন হইতে সমর্থ ছিলেন।  জ্রীহটের যুদ্ধে এবং 
আক্সকান রাজ্যের সহিত সমরে ইনি যোগদান করিয়াছেন । 
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হংসমান ;( ২১ পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি)। ইহা রণ দুল্লভের শৈশবকালের 
নাম; মাতামহ ছুল্লভ নারায়ণ কর্তৃক এই নাম রক্ষিত হইয়াছিল। ইনি পূর্বব 
কথিত কচু ফাএর (পুরন্দরের ) পুজ এবং মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের ভ্রাতা 
পূর্ববর্তী ২১৯ পৃষ্ঠার ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য । 

হরিচক্র নারায়ণ ;--(৫ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর মাণিকোর 
অন্যতম সেনাপতি । রাজমালায় ইহাকে “বিক্রম নারায়ণ’ বিশেষণে ভূষিত করা 
হইয়াছে। ইনি শ্রীহট্রের সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন । 

হরিশ্চন্্র (৩ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্ের 
হিসাব রক্ষক সুবুদ্ধি বিশ্বাসের পিতা এবং রাজ সভাষদ ছিলেন। রাজমালাকার 
ই'হাকে ‘অনর্গল কৰি’ বলিয়াছেন । কবিত্ব শক্তি-প্রভাবে ইনি “ককিচন্দ্র' উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন। 

হামতাঁর ফা ;_(২১ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি )। ইনি মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের 
মাতুল ছিলেন । ইহার ভগ্নীর নাম ছিল-_হামতার মা। 

হামতার মা ;-_( ২১ পৃষ্ঠা, ৭ পঃক্তি )। ইনি কচু ফা ঝা পুরন্দরের পত্নী 
এবং মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের মাতা। 

হিঙ্গুল নারায়ণ ;_-(৫ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি )| ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
অন্যতম সেনাপতি । তরপ ও শ্রীহট্টের সরে ইনি উপস্থিত ছিলেন। 


হৈতন নারায়ণ;__(€ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি) ৷ ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
সৈন্যাধ্যক্ষরপে তরপ ও শ্রীহষ্ট অভিযানে, কুমার রাজধর নারায়ণের সহযাত্রী 
ছিলেন। 


হোসেন শাহ! ;_(৫৮ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি) । ইনি আরাকান রাজ্যের 
অধীশ্বর এবং মহারাজ যশোধর মাণিকোর সমসাময়িক ছিলেন। উভয় রাজার মধ্যে 
প্রথমতঃ বিশেষ সম্প্রীতি ছিল, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে উভয়ের মধ্যে বৈরীভাৰ 
পোষিত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। কি সূত্রে এই বৈপরীত্য ঘটিয়াছিল, 
তাহা জানিবার উপায় নাই। 


রাজমালা তৃতীয় লহরে উল্লিখিত স্থানাদির 
নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 
( বৰ্ণমানাহুক্ৰমিক )। 


অইগ্রাম ;_(৩ পৃষ্ঠা, ১৬ পংক্তি )। ইহা বর্ত্তমান ময়মন সিংহ জেলার 
অন্তর্গত, জয়নসাহী পরগণার মধ্যবর্তী একটা স্থান। উক্ত স্থানের বিবরণ এই 
লহরের ১০৫ পৃষ্ঠায় প্রদান কর! হইয়াছে, এস্থলে পুনরুলেখ নিশ্রয়েজন। 


আচরঙ্গ (৬৮ পৃষ্ঠা, ২৩ পংস্তি)। রাজমালা প্রথম লহরের ২৩৯ 
পৃষ্ঠায় এই স্থানের দুল বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। 

ইছাপুরা ; (৩৯ পৃষ্ঠা, ২৭ পংক্তি )। ইহা চট্টগ্রামের সন্নিহিত একটা 
স্থান । আরাকান হইতে চট্টগ্রামে আগমনের পথ এই স্থানের উপর দিয়া ছিল। 


ইটাগ্রাম ; (১ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি) । রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ২৭০ 
পৃষ্ঠার এই স্থানের বিবরণ পাওয়া যাইবে। 


উদরপুর ;(৪ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তি)। ইহা ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী। 
কুমিল্লা হইতে পূর্বদিকে গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পূর্বের এই 
স্থানের নাম রাঙ্গামাটী ছিল, মহারাজ উদয় মাণিক্যের রাজত্ব কালে তীহারই 
নামানুসারে উদয়পুর নাম প্রদান করা হইয়াছে। ইহা একটী গীঠন্যান। রাজমালা 
চতুর্থ লহরে এই স্থানের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা হইবে। 
উড়িয়া রাজ্য ৮-(২৭ পৃষ্ঠ, ২০ পংক্তি )। উড়িয্যা হইতে সমাগত 
একব্যন্তি আরাকান রাজের সামন্ত স্বরূপ রাজত্ব করিতেছিলেন, উহার রাজধানী 
পোয়া (ডিয়াঙ্গ৷ ৭8৭) নামক স্থানে স্থাপিত ছিল। এই স্থান চট্টগ্রামের 
দক্ষিণে, কর্ণফুলী নদীর মোহনার অপর পারে অবস্থিত। ব্লকম্যান সাহেবের মতে 
দজিণ ভাজা” শব্দ অপভংশ হইয়া “ভিয়া্গা' নাম হুইয়াছে। ত্রিপুরেশ্বর অমর" 
মানিক্যের আরাকান অভিমানের বর্ণন উপলক্ষে রাজমালায় লিখিত হইয়াছে 


স্চাটগ্রামে গিয়! দৈন্ত শীত্র উত্তরিল। 
কর্ণফুশি বাঁধ দিরা সৈন্য পার হইল ॥ 
বাথ আদি করি রাজ্য ছয় খানা লয় । 
দেৱাঙ্গ উড়িয়া রাজ্য লইতে আশয়। 
অমরমাণিব্য খও--২৭ পৃষ্ঠা । 


লহর ] মধ্যমণি) ৩৫৭ 


এতদ্বারা জানা যাইতেছে, মহারাজ অমর মাণিক্যের শাসন কালে দেয়াঙ্গ 
প্রদেশ “উড়িয়া রাজ্য” নামে অভিহিত ছিল। উড়িষ্| দেশীয় রাজা কর্তৃক শাসিত 
হইবার দরুণ যে রাজ্যের এরূপ নাম হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। মহারাজ 
অমর মাণিক্যের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, আরকান রাজ কিন্ৎকালের নিমিত্ত 
যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব সহ, উড়িয়া রাজাকে দৃতরূপে ত্রিপুর শিবিরে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে; 
“্মঘ পরাজয় শুনি মগধ রাজায়। 

উড়িয়া রাজা নামে দূত তখনে পাঠায় ॥ 

দূতে আসি কহিলেক রাঁজধর স্থানে । 

সমুখ বৎসরে যুদ্ধ হবে তোম! সনে ॥” 

অমর মাণিকা খও্ঁ-_২৯ পৃষ্ঠা ৷ 


উদ্ধৃত বাক্যের ‘উড়িয়া রাজা” যে পূর্বন কথিত উড়িয়া রাজ্যের অধীশ্বর, একথা 
বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই রাজা আরাকান রাজের অধীন ছিলেন, তাহার দৌত্য 


কার্্ের দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে। 
ময়নামতীর গানে উড়িয়া রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাঁজমালার উড়িয়া 


রাজ্য ও এই উড়িয়া রাজ্য অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। এই লহরে ১৮১ পৃষ্ঠার পাদ 
টাকায় উড়িয়া রাজ্যের যে বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে 
অবস্থা জানা যাইবে, এস্থলে পুনরুল্পেখ করা হইল না। 

আরাকান রাজা মিন্রাজা গীইয়ার অধিকারে, থাকা কালে; পঞ্ভুগীজগণ 
উড়িয়া রাজ্যের বিলোপ সাধন ও দেয়াঙ্গ পাহাড় অধিকার করিয়া, তথায় তাহাদের 
প্রধান আড্ডা স্থাপন করিয়াছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্যে এই স্থানেই পর্ভুগীজ- 
গণের প্রথম গির্জা নির্মিত হয় । অতঃপর এই স্থান মুসলমানগণের কুক্ষিগত হয়। 
১৭২২ খ্রীঃ অকে মগলিদকুলী খঁ, কামেল তোমরি, প্রস্তুত কালে দেয়াঙ্গকে চাকলে 
ইসলামাবাদের অধীন সরকার চাটিগীএর অন্তর্ভুক্ত করিয়া ৪৪০১২ টাকা রাজস্ব 
অবধারণ করিয়াছিলেন তদবধি এই স্থান মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। 
উননকোটি তীর্থ ;-(১৪ পৃষ্ঠা, ৮ পংকি)। রাজমলা দিতীয় লহরে 
১০৭ ও ২৭২ পৃষ্ঠায় এই ভীর্থের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। 
কর্ণফুলী নদী (২৭ পৃষ্ঠা, ১৮ পংকি)। এই নদী পৰ্বত 
উৎপন্ন হইয়া, নান! জনপদের উপর দিয়া আসিয়া চট্টগ্রামের দুল পা ধৌত, 
করতঃ বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। 
y LL পৃষ্ঠ, ৫ পংক্তি)। এবার 

হইয়াছে 


৩৫৮ রাজমালা । [তৃতীয় 


কৈলাগড় 70১৭ পৃষ্ঠা, ৬ পংক্তি) । এই স্থানের বিবরণ রাজমাল! 
দ্বিতীয় লহরের ২৭৫ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 
খুঁট মুড়া 0৫০ পৃষ্ঠা, ৫ পংভি)। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা 
প্রথম লহরের ২৫১ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে। 
গামারিয়া কিল্লা ; (২৬ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি) ৷ এই স্থান উদয়পুর টাউন 
হইতে দুক্ষিণদিকে অবস্থিত । এই স্থানে মহারাজ বিজয় মাণিক্য ও ঠাকুর 
পরিবারের অনেক ব্যক্তির বাসস্থান ও সেনানিবাস ছিল। গামারিয়া কিল্লার 
অবস্থান ৰিয়য়ে হস্তলিখিত ‘চম্পক বিজয়’ এন্থে, নরেন্দ্র মাণিক্য কর্তৃক সেনাপতিকে 
উপদেশ প্রদান উপলক্ষে বলা হইয়াছে ;_ 
দক্ষিণের দিকে তুমি হৈলা সেনাপতি । 
দক্ষিণের গড় যত তোমার যাবতি। 
চৌদ্দগ্রীমের গড় ধরিয়া সাবহিতে । 
ভাল যত্বে গড় যে রাখিবা সহাসত্তে ॥ 
কোন পাঁকে আলি যদি লয় সেই গড়। 
গামারিয়ার গড়ে আনি উঠিও সন্থর॥ 
গামারিয়া! গড়ের পথ বড়হি দুর্গম । 
এক হাত পাশ পথ চলিতে বিষম ॥ 
আকাশ সমান যুড়া দেখিতে ভয় করে। 
আছুক উঠিব, দেখি মুণ্ডে ঘাত পড়ে ॥ 
চম্পক বিজয়। 
এই উক্তি দ্বার! স্পষ্টই জান! যাইতেছে, উদয়পুর হইতে চৌদ্দগ্রাম পর্য্যন্ত যে রাস্তার 
ভগ্নাৰশেষ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, গামারিয়া কিল! সেই রাস্তার উপর তিষ্ণা পর্বতের 
শৃঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
গোধা রাণী ;_(৭ পৃষ্ঠা, ১২ পংভি )। ইহা শ্রীহট জেলার অন্তর্গত 
একটা, গ্রাম, সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত । মহারাজ অমর মাণিক্যের শ্রীহট 
আক্রমণ কালে ্থরমা নদী পার হইবার পরে, এই স্থানে প্রথম যুদ্ধ হইয়াছিল । 
গোপগ্রাম (২৩ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি) । ইহা উদয়পুর টাউনের 
সন্নিহিত একটা গ্রাম, গোয়ালাগণের বসতি স্থান ছিল বলিয়া এইরূপ নামকরণ 
হইয়াছিল। বর্তমান কালে এই নাম বিলুপ্ত হইয়াছে। 
ঘো্গি মুড়া ২৮ পৃষ্ঠ, ৪ পংক্তি) । এই স্থান কর্ণফুলী নদীর 
দক্ষিণ তীরে অবস্থিত । মহারাজ অমর মাণিক্যের সৈন্যগণ আরাকান আক্রমণ 
করিয়া, রদের অভাবে বিপন্ন হওয়ায়, জুম ক্ষেত্রে উৎপন্ন ঘোঙ্গা আলু ভক্ষণ 
করিয়া, এইস্থানের 'ঘোজিমুডা” নাম প্রদান: করিয়া ছিলেন। এখন সেই নাম 
বিলোগের সঙ্গে সঙ্গে স্থানের পরিচয়ও লোকে বিস্মৃত হইয়াছে । 
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চণ্তীগড় ;( ৬০ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্ি)। এই স্থানের বিবরণ রাজমাল৷ 
দ্বিতীয় লহরের ২৭৮ পৃষ্ঠায় প্রদান কর! হইয়াছে । 

চাঁটিগ্রাম (২৭ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি)। এই স্থানের স্থূল বিবরণ 
দ্বিতীয় লহরের ২৭৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। 

ছকড়িয়া;_- (৬০ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি )। ইহার অপর নাম ছয় ঘরিয়া গড়। 
দ্বিতীয় লহরের ২৭৯ পৃষ্ঠায় বিকৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । 

জিকুয়া গ্রাম ;_(৪ পৃষ্টা, ৯ পংক্তি )। ইহা শ্রীহটট জেলার অন্তর্গত 
(তরপ পরগণার) একটা গ্রাম। মহারাজ অমর মাণিক্যের সৈন্যগণ তরপ 
অভিযান কালে এই স্থানে যাইয়া শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এবং এখান 
হইতেই তরপ রাজ্য জয় ও তথাকার অধিপতিকে ধৃত কর! হইয়াছিল। 

ডোমঘাট ;--( ৪১ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইহা ডোমঘাটি নামেও অভিহিত 
হয়। এই স্থানের বিবরণ দ্বিতীয় লহরের ২৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। 

ঢাকা +_(৬১ পৃষ্ঠা, ২৭ পংক্তি )। ইহা বুড়ি গঙ্গার তীরস্থিত বর্তৃমান 
ঢাকা নগরী । ইহার প্রাচীন নাম জাহাঙ্গীরনগর । সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে 
এই স্থানে বঙ্গের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল, এবং তদবধি সুদীর্ঘ কাল এই স্থানে 
বঙ্গের শাসন কর্তাগণ বাস করিয়া আসিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতে ঢাকা সূক্ষ্ম 
বস্ত্রের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ । 

তরপ ;--(৪ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি )। রাজা আচাক নারায়ণ তরপ রাজ্যের 
গ্রতিষ্ঠাতা। এই স্থানের বিবরণ, পূর্ববর্তী ১৪৮--১৫৩ পৃষ্ঠায় প্রদান করা 
হইয়াছে। 

তুলসীঘাট ;_ (২১ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি )। এই স্থানে ত্রিপুরার এক 
সেনানিবাস থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়। কল্যাণ মাণিক্যের পিতা কচু ফাএর . 
(নামান্তর পুরন্দর ) এই স্থানে গঙ্গ| প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। কালক্রমে স্থানের নাম 
পরিবর্তিত হওয়ায় বর্তমান সময়ে তাহার অবস্থান নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য । 

তেতৈয়া ;_-( ৪২ পৃষ্ঠা, ২৩ পংক্তি) । এই স্থান খোয়াই নদীর তীরবর্তী 
ছিল। মহারাজ অমর মাণিক্য যুদ্ধে পরাভূত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ পূর্বক 
এই স্থানে গিয়াছিলেন, পরে মন্তু নদীর তীরবর্তী স্থানে যাইয়া অবস্থান করেন। 

দাউদপুর ;_( ১৭ পৃষ্ঠা,৮ পংক্তি )। এই স্থান তিতাস নদীর তীরে 
অবস্থিত। মহারাজ অমর মাণিক্য তিতাস নদীপথে সরাইলে মৃগয়া, যাত্ৰাকালে 
দাউদপুরের জমিদার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ] 

দিল্লী (১৫ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি )। ইহা পঞ্জাব প্রদেশের. অন্তত 
একটা প্রমিদ্ধ জেল! ৷ Di Males নে অংশ ইন্দপরন্থ, 


৩৬৮ রাজমাল| ৷ { তৃতীয় 


গৌরব লাভ করিয়া আসিয়াছে। ফেরিস্তার মত অনুসরণ করিয়া এঁতিহাসিক 
কনিংহাম সাহেব বলিয়াছেন, রাজ! দিলু হইতে দিল্লীর নাম করণ হইয়াছে। দিলু 
মরুর বংশীয় শেষ রাজা, তিনি খ্রীষ্টের অর্ধ শতাব্দী পূর্বের রাজত্ব করিয়াছেন। 
স্থানের নামোৎপত্তি সন্বন্ধে অন্য মতও আছে। এই স্থান হিন্দু রাজত্ব বিলোপের 
পর মুদলমানগণের রাজধানী রূপে পরিণত হইয়াছিল। ইংরেজ রাজত্বেও কিয়ৎকাল 
যাবত এই স্থানে নব রাজধানী গ্রতিঠিত হইয়াছে। দিল্লীর স্থাপত্য শিল্পের গৌরব 
পৃথিবীময় বিঘোষিত। ফাগুন সাহেব তাঁহার ‘History of India and 
Eastern Architecture নামক গ্রন্থে এই শ্যানের প্রাচীন প্রাসাদ সমুহের 
প্রশংসা সূচক বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। দিল্লীর বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে হইলে 
স্বতত্্ গ্রন্থের প্রয়োজন ; এস্থলে সম্যক আলোচনা করা অসস্তব। 

ছুলালীগ্রাম$-( ১০ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি)। ইহা উত্তর শ্ীহট্টের অন্তর্গত 
একটি পরগণা। বর্তমান কালে ১১৮টা মৌজা ইহার অন্তর্গত হইয়াছে। এই 
পরগণার রাজস্ব ৪০২৯ টাকা নির্দারিত আছে। 

দেয়াঙ্গ ;( ২৭ পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি)। ইহা! কর্ণফুলী নদীর মোহনায় 
অবস্থিত। ইতিপূর্বে সন্নিবেশিত ‘উড়িয়া রাজা” শীর্ঘক নিবন্ধে এই স্থানের বিবরণ 
প্রদান করা:হইয়াছে। 

ধোপা পাথর ;_(২৮ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি)। এইস্থান কর্ণফুলী নদীর 
দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। রাজমালা প্রথম লহরের ২৫৮ পৃষ্ঠায় এই স্থানের স্থূল বিবরণ 
প্রদান করা হইয়াছে । 

ধ্বজনগর ;--(৫০ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি )। ইহা বর্তমান কালে ত্রিপুরা 
রাজ্যের সদর বিভাগে অবস্থিত। দ্বিতীয় লহরের ২৮৮ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ 
পাওয়া যাইবে । 

পূর্্বকুল (৪২ পৃষ্ঠা, ২৭ পংক্তি )। এইস্থান কুকি প্রদেশের অন্তর্গত । 
রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ২৯৭ পৃষ্ঠায় এই স্থানের স্থল বিবরণ দ্রষ্টব্য । 

-প্ররাগ ;-(৬২ পৃষ্ঠা, ৩০ পংক্তি ) ৷ রাজমালা প্রথম লহরের ২৬০ পৃষ্ঠায় 

এই স্থানের বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। 

ফুলকোয়রি ছড়া (২২ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি ) ;__এই ছড়া উদয়পুর 
বর্তমান নগরীর পূর্বদিকে গোমতী নদীর বাম তীরে অবস্থিত। ইহা পর্বত হইতে 
নির্গত হইয়া গোমতী নদীতে পতিত হইয়াছে। এই লহরের ২৪১ পৃষ্ঠায় ফুলফুমারী' 
শীর্ষক বিবরণে এই ছড়ার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 

বরবক্র নদী ;_( ৪৬ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি )। ইহার অপত্রংশ নাম বরাক। 
এই নদী মণিপুরের উত্তর দিকন্থ আঙ্গামী নাগা পাহাড় হইতে নির্গত হইয়| মণিপুর 
রাজ্যের বক্ষ বাহিয়া, কাছাড় জেলায় পতিত হইয়াছে । তথা হইতে প্রবাহিত হইয়া 


শহর ] মধ্য-মণি। ৬৬১ 


বদরপুরের সন্নিহিত স্থানে জীহট্ট জেলায় প্রবেশ পূর্ববক দুইটী শাখায় বিভক্ত 
হইয়াছে । তাঁহার উত্তর দিকের শাখা সুরমা ও দক্ষিণ শাখা কুশিয়ারা নামে 
বিখ্যাত শ্রীহট জেলায় বরবক্র প্রধান নদী। শান্তর গ্রন্থে এই নদীর ভীর্থজনিত 
সম্মানের পরিচয়ও পাওয়া যায়। বায়ু পুরাণে উক্ত হইয়াছে, 
প্রমুদ্রন্তোত্তরে দেশে ততো মনু নদী স্থৃতঃ । 
যং গত্বাগি মহারাজন্‌ পিতা! পানীয় মুত্তনং ॥ 
মন্ুনগ্ভাং মহারাজ বরবন্রেন সঙ্গমং। 
তত্র স্বাত্ব। নরোষাতি চন্রলোক মনুত্বমঃ ॥” 
বাকল! ;-_. ও পৃষ্টা, ১৩ পংক্তি )। ইহা বাখরগঞ্জের প্রাচীন নাম। 
পূর্বের বাকলা একটা স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। এই লহরের ৯৭-১০৪ পৃষ্ঠায় এই রাজ্যের 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 
বাণিয়া চু ;_(৩ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি)। এইস্থান 'বাণিয়চ্গ, নামে 
প্রসিদ্ধ। পূর্বববন্তী ১০৬-১১২ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 
বিক্রমপুর ;_(৩ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি )। এই স্থানের বিবরণ পূর্ববর্তী 
৯০৯৭ পৃষ্ঠায় ও রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ৩০২ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ৷ 
বার বাঙাল! ;_(৪ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি )। পূর্ববর্তী ২৭৯-৩০২ পৃষ্ঠায় এই 
স্থানের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। 
বিশালগড় ;_(৫০ পৃষ্ঠা, ৬ পংক্তি )। এই স্থানের বিবরণ প্রথম 
লহরের ২৬২ পৃষ্ঠায় ও দ্বিতীয় লহরের ৩০৩ পৃষ্ঠায় প্রাপ্তব্য । 
বৃন্দাবন ;--(৬৩ পৃষ্ঠা, ২ পক্তি )। ইহা মথুরা জেলার অন্তর্গত একটা 
সবডিবিসন, হিন্দুগণের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। ইহা বেষ্ণবগণের বিখ্যাত তীর্থ। 
বেয়ালিশ ; (১৭ পৃষ্ঠা, ২৩ পংক্তি)। ইহা ত্রিপুরা জেলাস্থিত সরাইল 
পরগণার অন্তর্গত। পূর্ববর্তী ১১৫ পৃষ্ঠার এই স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা 
হইয়াছে। ত্রিপুরেশ্রর অমর মাণিক্যের শাসন কালে, তদীয় জ্যেষ্ঠ কুমার রাজধর 
দেব অরণ্যময় স্থান আবাদ করিয়া এই স্থানে এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। 
ভাওয়াল ; (৩ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি )। এই লহরের ১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত 
বিবরণ দ্রষ্টব্য । 11711 
ভুলুয়া ;_(৩ পৃষ্ঠা, ২০ পক্তি)। পূৰ্ববৰ্তী ১১৭ পৃষ্ঠায় এই স্থানের 
বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। ? 
মথরা)--(৬ পৃষ্ঠা, ৩০ পংক্তি )। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা প্রথম 
লহরের ২৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । FE 
(88 পৃষ্ঠা, ৬ পংক্তি )। এই নদীর বিবরণ দ্বিতীয় লহরের 


৩৬২ রাজমালা | [ তৃতীয় 


মিলন ঘাট ; (১৭ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি )। মহারাজ অমর মাণিক্য 
কৈলাগড় হইতে সরাইল যাইবার পথে তিতাস নদীর যে ঘাটে দাউদপুরের জমিদারের 
সহিত দেখা হইয়াছিল, দেই ঘাট ‘মিলন ঘাট' নামে খ্যাত হইয়াছে। এই নাম 
অগ্ঠাপি বিলুপ্ত হয় নাই। 
মেহ্রেকুল ;_(৫৯ পৃষ্ঠা, ২৬ পংক্তি )। রাজমালা প্রথম লহরের 
২৬৫ পৃষ্ঠায় বিবরণ পাওয়া যাইবে। 
যশপুর ;_( ২৩ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি )। ইহা উদয়পুর নগরীর সন্নিহিত 
একটা গঞ্ুগ্রাম ৷ 
রণ ভাওয়াল ;-_(৩ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি )। এই স্থানের বিবরণ পূর্ববর্তী 
১১২ পৃষ্ঠায় গাওয়া যাইবে। 
রসাজ;--(২৭ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি )। রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ৩১২ 
পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। 
রাইপুর ;--(২৯ পৃষ্ঠা, ১ পংক্তি)। এই স্থান চট্টগ্রাম হইতে আরাকান 
যাইবার পথে অবস্থিত। মহারাজ অমর মাণিক্যের শীসনকালে এই জনপদ 
আরাকান রাজের শাসনাধীন ছিল। . 
৮৬৮ পৃষ্ঠা, ২৪ পংক্তি ) | রাজমালা প্রথম লহরের 
২৬৭ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ গাওয়া যাইবে। 
রাজধর ছড়া ;_( ৪৯ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ পূর্ববর্তী 
১৯৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । ইহার অন্য নাম রাত! ছড়া। 
রান্বু ;_( ২৭ পৃষ্ঠা, ১৯ পংক্তি )। ইহা আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত, বর্তমান 
কক্স বাজারের সন্নিহিত একটা স্থান। ইহা পূর্বে রাম ক্ষেত্র বা৷ রাম টেক নামে 
এদিদ্ধ ছিল। ইহা একটা তীর্থস্থান, এখানে রাম সীতার মুত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। 
্রীহট্ট ;_(৭ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি)। রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ৩১৫ পৃষ্ঠায় 
এই স্থানের বিবরণ পাওয়া যাইবে। 
- সলৈগোয়াল পাড়া (৩ পৃষ্ঠ, ১৪ পংক্তি) । পূর্ববর্তী ১০৪ পৃষ্ঠায় 
: এই স্থানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ? ৷ 
সরাইল; (৩ পৃষ্ঠা, ১৯ পংক্তি )। পূর্ববর্তী ১১৩ পৃষ্ঠায় এই স্থানের 
বিবরণ পাঁওয়া বাইবে। . 
সুরমা ; (৭ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি )। ইহা খ্রীহট জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। 
একটা নদী, বরবক্রু নদীর শাখা বিশেষ। উক্ত নদী হইতে বহির্গত হইয়া, 
মারকলির নিকট, বরবক্রের অন্য শাখা বিবিয়ানাতে পতিতা হইয়াছে ॥ স্থুরমার 
আর একটা শাখা ময়মনসিংহ জেলার ভিতর দিয়া যাইয়া ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। 
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১৭৫, ১৭৮, ১৭৪, ১৮০, ১৮৯, ১৯০, 
২০৬, ২২৫, ২২৬, ৩৩৮ 

ঈশা খা লোহানী--২৮৩, ২৪০. ২৯৯, ৩০০ 

ঈশা খাঁএর বংশ বিবরণ--১২৮, ৩৪৫ 


ড্) 


উইলফোর্ড সাঞ্চেব--২৮*১ ২৮২ 
উজীর-_১২, ১৬, ১১৫, ১৪৩; ১৪৫, ৯৭৮, 
১৮০ ১৯০১ ১৯৭, ২২৩ 


উড়িয়া নারায়ণ_-২০৩ 
উড়িয়া রাঁজা-_-২৯, ১৮১, ১৮৩, ২৯৮, ৩৪৫ 
উড়িয়া রাঞ্য_২৭, ১৮১, ৩৫৬ 


উডভিষ্যা__-১৭৫, ২৮০১ ২৮৭, 
২৯৯, ৩৪৫ 


২৪০, 


২৯১, 


॥ উত্তর বঙ্গ ১১৭ 


উদয় নারায়ণ_১০১, ২৯৭ 


অনুক্রমণিকা। 


উদয়পুর__৪, ১০১ ১১, ২১, ২৫১ ৩৯১ ৪৯১ 
৪২, ৪৯, ৫০, ৫8, ৫৯, ৬১, ৬৪, ৬৭, 
৬৮, ১১৪১ ১৩৫, ১৪৫, ১৫৪, ১৫৮, 
১৬১০ ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৭১ ১৭০১ 
১৭১১ ১৮০, ১৮৬, ১৮৮, ১৯১১ ৯৯২ 
১৯৩, ১৯৪, ১৯৬১ ২০৮, ২১০১ ২১২, 
২১৩, ২১৫, ২১৭, ২১৮, ২২০, ২২৫, 
২৩৩, ২৩৭, ২৪১, ২৪২, ৩৪০, ৩৪৬, 
৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫১ 


উদয় মাণিক্য ( ভুলুয়া ) ১২৪, ১৩৮, ১৪১, 


১৬৪, ১৬৫, ২০৩, ২০৫, ২০৬, ৩৩৯ 
উদয়াদিত্য_২৯২, ২৯৩ 
উমরা_১৫ 
উমলে নাওরা_-১১৭ 
উমেদ রাজ! ( দেওয়ান )_-১১২ 
উক্কাপাঁত__৩১, ১৮৩, ২০৮ 


উ) 


উমকোটী তীর্থ ১০, ১৫৪, ১৮*, ২৩১, ৩৫৭ 


(এ) 


একডালা ছূর্গ_ ১০৪, ১২৯, ১৩+, ১৩১ 
এগারসিন্ধু দুর্গ__১২৯, ১৩১ 

এতেকাদ খা-২২৪ 

এসলাম খী_২২৩ 

এসিয়াটিক সোসাইটী_১২৫ 


(ঞ 


খ্ররাঁজিত নারায়ণ__৭, ৯, ১৫৩, ১৭৯, ৩৪৬ 
প্ররাবত_৮ 


(ও) 


ওয়াইজ সাহেব-_৯৬, ৯৮, ১২২, ১২৯, ২৮০, 
২৮২, ৩৪৭ 


ওসমান খা-১৮৭, ২৮৩১ ১৯১, ২৯৯ ৩০০, 


৩০১ 


ক) 
কংশ নারাসণ--২৮৩, ২৮৭ 


কচু ফা-১৮৮ ২১, ২২, ২১৮, ২১৯, ২২০, 
২২১, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫৪ 


কচুয়া_-১০৩ 

কচু রায় -২৯১ 

কড়ইবাড়ী_১৩২ 
কড়িমুদ্রা--৪১, ১৪৫, ২০১, ২২৮ 
কতুলু খঁ-_-২৯৯ 


কন্দৰ্প নারায়ণ রায়-_-১৩, ৯১, ১০২, ১০৩, 
১০৪, ১২৫, ১২৬, ১৪১, ১৪২, ১৪৪, 
১৮২, ১৮৩, ২৯৪, ৩০১, ৩৩৭, ৩৪৬ 


কবচ_৮, ৬৯ 

কবিচন্দ্র_৪, ৮৮ 

কবিচন্দ্র খাঁ-১১৮, ১১৯, ১২৪, ১২৬ 
কবি বল্লভ-_১১১ 

কবিশূর--১১৯ 

কমলা দেবী-_৩৪৩ 

কমলা সাগর__৭৩ 


কমিং সাহেব -৮৭, ২২৯, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৬, 
২৩৯, ২৪০ 


কর্ণ খাঁ-১০৮ 

কর্ণফুলী নদী-_২৭, ২৮, ১৮১, ১৮২, ৩৫৭ 
কৰ্ণস্থব্ণ_=০ 

কর্ণাট দ্েশ--৯* 

ক্লাগাছিয়া দুৰ্গ ৯২, ১২৯ 
কলাবতী - ১৫৫, ১৫৬ 

ক্লিকাতার চিত্রশীলা_১৩৬ 
কলিমন্নেছা-_-১১৩ 

কন্মিগড়_৩২, ১৭৭। ১৮৩, ২০৩; ২০৯/৩৫৭ 


কল্যাণ দেব --১৯, ২১, ২২, ২৬, ৬৫,২১৭. 
২১৮, ২১৯) ২২০, ২৩৭১ ২৩৮, ৩৪৬... 


2৫৯১ ৯৬১১ 
১৭০১: ১৭৯১ 
১৭৭১ ১৮৮, 


৩৬১ 


রাজনালা । 


কল্যাণপুর ( ভুলুযা )--১২৬, ৯২৭, ১৪৬ ১৯৬ কেনার রায়_-০, ৯৯, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫। ৯৬ 


কল্যাণ সাঁগর--৬৭১ ১৬১, ১৬২, ১৯৬ 


কল্প তরুদীন_-১৪ 
কসবাঁ-১৬২, ১৭০, ১৭৩, ২২৯" 

কলবাঁর জন্পকালী__১৭৯, ১৭৩ 

কাউয়া বাদা ঘাট_৫২ 

কাগমারি_১৩১ 

কাচকির দরজ৷-_৯৫ 

কাঁছাঁড়--১৩৪, ৩৪০ 

কাজি স্ুরউন্দীন--১৫ ১) ১৫১ 

কান্ত কুজ--২*৭ 

কাঁরুল--২২৪ 

কাখদেব_-৩৪২ 

কামরূপ রাজ্য-_-১০৪, ১৫, ২৪৫ 
কামোদকাও-_৪8৪, ৩৪৬ 

কালা পাহীড়--১৩৭ 

কালিদাস গজদানী_-১২৮ 

কালী গঙ্গা_৯১ 

কানুন হড়া--২*২, ২০৪ 

কাশী--৬২, ২১৭, ২৯৩ 

কাশীনাথ সুর--১১৯, ৯২৭ 

কাসেম খাঁ-২২৩ 

কিলমিক__৯৪ 

কিশোরীমোহন ঠাকুর-_-২৪১ 

কুকি_-৪৩, ৬৬, ৯৭, ১৭৫১ ৯৮৯১ ১৯৫১ ১৯৬ 
: ২২৪, ৩০২, ৩৪৭ 


কুমিল্লা ২১৭ 
কুবলয়ীশ্ব চরিত-_-১২৫ 
কুবের লিঙ্--১৭* 
কুষ্ঠির ফল--১৮, ২2৯ 
কুষ্ণমনি যুবরাজ্-_>৯৫ 
কুস্বপ্থ দশন--৪৫ 


৯৭, ৯৯, ১০০, ১২৫, ১৮৯, ২৮২, ২৮৩, 
২৪১, ২৯২, ২৯৩, ২৪৪, ৩০১ 

কেশব মিশ্র_১০৩, ১০৭১ ১০৮, ১১২ 

কেশাগমার দীধি--৯৫ 

(কৈলাগড়__১৭+ ১৯, ২০১ ২১, ৫৪, ৫৯, ৭৩, 
১৭০,১৭৭, ১৮৭১ ১৮৮, ১৮৯১ ১৯৬, ২১৩, 
২১৪, ২২৯, ২৮০) ২২৪, ৩৫৮ 


কৈলাসচন্ত্র দিংহ__৮৭5 ১৯৫১ ১১৬, ১২২ 
১২৩ ১৪২, ১৪৪, ১৫৯, ১৭৯১ ১৭২, ১৭৩, 
২১৪, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ১৩২৮ ২৩৩, ২৩৪ 
২৩৬ ২৩৯, ২৪০, ২৮১, ৩৩৭, ৩৪৪ 

কৈলাদহর--১৯৩, ১৯৬ 

কোচ--১০৪, ১:৫, ১৩০, ১৩১ 

কোজ হাজৌ-_-২৯৫ 

কোটীশ্বর শিব₹_৯১ 

কোঠ বা গড় _২৫৮ 

কোতবন্দীন খা কোকলাতাশ--১৮৭ 


কৌতুক রত্বাকর__-১২৫ 
খে) 


খড়ী--৫ ৩৫, ৭১ ১৫৩, ১৭৬, ১৯৯ 
খরবাণ দেব_-৩৩৯ 
খাঁগেষ্বা_২২২ 


খাটি পুস্করিণী--২০৫ 
খাদিম--২১৮ 

খান খানান_২২৩ 
খানাজাদ খা -_২২৩ 
খালিয়া জুড়ি -১০৫ 


খাঁসিরা--৯*৮, ১১১ 


খিজিরপুর_৯১, ৯২, ১১৭, ১২৯, ১৩২, ১৩৩ 


১৮৯, ২৮২, ৩০১ 
খিলপাড়া__১২৫» ২৪১ 
খুটিমুড়া-_৫০, ২১৩, ৩৫৮ 
খুলনা--৯৮ 


খেলাতি--১১১, ৯১৫ 
খোদাবন্দ--১৫১ 


অনুক্রমণিকা। 


খোয়াই নদী-_১৬৬, ১৯৬ 
খোয়াজ 'ওসমান__৩৪৩ 

গে) 
গগন ফাঁ-১৮, ২১৮, ২২০, ৩৫১ 
গঙ্গাধর_-৮৩, ৮৪, ৮৫ 
গঙ্গাধর সিদ্ধান্ত বাগীশের বংশ--৮৬ 
গঙ্গানদী--১৭০ 
গজবম্প নারায়ণ__৫, ১৫২, ৩৪৬, ৩৫০ 
গজদস্ত__-৬৬, ২০১, ২২৯, ৩৫১ 
গজনী--১১৭ 
গজমুক্তা--২৪৭ 
গজসিংহ নারায়ণ--৫, ১৫২, ৩৪৭ 
গজারোহী সৈন্ত_১৭৫ 
গড় দলিপ।--১০৫ 
গড় মন্দারণ-_-১১৯ 
গন্ধর্ববনারায়ণ_-৫৮, ৩৪৭ 
গবর__-৬৬, ৬৭, ২২৯ 
গকুড় নারায়ণ-_৫, ১৫৩, ১৭৭, ৩৪৭ 
গরুড়বহ-_৫, ১৫৩, ১৭৭, ১৭৮, ৩৪৭ 
গাজী বংশ-_-১৩১, ১৩২ 
গাড়ো__১০৫ 
গাড়ে| পাহাড়_-১০৫ 
গাভা--১১৯ 
গামারিয়া কিল্লী--২৬, ১৭৭, ২২৬, ৩৫০, 


৩৫৪, ৩৫৮ 
গ্রাম্যগীতি_২১৫ 
শুগ্ুচর--২০০, ২০৪ 
গুলজার লিংহ__-১১৩ 
গোকুল দেব--৩৩৯ 
গোধারাণী--৭, ১৫৩, ১৭৯, ৩৫৮. 
গোপগ্রাম__২৩১ ৩৫৮ 
গোপাল ( রাজা )-৩৩৭ 
গোপালপুর_১৪৭ 
গোপাল বন্_১১৯ 

. গোপাল মন্ত্র-€২ 

i গোপী্টাদ_-১৮১ 
৭ 


গোগীনাথ--২৮৪ 

গোপীনাথ বিগ্রহ-_-১৫৬ 

গোপীগ্রসাদ-_-৩৪৮ 

গোবিন্দ খা--১০৮, ১০৯, ১১০, ১১২. 

গোবিন্দ চক্রবন্তী__৩৪৩ 

গোবিন্দজীউ বিগ্রহ_-২৮৭ 

গোবিন্দ নারায়ণ-_-৬৮, ৬৯, ৭১, ৭২, ৯৩, 
৭8, ৭৭, ৮৭, ১৭৭, ৯১৭, ২২৪, ২২৫, 
৩৪৭, ৩৫৩ 


গোবিন্দ মাণিকা-_১, ৭৬, ৭৮, ৮১, ৮৩, ৮৪, 
৮৫১ ১৫৭, ২৩৯, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫২ 


গোবিন্দ মাণিকা_( ভুলুয়া ১২৪ 
গোবিন্দ রায়-_২৮৬, ২৮৮, ২৮৯ 
গোবিন্দ সিংহ-_১০৮, ১০৯,১১০ 
গোমতী নদী-_৫৬, ১৯২, ২০২, ২৪৩ 
গোয়াল পাড়া--৯০, ১০৪ 

গোলন্দাজ সৈন্ত_১৭৫ 

গৌড় গোবিন্দ-_-১৫০, ৩৩৯ i 
গৌড়রাঙ্জ্য (শ্রীহ্ট)-_-১৪৯, ১৫০, ৩৩৯, ৩৪০ টু |: 
গোড়ীয় শিল্প--১৩৬ tl 
গৌড়ের সহিত ত্রিপুরার যুদ্ধ_৫৪ 2 
গৌরীলঙ্্দী-_১৫৬ 
গৌহাটী_-২৯৫ 


ঘে) 
ঘোড়া ঘাট--১২৯, ১৩০, ২৯২ 
ঘোঙ্গ __৬৬, ২২৯ 1231 
ঘোঙ্গা আলু₹-২৮ 
ঘোঙ্গি সুড়া__২৮, ৩৫৮ 


চট্টগ্রাম_-৩৪, ৭৫, 


দেবতাঁ--২, ৬৪, ৬৬, ৬৭, 


১৯১) ২১৭ লি: 
( চৌদল )--২২/৪০, ৪৬, ৪৭, ৪৮, 
৫৬, ৭৬, ১৮৬, ২২০ ১৯518 


৩৬৮ 


চতুর্শগুল_-১১৯ 

চন্তাই_৫ ০, ১৭৪ 

চন্দ্রগোঁপীনাথ-_-১৬৪, ১৬৬, ২২২ 
চন্দ্রনাথ পর্বংত--১২১ 

চন্্রপ্রতাপ (টাদপ্রতাপ )--৮৪* ৯১, ২৯৫ 
চন্ত্রপ্রভা--১২০ 


চক্ধদর্প নারারণ-__৪, ২৭, ৩৯, 88, ৫৪, ৫৫, 
১৫২, ১৮০১ ১৮৭, ২০৮, ২১১, ২১৩, 
৩৪৭ 


চন্দ্ৰ্বীপ__-৯১, ৯২, ৯৩, ৯৮, ৯৯১ ১০০, ১০৩, 
১১৮, ১১৯, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১৪১, 
১৪২, ১৪৪, ২৯৪, ৩৪৬ 

চন্দ্রবাণ__৯ 

চন্দ্র সিংহ-_৩৪২ 

চন্দ্রসিংহ নারায়ণ-_৪, ২৭, ৩৮, 88, ১৫২, 
১৮০, ২০৮, ২১১, ৩৪৭, ৩৪৮ 

চন্দ্ৰহাস নারায়ণ__৫, ১৫২, ৩৪৭ 

চান্দ্রোদয় বিদ্যা বিনোদ্__১৬৫, ১৬৭ 

চব্বিশ পরগণা--২৯০ 

চর--১৯৮১ ১৯৯১ ২০০, ২০১ 

চরসাঁই গ্রাম__১২৭ 

চর্ম্বের কাঁমান__৭৩, ১৭৬ 

চাকসিরি (চকশ্রী)_-২৮৮ 

চাটিগ্রাম--২৭, ২৮, ৩৯, ১৬৫, ৩৫৯ 

চাণকা--১৯৯ 

চাদগাজী-_৯১, ৯৪, ২৯৩, ২৯৫ 


চাদ রায়--৩১ ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, 
৯৫, ৯১, ৯৯, ১০০, ১২৫, ১৮৯, ২৮২, 
২২৮৩) ২৯৩, ৩৪৭ 


: চিতোর_-২৮৫ 

চেরাগী মিনাহ--২১৮ 
§ _ চৌদগ্রাম--১৪, ১৭৪ 
৷ চৌধুরী ভবানীপুর_১১৯ 
চৌধুরীর লড়াই_-১৪৭ 
।চীহাটী শ্রাম_-২০৪ 
চ্যাপ্ডিকান-২৮:. 


রাজমালা। 


(ছে) 
ছকড়িয়া--৩৮, ১৮৫, ২০৮, ৩৪৫, ৩৫৯ 
ছত্র-৪৭, 8৮ 


ছত্রজিত নাজীর_-৪, ১২, ২৭, ৩৫, ৪২, ৪৩, 
88, ১৪৩, ১৫২, ১৫৫, ১৭৮, ১৮০১ 
২০৮, ২১১, ৩৪৮, ৩৫৩ 


ছত্ৰ মাণিকা-_১৩৯, ১৪০১ ১৫৭, ৩৪৯ 
ভয়বরিয়া গড়-_-৬০, ৬১, ১৭৭, ১৮৮, ২১৪ 
ছয়চিরি_৩৪১ 
ছাল দেশ ৪৩ 
ছেদ্যোগ_১৮ 
ছোটরায়_৩৮, ৩৪৮ 

(জে) 
জইবরণী--৯৯ 
জগন্নাথ নারায়ণ-_-৬৮, ৭৭, ৭৮, ১৫৭, ৩৪৮ 
জগন্নাথপুয়_-১০৮, ১১১ 
জগন্নাথ দীঘি__৩৪৮ 
জগদানন্দ রায়_১০৩, ১০৪ 
জগদিয়া-_-১৮৬ 
জঙ্গল বাড়ী--১০৫, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪ 
জগৎসিংহ__২৯১ 
জনরব--২৫, ২৬, ২০৭, ২০৮ 
জমাতিয়া--১৭৫ 
জন্বুস্বীপ_৯৮ 
জয়ধ্বজ -_৩৩, ৩৪৮ 
জয়নসাহী--১০৫, ১০৬ 
জয়স্তীয়া__১৪৯, ৩৪০, ৩৪৪ 
জয়পুর_২৯৪৫ 


জয় মাণিক্য-_১১ ২, ৮১, ২৫৩, ২০৫, ২০৬, 
২২৬, ৩৪৮ 


জলদস্থ্য--১০৩, ১১৭, ১২৫, ১২৬ 
জয় সিংহ--১০৮, ১০৯, ১১০ 
জয়স্বন্ধাবার_-১৭৯ 

জয়া মহাদেবী_১৫৬ 

জলাশয় উৎসর্গ_-১৬১ 

জলাশয় প্রতিষ্ঠা--১৫৯, ১৬০, ১৬১ 
জলাশয়ের পর্ধ্যায়_-১৬* 


অন্ক্রমণিকা | 


জলেশ্বর-_২৯৪ 

জাঠি__৫, ৭০, ১৫৩, ১৭৬, ১৯০ 

জানকীবল্পভ-_২৮৪ 

জামজ্ুড়ি ছড়া_১৬১ 

জাহাঙ্গীর--৯৩, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ২১৪, 
২১৫১ ২২২, ২২৩, ২৯২, ২৯৪, ২৯৯, 
৩৫০, ৩৫৩ 


জাহাঙ্গীর কুলী খাঁ_-২৯২ 
জাহাঙ্গীর নগর-_৯৪, ২২৪ 
জিকুরা গ্রাম__৪, ১৫২, ১৫৩, ১৭৮, ৩৫৯ 
গিনারপুর-_১৫৩ 
ছুমক্ষেত্-_৫০, ২০২, ২১৩, ২২৭ 
ভুমিয়া প্রজা__২*১ 
জেমদ্‌ রেনল্‌-_৯৬ 
টে) 


টাঙ্গাইল _১৩১ 

টেইলার সাহেব--৯৬, ১৪৪ 

টোডর মল্ল--১২৯, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৯৪, 
২৯৪, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯ 


(ঠ) 
ঠগীর উপদ্রব_১১৩ 
ঠাকুর উপাঁধি_-১৫৯ 

ডে) 
ডঙ্কা_৪৮ 
ডাঙ্গর ফা_-১৫৫ 


ডুজারিক--.২৮২ 
ডেমরা_-১৩* 
ভোমবাট ( ভোমঘাটা )--৪৯, ৫০, ২১৩, ৩৫৯ 


(ঢ) 


ঢাকা__৫৯, ৬১, ৬২, ৯৪, ১০৪, ১১২, ১১৫, 
১২৯, ১৩৪, ১৮৬, ২১৪, ১১৫, ২২৪, 
২৯২, ২৯৩, ২৯৫, ৩৫৯১ ৩৫৯ 


ঢাকা ইউনিভারসিটি-_-১২৫ 


ঢাকা মিউজিয়ম_-১২৩ 

ঢাল__-৫, ১৫৩, ১৭৬ 

ঢালী সৈনা--৫, ১৫৩, ১৭৫, ১৯০ 

ত 

তর্প--৪,১১৪, ১৩৪, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০ ,, ১৫১ 
১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯ 
১৮০, ১৯০, ২০৬, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ৩৩৮ 
৩৪০, 5৪8, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫০, ৬৫১, ৩৫২, 
৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৯ 

তরপের জমিদার বংশ--১৫২ 

তরপের যুদ্ধ_৭,১১৪, ১৭৮ 

তরাইন--১১৭ 

তাজ খাঁ-১৫, ১৬, ৩৪৯ 

তাঅ শাসন--৮৪, ৮৫, ১২১ 

তারানাথ_-৯৯ 

তারিণী চরণ নষ্র_-১২৭ 

তাহিরপুর--৩৯৭ 

তিতাস নদ্দী_-১৭ 

তিষ্ণ'__৩৪৮ 

তীরন্দাজ সৈন্ত_১৭৫ 

তীর্থ চিন্তামণি_৪৬ 

তুগ্রল থা--৯৯ 

তুলনী ঘাট-_-২১, ২১৯, ২৪৬, ২৫৯ 


তুলাপুরুষ দান_-১৪, ৫৩, ৭৪, ৮৪, ৮৫, ১৭৪, 
১৭৫ ৮ 


তেতৈয়া--৪২, ২১১, ৩৫৯ 
তোপ--১৭৬, ১৭৮ 
ত্রিপুব-_-৯৪, ৯৭, ১৩৯, ১৪৯ 
ত্রিপুর বংশাবলী_-৮৭.: 


ত্রিপুরা--১, ২১ ৩, ৫, ৮১, ১১৩; ১১৫, 
১৩৪, ১৩৮, ১৪৩, ১৪৭১, 


ত্রিপুরার ইতিহাস_৮৭ 
ত্রিপুরা ডিষ্টি ষটবোর্ড--১৬২ 
ত্রিপুরার সামস্তগণ-_-৩৩৭ 


ত্রিপুরবাসুন্দরী বিগ্রহ--১৬২, ১৬৪ 
২১৭ 


৩৭৯ 

তিপুরানুন্দরীর মন্দির_-১৬৪, ১৬৬, ১৬৯, 
১৭২, ১৭৩ 

ত্রিপুরায় মোগল শাসন--২৩৭, ২৩৯, ২৪৯ 

ত্রিবিক্ৰম নারায়ণ_৫, ১৫২, ৩৪৯ 

ন্রিবেগ--১২৯ 

ত্রিবেনী হুর্গ__৯২ 

ত্রিলোচন__৩৩৯ 


থান'দার--১৯৭ 
থানেশ্বর-_১১৭ 
দ 

দণ্ড_৪৭ 

দমুজমৰ্দ্িন__৯৯, ১০০ 

দনৌর্জ মাধব-_৯৮, ৯৯ 

দয়াবস্ত লারায়ণ--১০, ১৮০, ৩৪৯ 
-দুরবেশ--২১৮ 

দশ কাহনীয়া_-১৩*, ১৩২ 

ক্ষযজ্ঞ-_১৩৬ 

দক্ষিণ চন্দ্রপুর_১৬২ 

দক্ষিণ রাড়_১২০ 

দক্ষিণীপথ__১১৭ 

দাউদপুর-_-১৭, ৩৫৯ 

দাম শুর--১২১ 

দায়ু্দ_২৭৪, ২৯৯ 

দারাব খা_২২৩ 

দাস বিক্রয়__-১৪৫ 

দাক্ষিণাত্য_২২৩ 
"দিগ্বিজয় ভট্টাচা্য্য_-১২৬ 
দিল্লী--১৫১ ১:৮, ১০৯, ১১৪, ১১১, ১৩৯ 
১৩১, ১৫+, ১৮৮, ২১৪, ২১৫, ২২৩, 
২২৪, ৩৫৯ 


ছিট-_১*৪ 


রাজমালা। 


দুর্গোৎসব_-২২ 

দুৰ্জ্জয় সিংহ_২৯১ 

ছুল্লভ-_-১৯, ২১, ২১৯ 

ছু্লভ নারায়ণ_১৩, ১৪৯, ৩৫৫ 


দুর্ল'ভ নারায়ণ স্মর-_১১, ১২, ১২৩, ১৩৯, 
১৪০, ১৪১, ৩৪৯ 


ছর্ল'ভ মাণিক্য ( ভুলুয়া )--১৪১১ ১৪২, ১৪৪ 
ছুলালী গ্রাম_-১০, ১৮০, ২৩১, ৩৬০ 
১১, ১২, ২৯, ৩৩, ৩৪, ৩৮, 8২, ৬০, 
৬৯, ৯২১ ৯৩, ৯৪১ ৯৫, ১০৯, ১৮১, 
১৮৩, ১৯৯১ ২৯৯১ ২০১ 
দেওড়াই--২৪, ৪১, ৪২, ১৮৬ 
দেওয়ান বাগ-_১৩৩ 
দেবতা স্থাপন_-১৫৯ 
দেব মাণিকা-_১৩৮, ২০২ 
দেবায়তন প্রতিষ্ঠা_-১৫৯, ১৬২ 
দেমছুম ছড়ী_-১৯৪ 
দেয়া্গ__২৭১ ১৮০, ১৯১, ৩৪৫১ ৩৬৪ 
দৈত্যনারায়ণ_৮৯ 
দৌলতগাজী চৌয়ার--১১২, ১১৩ 
দ্বাদশ বাঙ্গালা_২৭ ৫8,5৫৯, ১৪৯, ২৮৮ 
ছাঁদশ ভৌমিক-__১০৫, ১১৪, ১২৫, ১২৮, 
২৮০, ২৮২ 
ধ। 
ধনুর্বাণ__৫১ ১৫৩, ১৭৬, ১৯ 
ধন্য মাণিক্য-_১৩৮১ ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯ 
ধন্যসাগর-__ ২৪৩ 
ধর্মাধর__-৩৪০, ৩৪১ 
ধর্মমনগর-_-১৯৬ 
ধর্মমত--১৫৯, ১৬০ 
ধব্দমাণিকা--৮১, ৮২ 
ধৰ্ম্মমাণিক্য-( ২য় )-১১৬ 
ধৰ্ম্মমাণিক্য ( ভুলুয়া )_১২৩, ১২৪ 
ধূমঘাট__২৮৭ 
ধোপ৷ পাথর--২৮, ১৮২, ৩৬৯ 


ব্মমুক্রমণিকা । 


(ন্‌) 

নকত ( নক্ষত্ৰ ) রায়_১৫৭, ৩৪৭, ৩৪৯ 
নগেন্দ্রনাথ বস্থ--৯৮ 

নন্দন (রাজা )- ১২ 
নবন্বীপ_-১১৭ 

নরবলি-_-২৪, ৩০, ১৮৩ 
নরেন্দরকিশোর দেববর্্মণ--৮৩ 
নলিনীকাস্ত ভ্টশাঁলী-১২৩, ১৮১, ২৮১ 
নৰ্মদা নদী__১৭* 
নসরতসাহী--১০৫, ১২৯, ১৩৪ 
নাওরা বিভাগ--১১৬ 

নাড়ি গ্রাম_-১২১ 

নাছিরমাহামুদ ( দেওয়ান )--১১৮ 
নাজির খাঁ-১৫১ 

নাজির মিন্তরী__২১৮ 

নারায়ণ দেব_-৩৩৯ 

নাসির উদ্দীন__১৫*, ১৫১, ৩৩৮ 
নিথিলনাথ রায় _৯৯ 
নিধিপতি__৩৪০, ৩৪১ 

নিধিপতির বংশ__৩৪১ 

নিম রায় _৯*, ৯১ 

নীলকণ্ঠ লিঙ্গ__১৭* 

নীলকরের অত্যাচার--১১৩ 
নীলাম্বর-__২৮৩, ২৯৯ 


মুরউল্লা__৫৯, ৬১, ১৮৮, ২১৪, ২১৫, ৩৪৫, 
৩৪৯, ৩৫০ 


মুরজাহান-_২২২ 

সুরমাহামুদ ( দেওয়ান )_-১১৬ 

নেত্র কোঁণা--১৩১ 
নেপাল ৱাজ্য__১২১ 
_ নৈখ্ধত লিঙ্_১৭০ 

নোয়াখালী--৯২৯, ১২৫, ১৩৪, ১৪৭ 

যা ৩৪৯ এ 


৩৭১ 


পদ্মনীভ--১*৮ 
পদ্মানদী--৯৫ 

পরভাঁলা শিকাঁর--২১৭ 
পরমানন্দ__-৯৯,১০৩ 
পরমানন্দ আচাধ্য__৮৪ 
পরমানন্দ ঘোষ__-১১৯ 


পর্তূ্ীজ_৯৬, ১০৩, ১১৭, ১২৫, ১২৬, 
১১৭৫১১৮৩১ ১৮৬, ১৯১১ ১৯২১ ২৭৯, ২৯* 


পর্বতপুর--৩৪৩ 
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রাজমাল! সম্বন্ধীয় কতিপয় অভিমত । 


“বিশ্বকোষ সম্পাদক এবং ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা 
প্রতুতত্ববিদ্‌ শ্রীযুক্ত নগে্দ্রনাথ বস্তু প্রাচ্য বিদ্যার্ণব মহাশয় রাজমালার প্রথম লহর 
আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন,_ 


“The book has given me entire satisfaction and I hope that the 
2nd part will also be executed with the same excellence and finish. The 
work is calculated to remove a long-felt want by throwing light on the 
history of the great Raj family of Tippera.” 


ত্রিপুরার রাজ-পণ্ডিত, কাব্যশাস্তর বিশারদ শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন কাব্যরত্ব 

মহাশয় রাজমালার সম্পাদককে লিখিয়াছেন,_ 
কল্যাণ বরেষু_ 

বর্তমানের এই এঁতিহাসিকতার যুগে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ইতিহাস চর্চার 
বিশেষ অনুরাগী । এই সময়ে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সাহিত্যানুরাগী ও কলা-বিদ্ধায় বিশেষ 
পারদর্শী, বর্তমান ভারতের প্রাচীনতম ত্রিপুর রাজ বংশের কীর্তিকাহিনী যথোচিত 
ভাবে আলোচিত হওয়ার বিশেষ সার্থকতা অনুভব করি। এই সময়ে মহাশয়ের 
সম্পাদকতায় ত্রিপুর রাজ বংশের ইতিহাস ্রাজমালা” প্রকাশিত হওয়ায়, 
গবেষণাশীল পণ্ডিতমণ্ডলী নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন। 

গ্রন্থের ভাষার প্রাপ্জলতা ও বিষয়-শৃঙ্খল প্রশংদনীয়। এই গ্রন্থের নিরাপদ 
পরিসমাপ্তি ও গ্রন্থকারের নিরাময় সুদীর্ঘ জীবন ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি। অলমতি 


বিস্তারেন 
আশীরববাদক_ 


1 রাজপপ্ডিত। 
হিত্বাদী পত্রিকার প্রতি্ঠা্বিত সম্পাদক ও রাজমালা সম্পাদনের প্রথম 
অনুষ্ঠাত। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দরোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় রাজমালা সম্পাদককে 


লিখিয়াছেন,_ 

দীর্ঘ জীবেষু_ 
 শশ্রীরাজমালা” দুইখণ্ড পাইয়াছি। এ নক 
শারীরিক অনন্ত । এ আপনার নিকট, 


(আ) 


্রীরাজমালা” আমাদের হৃদয়ের বস্তু । ইহারদ্বারা কেবল যে ত্রিপুরার রাজবংশ 
স্থশোভিত-_তাহা নহে, ইহার সৌরতে ত্রিপুরাবাসী মাত্রেই চিরকাল আনন্দিত। 
আমার ন্যায় লোকের উপর এক সময়ে “রাজমালা”র সংস্করণের ভার দিয়া স্বর্গীয় 
মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর আমার গৌরব বাড়াইয়া ছিলেন ; কিন্তু সেই 
গৌরবের মর্যাদা আমার দ্বারা রক্ষিত হয় নাই। উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কার্যে 
হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বেই বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে আমাকে আগরতলা পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল, ইহা আপনি জানেন। আজ আমার 
অপার আনন্দ যে, আমার আরন্ধব্রত আপনি উদ্যাপিত করিতে কতকটা সমর্থ 
হইয়াছেন। প্রার্থনা করি, ভগবান যেন আপনার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আরব্বব্রত 
উদযাপিত করান। 

শ্রীরাজমালার" নূতন সংস্করণে আপনি যে যত্ন ও অধ্যবসায়ের পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক অনন্ত সাধারণ । আমি আপনার ‘মধ্যমণি’ পাঠ করিরা মুগ্ধ 
হইয়ছি। আপনার “মধ্যমণি” উচ্দ্বল ; তাহার প্রভায় “রাজমালা” সর্ববতোভাবে 
প্রদীপ্ত হইয়াছে । এই ‘মধ্যমণি’ চিরকাল আপনার অসাধারণ গবেষণা প্রচার 
করিবে । 

আপনার সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে যে আমার মতভেদ নাই, এমন নহে। 
প্রাগৈতিহাসিক বিষয় লইয়। মতভেদ না৷ থাকাই বরং অস্বাভাবিক__ থাকাটা বিস্ময়ের 
কথা নহে । 

আপনার গবেষণার বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে । আপনি যেরূপ 
পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে .“মধ্যমণির” উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা 
বস্তুতই প্ৰভুত প্রশংসার কথা। 

প্্রীরাজমালা” যেরূপ স্ুদৃশ্যভাবে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও কম 
প্রশংসার কথা নহে। 

উপসংহারে ভগবৎসমীপে আমার একান্তিক প্রার্থনা, তিনি আপনাকে সুস্থ 
রাখিয়া “ক্রীরাজমালার” সংস্করণ কাৰ্য্য সুসম্পন্ন করান, ইতি। 
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কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধযায় প্রযুক্ত গুরুচরণ 
মহাশয়ের অভিমত, 25 


(ই) 


বর্তৃমান ত্রিপুরাধিপতি পর্য্যন্ত বংশধারার পরিচয় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্বব-বিস্তৃতি 
সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তত্ব অবগত হওয়া যায়। যে সব যুক্তি প্ৰমাণদ্বারা এ তত্ব 
গুলিকে পরিস্ফ,ট করা হইয়াছে, তাহাতে সম্পাদকের প্রত্ব-তন্ত পরিশীলনের পরিচয় 
পাইয়া তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেচি। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী 
করুন। 

এই গ্রন্থ হইতে সারসম্কলন পূর্ববক, যুক্তিতর্কের অংশ বাদ দিয়া স্কুলের পাঠ্য 
হওয়ার উপযুক্ত ভাবে ত্রিপুরার একখানি ইতিবৃত্ত লেখা হইলে সাধারণ্যে ত্রিপুরার 
রাজবংশের বিবরণ প্রকাশিত হইবে, এবং এইরূপ হওয়াও উচিত মনে করি, ইতি। 
১২ই জানুয়ারী, ১৯৩২ । 


স্রীগুরুচরণ তর্কদর্শন তীর্থ, 


বিশ্ববিগ্ভালয়াধ্যাপক, কলিকাতা । 


স্বনাম ধন্য সাহিত্যিক ডাক্তার শ্রীযুত রায় দীনেশচন্দ্র দেন বাহাছুর 
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প্রিয় বরেষু_ 
আপনার প্রেরিত একজন তরুণ বন্ধু আপনার মূল্যবান দ্বিতীয় খণ্ড 
রাজমাল দিয়া গিয়াছেন, এই পুস্তক প্রণয়নে আপনি প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। 
মন কি, ত্রিপুরা রাজ্যের কেহই চিরদিন 


(ঈ) 


“স্থাপত্য-বিশারদ” প্রখ্যাতনামা ইঞ্জিনীয়ার ও ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্যের 
উদ্ধার প্রযাসী জীষুক্ত ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 4. %. 4. 8. ০ 8. 4. 5. (London) 
মহাশয় বলিয়াছেন, f 

“ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস ও রাজকাহিনী “রাজমালা” গ্রন্থখানি কি ত্রিপুর 
রাজবংশের পুরাবৃত্ত হিসাবে, কি বহু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হিসাবে অমূল্য 
বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার সম্পাদক, স্থপণ্ডিত শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সেন 
বিষ্যাভূষণ মহাশয় তজ্জন্য সমগ্র ভারতবাসীর ধন্যবাদের পাত্র । “রাজরত্বাকর” 
নামক ত্রিপুর রাজবংশের ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস খানি পাঠ করিবার সুযোগ 
হয় নাই, কিন্তু শ্রদ্ধেয় বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের স্ুসম্পদিত “রাজমালা” খানি পাঠন্তে 
ভারতের স্থুপ্রাচীন এক রাজ প্রতিষ্ঠানের যে একখানি উজ্জ্বল আলেখ্য পাইয়াছি, 
সেই আলেখ্য অনুসরণ করিয়া, বহু আশা পোষণ করিয়া, আমি ত্রিপুরার প্রাচীন- 
মহিমাময়ী রাজধানী রাঙ্গামাটা বা উদযপুর তীর্থে যাত্রা করিয়াছিলাম।” 


* ক গু ক্ৰ ক 


রৰি-_-৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা । 


জ্যোতিঃ_৫ই পৌষ, ১৩৩৫ সাল। 


বহু অর্থব্যয়ে সুদক্ষ লেখকেরদ্বার ত্রিপুরা রাজবংশের “রাজমালা% নামে 
এক খণ্ড ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে । ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের অতি প্রাচীন রাজ্য, 
ইহার ইতিহাসের সহিত ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধ জড়িত আছে। গ্রন্থথানি আমরা 
অভিনিবেশ সহকারে আছ্ভান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রস্থকার শ্রীযুক্ত কালীপ্রদন্ন 
সেন মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়নে কঠোর শ্রম করিয়াছেন। তাহার পরিশ্রম ও 
সাধনা সাক হুইয়াছে। গ্রন্থখানির ফুটনোটগুলি গবেষণা পূর্ণ, অভিসারবান, 
অনেক জানিবার বিষয় আছে। বই খানিতে প্রাচীন ভারতের ৪ খানি অতি সুন্দর 
মানচিত্র আছে, তাহা দেখিলে কত কথাই মনে পড়ে । এই ইতিহাস খানি মুদ্ৰাঙ্কন 
জন্য ত্রিপুরার রাজদরবার মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিয়াছেন _ পুস্তকখানি আকারে 
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ত্রিপুর রাজবংশের আরও ৪খানি ইতিহাস আমরা দেখিয়াছি । তন্মধ্যে 
সংস্কৃত রাজমালাই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । কালীপ্রসন্ন বাবু প্রাচীন হস্ত লিখিত 
৫ খানি রাজমালা মিলাইয়! গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, কোন কথা তিনি গোপন রাখিতে 
চেষ্টা করেন নাই।. ইহা ঠিক তিনি ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত লিখেন নাই-_রাজবংশের 
ইতিহাসই লিখিয়াছেন। তবে প্রসঙ্গক্রমে ত্রিপুরার / 
করিয়াছেন, 10701177177 রী 


(উ) 


স্বাধীন ত্রিপুরার এক খানি ইতিহাস লিখিবার জন্য স্বর্গীয় বিদ্যোৎসাহী 
মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিব্য বাহাদুরের আকাঙক্ষা ছিল। স্বর্গীয় দান শীল, উদার 
মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই জন্য “হিতবাদীর সুযোগ্য সম্পাদক 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিস্তাবিনোদ মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিদ্ভাবিনোদ 
মহাশয় প্রথমে ইহার উপকরণ সংগ্রহ মানসে “শিলালিপি সংগ্রহে” হস্তক্ষেপ 
করেন। ক্ষোভের বিষয়, এই সময়ে মহারাজা বাহাদুর ৬কাশীধামে আকম্মিক 
ভাবে স্বর্গগমন করিলে, রাজমালা প্রকাশ কার্ধ্য বন্ধ হইয়া যায়। তৎপর 
শীলত্রীযুক্ত মহারাজ কুমার ত্রজেব্দ্রকিশোর দেববৰ্ম্মণ মন্ত্রীবাহাদ্ুরের আগ্রহে 
পুনরায় 'রাজমালা” প্রকাশের চেষ্টা হয়। তাঁহারই চেষ্টার ফলে বহু বাঁধাবিদ্ 
অতিক্রম করিয়া কালীপ্রসন্ন বাবু রাজমালার ১ম খণ্ড জনসাধারণের নিকট উপস্থিত 
করিতে সক্ষম হইলেন। আমরা জানিয়াছি “রাজমালা” খানি যাহাতে শীঘ্র মুদ্রিত 
হয়, তজ্জন্ত মন্ত্রী সভার দ্বারা রাজ্য শাসনের প্রাক্কালে, বর্তমান মহারাজ মাণিক্য 
বাহাদুর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ সম্পাদনে কালীপ্রসন্ন বাবু 
পুরাণ, তন্ত্র, উপনিষত, সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বনু শাস্তগ্রন্থ ও হিন্দী, 
ংরেজী বাঙ্গালা ভাষার নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন। তীহার উদ্যম সর্বপ্রকার 
সফল হইয়াছে। 


(উ) 


করিয়াছেন। মহারাজ অমরমাণিকোর আদেশে বৃদ্ধ সেনাপতি রণচতুর 
নারায়ণের নিকট শ্রবণ করিয়া কোনও রাজকবি এই লহর রচনা করিয়াছিলেন 
বলিয়! গ্রন্থ ভাগে উল্লেখ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই কবির নাম 
পাওয়া যায় না। মূল গ্রন্থ ভাগ ৭৮ পৃষ্ঠা, তৎসহ. পূর্ববভাষ ৪৯ পৃষ্ঠা, 
মধ্য-মণি বা টীকা ৩৪২ পৃষ্ঠা। ফুল পেইজ চিত্র ৪০ খানা, মানচিত্র একখানা ও 
রাজবংশের একখানা পূর্ণটেবল যুক্ত হওয়ায় গ্রন্থখানা বিরাট আকার ধারণ 
করিয়াছে। 

রস্থের পুরববভাষে ব্রিপুর নরপতিগণের পুর্ববপুরুষ যযাতি নন্দন দ্র্থ্য যে 
পিতা কর্তৃক নির্ববাসিত হইয়া সুন্দরবনের সন্নিহিত দগরদীপে উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন, তাহার সমর্থক ও ত্রিপুর রাজবংশের প্রাচীনত্ব জ্ঞাপক কয়েকটি প্রমাণ 
আছে। মধ্য-মণি বা টাকাখণ্ড যেমন বিস্তৃত__তেমনই অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ 
এ অংশ সঙ্থলনে বিদ্াভূষণ মহাশয় যে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন 
তাহা বন্তুতই প্রশংসনীয়। তিনি এ সকল তন্ত সংগ্রহে গভীর গবেষণা ব্যতীত 
কোনও বিষয় গ্রহণও করেন নাই--বর্জ্জনও করেন নাই। প্রত্যেক বিষয়ে তাহার 
বিচার শক্তি ও ধীর চিত্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুল গ্রন্থ সমূহের পাঠান্তর স্থলে 
তিনি পাদটাকার তাহা উল্লেখ ক্রমে উভয় পাঠই দেখাইয়া দিয়াছেন এবং প্রত্যেক... 


